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কুমায়ুনের রাজসেবক জিম করবেট 


চণ্ডিকাপ্ৰসাদ ঘোষাল 


মানুষখেকো বাঘের করলে এবার একটি ন'বছরের বালক। চম্পাণ্ডয়াত জেলার লোহাঘাট এলাকার পুনিয়াল গ্রামে মানুষখেকোব 
হাতে প্ৰাণ হারিয়েছে ওই বালক । গত তিনমাসে কুম্মায়ুনে এই লিয়ে মোট তিনজ্ৰন এইভাবে প্রাপ হাবালো। কাল ভোরে প্রকাশ 
সিংহ নামের ওই বালক আক্রান্ত হয । এরপর ঘটনাস্থল থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে ছেলেটির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ 
খুজে পাওয়া বায়। পর পর এই একই ধরনের ঘটনার স্থানীয় গ্রামবাসীরা শাঞক্ষিত।১ 


২৪ মার্চ ২০০১ তারিখে ওপরের এই খবরটি বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল । 
ঘটনাটি যে অঞ্চলের, সেখানে এটি অপ্রত্যাশিত কোনও সংবাদ নয়। বরং সেখানকার 
বিপন্ন জীবনে সমর্পিতপ্রাণ সমাজ্জকে দুর্মর স্মৃতিভারাতুর করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। 
ঘটনাটির বিশেষত্ব সেখানে ৷ প্রকাশিত দুঃসংবাদটি যে কোনও পাঠককে নিশ্চিতভাবে 
স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এক ব্যক্তিত্বকে, যিনি শুধু “দি ম্যানঈটারস অব কুমায়ুন’ এর চরিত্র 
ও লেখক হিসেবে নন, কুমাযুনের লোকজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি ইতিহাস। 
কোনও সন্দেহ নেই, চম্পাওয়াত জেলার আঙন্মত্রস্ত মানুষ বাপ-ঠাকুৰ্দার মুখে ফিরে 
জানিয়েছে মনে মনে । আর একটিবার বিপন্ন মানুষের পরিত্রাণে ফিরে আসার জন্য। 
অন্যদিকে আপামর পাঠককুল তার অভাব অনুভব করেছে একান্তে ৷ 

এদেশের মানুষের স্মৃতিতে জিম করবেট- এর মাহাত্ম্য একজন বেপরোয়া, দুৰ্জয় 
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যেতে পারেনি । বাস্তবিকই, কুমায়ুন-গাড়োয়াল হিমালয় থেকে বিহারের মোকামা অবধি 
মিশে থাকা অজস্ৰ সংকট- সমস্যার প্রতিকারে প্রায় এশ্বরিক ভূমিকায় অবতীৰ্ণ তিনি ৷ বহু 
লোকসংগীত, অজস্ৰ লোককাহিনী ও জনশ্ৰুতিতে তাই আজও কৃতজ্ঞ মানুষের 
উত্তরপুরুষের কাছে তিনি অবতার। শুধু মানুষের জন্য নয়, অরণ্য এবং অরণ্যের 
প্ৰাণীজগতের সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও এদেশে তার ভূমিকা সেই ভ্ৰাতার। বিশেষ করে সেই 
যুগে, যখন সংরক্ষণ-ভাবনা ছিল অরণ্যের অন্ধকারে ৷ কিন্ত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বেরও 
একটি সাধারণ সামাজিক জীবনের চৌহদ্দি থাকে, যেখানে তার মূল অবস্থান, তার আদত 
গেরস্থালি। জিম করবেট-এরও ছিল। এই নিবন্ধ সেই শিকড় সন্ধানের প্রয়াস। 


করবেট এর জীবনীকার মার্টিন বুথ এই মর্মে আক্ষেপ করেছিলেন যে. এক কিংবদন্তী 
পুরুষের জীবনচরিতে প্রবেশ করতে গিয়ে তিনি তার শৈশবের রূপকথার নায়ককে 
হারিয়ে ফেলেছেন। বুথ সাহেব অবশ্য শেষ পর্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এই অর্জিত 
বিশ্বাসে যে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই দোষ-গুণ ধারী অথচ বিরল এক 
ব্যক্তিত্বের সন্ধান তিনি পেয়েছেন করবেট এর মধ্যে এতদ্সত্বেও, তার যাবতীয় 
কর্মকাণ্ডের উৎসে রয়েছেন সেই জিম করবেট যিনি ঘটনাবহুল নাটকের নায়ক যতটা, 
ততটাই দেশাস্তরিত অথচ সগোত্রে প্রতিষ্ঠার সন্ধানে মরিয়া একজন অত্যন্ত স্বাভাবিক, 
বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিবিশেব। তার গৌরবগাথার যাবতীয় প্রভাব যত নিদ্দিধায় স্বীকৃত, 
ততটাই জরুরী তার মুল অভীষ্ট লক্ষ্যের উৎস অনুসন্ধান ৷ করবেট, প্রকৃত পক্ষে, রাজ- 
অনুরাগের জোয়ারে লক্ষ্য স্থির রেখে মন প্রাণ ভাসিয়ে দেওয়া এক ভক্তজন। মনভাসির 
সেই দুবরি টান ছাপিয়ে যেতে পারেননি তিনি। যাবার এতটুকু ব্যাকুলতাও ছিল না। 
কমোদ্যিমের মন্ত্রশক্তি। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভারতবর্ষে বৃটিশের মুখ যথাসাধ্য উজ্জল 
করে তোলার একনিষ্ঠ প্রয়াসে নিবেদিত ভার জীবন ৷ জীবনব্যাপী কর্মকাণ্ড এবং কলম 
দুই-ই তার সেই বিশ্বাসের ভিত যতদুর সম্ভব পোক্ত করতে চেষ্টা করেছে। লেখক জি, সি. 
ওয়ার্ড এবং ডি, আর, ওয়ার্ড টাইগারওয়ালা*বইটিতে মন্তব্য করেছেন, করবেট হলেন 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার যাবতীয় সদগুণাবলীর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ । তবে ট্র্যাজেডি 
এই যে, তিনি সেই ব্যবস্থার নিকৃষ্টতম বিভ্রান্তিগুলিও মেনে নিয়ে তার শিকার হয়ে 
পড়েন ৷ সেজন্য শেবজীবনে তার চিরকালের ভালোবাসার দেশ ছেড়ে বিষণ্ন স্বেচ্ছানিবসিনে 
চলে যেতে হয় তাকে ।' 


মিশ্র আইরিশ ও ম্যাং' জাতি সম্ভুত করবেট ব্রিটিশ হয়েও ভ্ররতীয়, আবার ভারতীয় 
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হয়েও ব্রিটিশ । এই দ্বন্দেই দীর্ণ তার জীবন । এই ভারতীয় হয়ে ওঠার পেছনে তার নিজের 
কোনও ভূমিকা ছিল না । ছিল তার ঠাকুর্দা যোসেফ করবেট-এর ৷ ২৬ জুলাই , ১৮১৪ 
তারিখে ‘রয়েল জর্জ' জাহাজে তিনি ডাবলিন থেকে পাড়ি জমিয়েছিলেন ভারতবর্ষে । 
খোদাইকরের পেশা ছেড়ে যোগ দেন সেনাদলে ৷ জিমের বাবা ক্রিস্টোফারও সেনাদলেই 
চিকিৎসক ছিলেন। তার জন্ম মীরাটে। জিমের মায়ের জন্ম কলকাতায় উত্তর প্রদেশের 
কালাধুঙ্গি এলাকার ছোটি হলদোয়ানি গ্রাম, যা আজ করবেট এর সুবাদে সুখ্যাত ) সেখানে 
বাস্তজমি পেয়ে যান কালাধুদিতে ৷ জিনের দাদা টমও নৈনিতালে ডাকঘরে কাজ করতেন ৷ 
সতবোন ইউজিন মেরী ধাত্রীর পেশায় । নৈনিতাল তখন উচ্চবণীয় সাহেবদের প্ৰিয় একটি 
‘হিল স্টেশন’ যেখানে ব্রিটিশ প্রভুদের খিদমতখাটায় নিযুক্ত না থাকলে ভারতীয়দের এবং 
ভারবাহী পশুদের বসতের অধিকার ছিল না। 


জিম করবেট-এর জীবনে পারিবারিক এই পটভূমির গুরুত্ব অনেক। কারণ, প্রকৃত 
অবস্থার বিচারে এই করবেট পরিবার ছিল “পুয়র হোয়াইটস' বা গরীব সাহেব শ্রেণীভুক্ত । 
বাস্তবিক, উনিশ শতকের শেষদিক থেকে ভারতে ইওরোপীয় জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ 
এরাই ৷ বলতে গেলে, অন্তত ১৯২০ সাল অবধি গরীব ইওরোপীয়রাহ এদেশে ইওরোপীয় 
অফিসার ও নিচুতলার ভ্ররতীয় কর্মচারীদের মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করত 
পুলিশ, রেলওয়ে এবং অন্যান্য পূর্তবিষয়ক কাজে । এছাড়াও কিছু কিছু জেল, কারখানা 
ও উস নার্স, =. করণিক, 
চিঠি স্পিরিট এই 
যোগসূত্ৰ বজায় রাখা । রেলওয়ে, কাস্টমস এবং ডাকঘর ছাড়া অন্য কোনও সরকারি 
বিভার্গের দরজা তার মতো ভাগ্যাবেষীদের সামনে অবারিতছিল না । বাপ-দাদার পেশায় 
যোগ দেবার অভিপ্রায়ে ডাকবিভাগের দরজায় পনেরো বছর বয়সে একবার কড়া 


এদেশে রী সাহেবদের আবিক দীনতা, এবং সেই অপি 
উইকি সূ পট 
সাহেবদের আচার-আচরণে এ নিয়ে কোনও আক্র রক্ষার বালাই ছিল না। এদেশে স্থায়ীভাবে 
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লোভনীয় কর্মক্ষেত্র হলেও 'কমিশনড র্যাঙ্ক' তাদের নাগালের বাইরে ।অথচ যুদ্ধকালীন 
সংকটে জাতপাতের বিদ্বেষ শিকেয় তুলে সাদরে ডেকে নেওয়া হত তাদের ৷ অফিসার 
পদে যোগ দেবার উদার আহান এসে পৌছত। 


সম্ত্রমের প্রশ্নটি শুরু ভর । জর্ভ অরওয়েল এর কথায় Every white mans /1/62 in the 
east was une long struggtle not to be laughed at" * বৃটিশরাজকের পুলি 
সতের অংশীদার করুবেট পরিবার, অবশ্যই খানিকটা অন্যরকম পরিস্থিতিতে ।ইওরোপীয় 
জীক এবং জাত বক্তায় রাখাটা তাদের কাছে সেই পরিস্থিতিতে, বলতে গেলে, প্রাণের 
দায়। 


( 


ৰা 


বারোটি সন্তান বেড়ে উঠতে থাকে মায়ের বিধবাভাতার অর্থে। গরীব, তবু গর্ব ও 
কাজের লোকেদের ওপর ৷ আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও জনা কয়েক কাজের লোক রাখাটা 
ইওরোপীয় দস্তর। কষ্ট-কৃত এই বিলাসিতা তাদের পক্ষে বর্জন করা অসম্ভব, পাছে 
অভিজাত সাহেবদের দৃষ্টিতে তাদের জীবনযাত্রা “নেটিভ দের সমতুল হয়ে পড়ে । মা ও 
বোনের কাছে লেখাপড়া এবং পশ্চিমী সহবৎ শিক্ষায় জিনের হাতেখড়ি । ভারতীয়দের 
সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ঘনিষ্ঠতায় পাছে স্বদেশ ও সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে জিম 'নেটিভ ' বনে যায়, 
তাই মেরী জেন এর দুর্ভাবনার অস্ত ছিল না। মেরী জেন বৃটেনের বইপত্রের খবর রাখতেন, 
সংগ্রহও করতেন যথাসাধ্য । পরিবারের গ্রন্থাগারে উনিশ শতকের গল্প-উপন্যাস, ধর্ম, 
চিকিৎসা সংক্রান্ত বইপত্র ছাড়াও শিকার, খেলাধুলো, চসার, শেক্সপিয়ার সবই ছিল। 
স্কুল-কলেজের শিক্ষা বিশেব না থাকলেও পড়াশোনায় ঘাটতি ছিল না। 


এই পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা জিম করবেট এক গর্বিত বৃটিশ। এক বিশাল 
উপনিবেশের অধিবাসী হয়ে তার মানসিকতায় এই বোধ অবধারিত যে প্রাচ্যে সাম্রাজ্য 
বিস্তারের বাসনায় বিরাজমান এক বিরাট রাজশক্তির প্রতিনিধি তিনি ৷ তাই বৃটিশরাজের 
সেবায়েত হিসেবেই উৎসগীকিত তার জীবন । তার ভারতপ্রেন, শেষ বিচারে, এক ক্ষমতাপ্রিয় 
অথচ সহৃদয় প্রজ্জাপালকের বাৎসল্য । বেলেভোলেন্ট ডিকটেটর' হিসেবে বৃটিশরাজের যে 
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করবেটের কর্মপ্রেরণার মূলে ছিল দ্বিবিধ অভিপ্ৰায় । এদেশের মানুষের কাছে বরাজশক্তিকে 
আদর্শ শাসক হিসেবে এবং সেই সূত্রে নিজেকে স্বগোত্রে, বাঞ্ছিত মৰ্যাদায় প্ৰতিষ্ঠিত করা! 
'পুয়র হোয়াইটস’ এর অমর্যাদা থেকে নিজেকে অভিজাত ইওরোপীয় সমাজে উত্তীৰ্ণ 
করবার জন্য, বিশ্বস্ত ও আদর্শ বৃটিশ হয়ে ওঠার জন্য তার সামনে বিকল্প পন্থা ছিল না। 
শহুরে, শিক্ষিত ভরতবাসীর একটি বড় অংশ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার । সেই 
উত্তাল রাজনীতির জগৎ থেকে নিজেকে সন্তৰ্পণে ও সচেতনভাবে সরিয়ে রাখেন। তাই 
করেননি তিনি । অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে দু-একবার এ বিষয়ে যেটুকু মস্তব্ করেছেন, তা 
থেকেই স্পষ্ট ধরা পড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে ভার তীব্র অসন্তোষ তথা মহাত্মা 
গান্ধী সম্পর্কে তার বিপুল বিদ্বেষ। 

বৈষ্ণব ইংবেজের উপনিবেশ প্রেম 


২৩ জুন ১৮৮৩ তারিখে বাংলা সাপ্তাহিক “সপ্ভীবনী' পত্রিকায় ‘শাক্ত এবং 
বৈষ্ণব ইংরেজ’ শীর্ষক সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছিল ? ' ইংরেজ জাতি দুটি শ্ৰেণীতে 
বিভক্ত৷ শাক্ত ও বৈষ্ণব ৷ শাক্ত ইংরেজের মূলমন্ত্ৰ সংহার, আর বৈঝ্বদের পালন ৷ .... 
শাক্তের রাজত্ব নিরাপদ নহে। যদি ভক্তি করিব ইচ্ছা করেন, তবে বৈষ্ণব ইংরেজ 
যাহাতে সংখ্যায় অধিক হয়, তাহার চেষ্টা করুন। ভক্তিভিতি রাজত্ব অক্ষয় বরাজত্‌। 
প্রচার অসম্ভব হইতো । এক এক বৈষ্ণব ইংরেজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া শত জন শাক্ত 


জীবন এবং কর্মকাণ্ডের নিরিখে সাধারণভাবে বাজণৌরব বৃদ্ধির দায় কাধে নিয়ে সাগর 
ও দুঃখের বারোমাস্যায় কান পেতে রেখে ৷ তাদের জীবনে সুখের ঘূমপাডানি সুর শুনিয়ে । 
ঘুমভাঙানিয়া কোনও গান যেন তাদের অবচেতন দাসত্বপ্রীতিকে কোনও ভাবে উত্যক্ত 
করতে না পারে । বৈষ্ণব ইংরেজের চরিত্র, বস্তুত পক্ষে, সেই রাজকৰ্মচারিদের মধ্যে খুঁজে 
পাওয়া যাবে যারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে সম্মকভাবে ওয়াকিবহাল হয়ে এদেশে বৃটিশ শাসন 
বজায় রাখতে তৎপর হন। এদের অন্যতম হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস ৷ করবেটের জন্মের 
একশো বছরেরও বেশি আগে তার এদেশে আসা । ১৭৭২সালে বাংলার গভর্ণর হয়ে 
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তুলনা অর্থহীন। তবু তিনি যে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করে কালাপানি পেরিয়ে এসেছিলেন, 
সম্পর্কে যে উদার সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখে যান তা তাদের গোড়া ইংরেজ 
শাসকদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে। ১৮৬৩ সালে স্যর জন লরেন্স বলেছিলেন, ভারতে 
জনসাধারণের সন্তুষ্টি ও ইংরেজ রাজত্বের প্রতি অনুরাগে । আর সেই কারণেই এমন সব 
উন্নয়নমূলক কাজ করে যাওয়া উচিত যাতে প্রজাদের সুখসুবিধে বাড়ে অথচ আমাদের 
রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিও বৃদ্ধি পায়।": 


ভারতীয়রা অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্্, বিধিলিপি বিশ্বাসী ও ভীরু, এটাই সেই 
সময়ে প্রচলিত ইওরোপীয় বিশ্বাস। যে ওরিয়েন্টালিস্ট ভাবধারা আশ্রয় করে দুই গোলার্ধের 
মাঝবরাবর সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা আঁকা, তার ভিত্তি আলো আর অন্ধকার । ইওরোপ 
আলোকিত, সুসভ্য এবং মহাশক্তিধর । অপরদিকে প্রাচ্য এক বিজিত, দুর্বল, বহু আলোকবর্ষ 
দূরের দেশ। সেখানকার অধিবাসীদের শক্তি, সাহস ও ভাষা যোগানোর যাবতীয় স্ব- 
আরোপিত দায়িত্ব ইওৱোপের ৷ বেঞ্জামিন ডিজরেলি যখন বলেছিলেন, “দি ঈস্ট ইজ আ 
কেরিয়ার,” তখন তার অর্থ যাই হোক, এইআহ্ান ভাগ্যাথ্বেষী, শিক্ষিত ইংরেজ যুবকদের 
পূর্বদেশ অভিমুখী হতে অনুপ্ৰাণিত করে । উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই 
প্ররতীয় উপনিবেশ ঘিরে ইংরেজ যুবকদের রঙিন স্বপ্ন দেখানোর প্রবল প্রয়াস শুরু হয়ে 
পথ দেখাবার ঈশ্বর অভিপ্রেত দায় একমাত্র ইংরেজদের '*+-_এই, মর্মবাণীর উদ্দেশ্যমুলক 
প্রচার শুরু হয়ে যায় অজস্ৰ মশলাদার গল্প গ্রন্থের প্রকাশ এবং তাদের চলচ্চিত্রে রূপায়ণের 
মাধ্যমে । গোটা ইওরোপ জেনে যায়, ভারতবর্ষে আইনকানুনের বালাই নেই, লম্পট, 
স্বেচ্ছাচারী নৃপতিদের দৌরাস্মে নিরীহ প্রজাবৃন্দের নাভিশ্বাস উঠছে। এই প্রচার মূলত 
যাদের কেন্দ্র করে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন টিপু সুলতান । বৃটিশ রাজ শক্তির পয়লা 
নম্বর শত্ৰু। কারণ, ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশীয় বিরোধীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে 
পরাক্রান্ত। প্রচন্ড ইংরেজ বিরোধিতার জন্যই টিপুকে দুর্ধর্য দস্যুর আঙরাখা পরিয়ে 
দেবার সবরকম প্রয়াস চলতে থাকে । সেরিংগাপত্তনমের যুদ্ধে টিপু সুলতানের পরাজয়ের 
পর ‘টিপুর দেহ আবিষ্কার", “টিপুর মৃত্য", “টিপুর দুই পুত্রের আত্মসনর্পণ' ইত্যাদি চিত্র 
দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে । এছাড়া প্রদর্শনী, নাটক, গান এসবেও বৃটেনের বাজার 
ছেয়ে যায়। টিপু সুলতানকে শয়তান হিসেবে চিত্রিত করে উপস্থাপিত করা হতে থাকে। 
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ভার বিরুদ্ধে জয়ের পর ব্রিটিশ শক্তিকে বীরত্বের মূর্ত প্রতীক ও অপার মঙ্গলদায়ব* 
হিসেবে আরও বেশি বেশি করে প্রচার করা হতে থাকে । প্রচারের মূলকথা হ'ল, প্রকৃত 
শক্তিমান জাতিই পাণুব বর্জিত দেশে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে । ব্রিটিশ 
গার্ডিয়ান, সাধারণ মানুষের মা-বাপ হিসেবে সমাক্তকল্যাণকর, বিপন্নের ব্ৰাতা পেট্রিয়ার্ক, 
এবং সংকট মুহূর্তে not-so-benevolent Old Testament avengers.” ™ 


জি, এ, হেন্টি এবং কিপলিঙের মতো লেখকরাও এই প্রচারে প্রবল রসদ যোগাতে 
থাকেন তাদের লেখা অজ্ঞত্র গল্পের মধ্য দিয়ে । ১৮৮০ সাল থেকেই সাম্ৰাজ্যবাদ হয়ে 
ওঠে একটি অতি জনপ্ৰিয় সংস্কৃতি । এসব গল্পের একটু নমুনা দেখা যাক । হেন্টি-র একটি 
গল্প ‘দি টাইগার অব মাইসোর’ ৷ সেখানে টিপু সুলতান এক নিষ্ঠুর অত্যাচারী, খল চরিত্র । 
অপর দিকে, গল্পের নায়ক এক দুৰ্দান্ত সাহসী, বেপরোয়া অথচ শুত্বলাপরায়ণ ইংরে্ত 
থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা রাজকর্মচারীদের অসমসাহসী ও ঝজু নৈতিক চরিত্রের 
অধিকারী হিসেবে উপস্থাপিত করা হত। অপরিচিত দেশে ভয়ঙ্করের সঙ্গে লড়াই করে 
বিজয় গর্বে রাজচ্ছত্ৰ উঁচুতে তুলে ধরে আদর্শ রাজপ্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হত এরা। 
সাধারণ মানুষের মনে স্বস্তি যুগিয়ে দিত। হয়ত গাড়োয়ালের জঙ্গলে শিকার করা বাঘেরা 
টিপু সুলতানের প্রতীক হয়েই দেখা দিত করবেট এর চোখে । 


শাসক ও শাসিতের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক উপনিবেশে বৃটিশ মর্যাদা রক্ষার পরিপন্থী 
মতো । প্রশাসনকে মানবিকতার মোড়কে না ঘুড়তে পারলে প্রজাদের মন জয় করে পালক 
পিতার ভূমিকায় উত্তীর্ণ হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে না 
ভারতবর্ষ এবং ব্রিটেনের মানুষের স্বার্থ, সাম্ৰাজ্যবাদী ধারণায়, অভিন্ন । ন্যায়ের শাসন 
প্রথমত হতে হবে অকুতোভয়, কর্তৃত্বশালী ও দৃঢ় ব্ক্তিচরিত্রের অধিকারী ৷ তারপর তার 
ব্ক্তিসত্তার ভূমিকা । সেই কর্তৃত্বের সামনে বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে উপনিবেশবাসী নত হবে। 
অৰ্জন ও লালন ৷ কিপলিঙ এর “হোয়াইট ম্যান" হল সেই পরম নির্ভরযোগ্য বিশিষ্ট চরিত্র 
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এই বদ্ধমূল ইওরোপীয় বিশ্বাসকে নিশ্চয়তা দেওয়া কর্তব্যনিষ্ঠ হোয়াইট ম্যান" এর মহান 
দায়িত্ব । 

শাসনের স্বৰ্ণযুগ গণ্য করা হয়ে থাকে। সাম্ৰাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনা রূপায়ণের 
ক্ষেত্ৰে কাজনই সফলতম বৃটিশ শাসক । ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবার সময়, ১৯০৫ 
সালের নভেম্বর মাসে তার শেষ ভাষণে লর্ড কার্জন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য কী তা 
স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে আবেদন করেছিলেন, ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করতে যা কিছু অসঙ্গত 
ও অন্যায় তাকে ঘৃণা করতে, পক্ষপাতদুষ্ট না হতে চাটুকারিতা, প্রশংসা কিংবা তিরস্কারে 
প্রভাবিত না হতে । স্মরণে রাখতে হবে যে সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমার হাতে যে সবচেয়ে 
অনুভবে স্থির থাকতে হবে যে এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে কোথাও একটু অন্তত ন্যায়, 
পেরেছ। অথবা যৎসামান্য কর্তব্য বোধের সঞ্চার ঘটাতে পেরেছ, যার লেশমাত্র এদের 
মধ্যে ছিল না। সেটাই ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজপুরুষের থাকার সার্থকতা ।* 


লর্ড কার্জনের এই বিদায়ী ভাষণ রাজপ্রতিনিধিদের কর্মকাণ্ডে কতদূর বাস্তবায়িত 
হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা খুব কঠিন ৷ কিন্তু সরকারিভাবে রাজ প্রতিনিধি না হয়েও 
তিনি জেমস এডওয়ার্ড করবেট । চাকরির সুবাদে শ্রমিকদের জন্যই হোক, কিংবা গ্রামের 
করার নিরলস চেষ্টা করবেট চালিয়ে গেছেন, তা বলতে গেলে, নিখুঁতভাবে মূর্ত করে 
তুলেছে কার্জন-এর নির্ধারণ করে যাওয়া ইংরেজ রাজপুরুষের সংজ্ঞা । করবেট-এর 
মৃত্যুসংবাদে তাকে ‘প্ৰাক্তন ডিষ্টিক্ট অফিসার’ বলে উল্লেখ করেছিল মুম্বই এর একটি 
দেনিক। কোনও দিনই ওই পদে আসীন ছিলেন না করবেট। তবু তাকে অনেকেই জানত 
ডিস্ট্রিক্ট অফিসার বলে। এই জানাটুকু ভুল একথা বলা যাবে না। কারণ, এই ভুল 
পরিচয়ের মধ্যেই ধরা পড়ে কুমায়ুন-গাড়োয়াল প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে করবেট-এর 
প্রকৃত ভূমিকা, এবং সেই সুবাদে মানুষের মনে তার প্রকৃত অবস্থান। 

উনিশ শতকের শুরু থেকেই ইওরোপে যে রোমান্টিসিজম-এর বান ডেকেছিল, 
তার হাওয়া লেগেছিল ভারতেও । এর প্রভাবে উপনিবেশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রশাসন উজ্জীবিত 
হয়ে উঠতে থাকে । আঞ্চলিক প্রশাসনকে গতিময় করে তোলার জন্য “ডিস্টিক্ট অফিসার" 
বা কালেক্টার এক একটি এলাকায় ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠল । টমাস মেটকাফ লিখেছেন, 


The Romantics in 1/770{0.:77606,85৫7 41৮ believed in an active government, 
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ৰে 


and ther sought to make the district collector. in place of Cornwallis % 
fudge, the central figure uf the British administration. In their view, the 
collector was to be the ma-bap, or compassionate father and mother. of 
the peasantry. "*" 


সরকারের কাছ পাওয়া অঢেল ক্ষমতাবলে ডিস্টিক অফিসার তার এলাকার সর্বময় 
কর্তা। তিনি একাধার কঠোর ৩ কোমল । দুৰ্জনের সংহারক, দরিদ্র জনতার ‘মা-বাপ’. 
অসহায়ের প্রতিপালক, সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা । এই অফিসারদের প্ৰায়শই পাওয়া 
তারা স্থানীয় মানুষের হর্তা কর্তা বিধাতা । দুহাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে তিনি 
দোদণ্ড প্রশাসক । (সেখানে হেড অফিস অযথা নাক গলায় না। সরকার বাহাদুরের প্ৰতিভূ 
হিসেবে স্রেলায় তিনি সাধারণ মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের সর্বার্থসাবক। ১৮০০ সাল থেকে 
ভারতে যথার্থ সাম্ৰাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবেই এই সরকারি 
অফিসারদের উপস্থিতি। লর্ড কার্জন ‘বেনেভোলেন্ট ডেসপট’ বা ‘দয়ালু স্বৈরাচারী র 
যে সংজ্ঞা নিরূপণ করে দিয়ে গিয়েছিলেন প্ৰকৃত রাজপ্ৰতিনিধি হয়ে ওঠার জন্য, এরা সেই 
ছাচে ঢালা। ওই সরকারি পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা করবেট-এর ছিল না। কিন্তু, 
ইতিহাসের পরিহাস এমনই যে এতদ্সত্বেও তার কর্মকাণ্ড তাকে সেই অভীষ্ট মর্যাদায় 
করতে গিয়ে ইউনাইটেড প্রভিস-এর গভর্ণর লর্ড হেইলি বলেন "He would have been 
one of the small hand of Europeans whose memorr has heen worshipped 


ত = 


by Indians as that of men who were in some measure gods also. 
মজুর শ্রেণীর মা-বাপ 


থেকে নেমে এলেন করবেট ৷ বিহারের মোকামাঘাট তার কৰ্মস্থল। সেটা ১৮৯৩ সাল। 
ধরা পড়ল। উপনিবেশে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাসরত বৃটিশরা যে রাজপ্রতিনিধি 
হিসেবে এদেশে আসা সাহেবদের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হবে, তা নিতান্ত স্বাভাবিক । কর্মজীবন 
শুরু করার ক্ষেত্রে বাছ-বিচারের বিশেষ সুযোগ তার নেই ৷ বাপ-দাদার মতো ডাক বিভাগের 
ভারতে রেলপথ বিস্তারের কান্ড শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব এবং সবেপিরি দেশাস্তরিত 
ইওরোপীয়ের পক্ষে মোটামুটি মর্যাদার কাক্ত দিয়ে শুরু তার জীবন ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হবার প্রয়াস। ভারতীয় সমাজ এবং জীবনধারা সম্পর্কে তার ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা সাগর পেরিয়ে কর্মসূত্রে এদেশে আসা ইওরোপীয়দের থেকে নিশ্চিতভাবেই 
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স্বগোত্রে মৰ্যাদা অর্জন করতে হলে যে উচ্চতায় নিজেকে উন্নীত করতে হবে সেই পথটি 
যে মোটেই সুগম নয়, তা তিনি বুঝতেন সম্যক ভাবেই ৷ 


কুমায়ুনের অরণ্য প্ৰদেশেই হোক, কিংবা বিহারের মোকামা -- সরল, সাহসী, পরিশ্রমী 
অথচ অশিক্ষিত মানুষদের হৃদয় জয় করে নিতে করবেটকে বেগ পেতে হয়নি মোটেই। 
তিনি জানতেন ‘Orientals have no tradition of freedom ' ** এই ভারতীয়েরা 
স্বজাতির দাসতে ঘৃণা বোধ করে, কিন্ত ইংরেজদের দাসতে এদের কোন গ্লানি নেই। এ 
প্রসঙ্গে কিপলিঙ-এর ‘দ্য হেড অব দ্য ডিস্টিক্ট" গল্পটি একটি চমৎকার উদাহরণ । এক 
ইংরেক্ত ডেপুটি কমিশনারের মুত্র পর একজন বাঙ্গালি সেই পদে আসীন হলে প্রচন্ড 
তার ইংরেজ সহকারীর হাতে সমর্পণ করে পালিয়ে বাচেন! একজন পাঠান কর্মচারি 
সখেদে সেই নতুন ইংরেজ কর্তারকাছে অভিযোগ করে, “সাহেব, সরকার কি পাগল হয়ে 
গেছে? একটি কালো বাঙ্গালি কুত্তাকে আমাদের মাথার ওপর বসিয়ে দিল £ আমি, এমনকি 
আপনি পৰ্যন্ত তার হুকুমের দাস।” এ গল্পের বক্তব্য অত্যন্ত প্ৰাঞ্জল ব্রিটিশেরা শাসকের 
জাত। ভারতীয়রা কলহপ্রিয় এবং তারা নিজেদেরই যোগ্য শাসক বলে মানতে অক্ষম। 
সুতরাং, বৃটিশ শাসন এদেশে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি, বরং ভারতীয়দের জীবনে অত্যন্ত 
অভিপ্রেত একটি ঘটনা ৷ 


আনুগত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করলেন । সেই আনুগত্যের যথাযোগ্য প্রতিদান দিতেও 
তিনি কসুর করেননি । ভারতীয়দের জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকায় শ্রমিকদের 
আনুগত্যকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে পেরেছেন। তাতে লাভ হয়েছে 
দ্বিবিধ। একদিকে যেমন সতত বিবদমান শ্রমিকদের শ্রদ্ধা ও সমীহ অর্জন করেছেন, 
অপরদিকে তেমনি তাদের কাছ থেকে যথেষ্ট কাজ আদায় করে নিতে পারতেন বলে 
কর্তৃপক্ষের নজর কেড়ে নিয়েছেন সহজেই। বৃটিশ রাজকর্মচারিদের যে আচরণবিধির 
কথা কিপলিঙ বলেছিলেন , অর্থাৎ শাসক ও শাসিতের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান বজায় রাখা, 
যাতে ইংরেজরা সাধারণ মানু ষের যথেষ্ট ভীতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে পারে, করবেট 
সেই বিধির পক্ষপাতী মোটেই ছিলেন না। তিনি তার অধীনস্থ শ্রমিকদের সঙ্গে অবাধ 
মেলামেশা করতেন । তাদের ব্যক্তিগতভাবে জানতে ও সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন। 
এই ভূমিকা তাকে শুধু কর্মক্ষেত্রে নয়, সামাজিক জীবনেও শ্রমিকদের পরম শ্রদ্ধাভাজন 
করে তুলেছিল । তাদের জীবনে সামাজিক ভাবে করবেট -এর ভূমিকা এত গাঢ় হয়ে 
উঠেছিল যে গোষ্ঠিদ্বন্দর ও জাতপাত বিদ্বেষে লিপ্ত এই মানুষরা নির্দ্বিধায় তাদের 
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যাবতীয় সমস্যা সমাধানের দায় সঁপে দিয়েছিল করবেট সাহেবের বিবেচনার কাছে। 


ভারতবষে : অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশের মতোই, রেলপথ বিস্তারের মুল্য দিয়েছে 
বহু শ্রমিক তাদের জীবন দিয়ে । মহারাষ্ট্রের থানে-তে এই রেলপথ তৈরির প্ৰক্ৰিয়ায় 
নিযুক্ত চল্লিশ হাজার শ্রমিকের দশ শতাংশ অমানুষিক পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে প্রাণ 
হারিয়েছিল ৷ নিজেদের দেশে রেলপথ নির্মাণের কান্ডে ভারতীয় শ্রমিকদের যে মূল্য দিতে 
নেহাংই কৰুণ ৷ অত্যন্ত নগণ্য মজুরির বিনিময়ে তারা প্রাণান্তকর পরিশ্রন করত দিনরাত ! 
করবেট-এর নিজের কথায় ‘আমার মনে হয় না আমার চেয়ে বেশি আনুগত্য অন্য কেউ 
কখনও পেয়েছে । আমি এও মনে করি না ওদের চেয়ে বেশি পৰিভ্ৰমণ আর কেউ 
কখনও করেছে। রোজ সকালে কাজ শুরু হত চারটেয়, এমনকি রবিবার দিনও । চলত 
রাত আটটা পর্যস্ত।'১২ করবেট লিখেছেন, মজুরেরা যে যতক্ষণ খুশি কাজ করতে পারত 
নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না এ ব্যাপারে । এই আপাত 
স্বাধীনতার ছবি একটি নিৰ্মম সত্যকে ঢেকে রেখেছে। দৈনিক মজুরির হিসেব হত 
ঘন্টাপিছু কাজের ভিত্তিতে। সেই মজুরি এত কম যে পেট চালাবার মতো উপার্জন 
করবার জন্য শ্রমিকেরা সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য হত। অপরদিকে, 
করবেট এর মতো আধা-ভারতীয় সাহেবরা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের আন্ভরিকতা, 
যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা প্ৰমাণ করবার জন্য তাদের পাশাপাশি নিজেরাও যথাসাধ্য খাটতে 
কসুর করত না। জ্ঞগদ্দল পাথরের মতো ভারি কয়লার বোঝা বইতে হত মজুরদের, 
আধপেটা খেয়ে । মোকামায় করবেট -এর মজুরেরা প্রতিদিন ৫,৫০০ টন মোট বইত 
খালি হাতে। “মাই ইন্ডিয়া রচনায় করবেট তার অধীন এই মজুরদের গুণাবলীর ভূয়সী 
প্রশংসা করেছেন শুধু এই কারণে যে তারা সামান্য, তাও আবার অনিয়মিত, বেতনে 
রুটির পরোয়া না করে রেল-এর সেবা করে গেছে প্রতিদিন। “দ্য ম্যান ঈটারস অব 
সাভো’ বইতে লেখক জে, এইচ, প্যাটারসন আফ্রিকার মোম্বাসায় রেলপথ তৈরির 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। সেখানে দেখা যায়, উগান্ডায় রেলশ্রমিকের কাজ করতে 
গিয়ে কী মর্মার্তিকভাবে মজ্জুরেরা প্রাণ দিয়েছে সিংহের কবলে । প্রসঙ্গত, প্যাটারসন 
ভারবাহী প্রাণী হিসেবে গাধা এবং মানুষের মধ্যে মানুষকেই অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য 
বিবেচনা করেছেন ৷ তার মতে, গাধা অত্যন্ত শ্লথ ও সমস্যাসৃষ্টিকারী। আর, সাধারণ 
ভারতীয় মজ্জুরেরা পেট ভরে খেতে পেলে মুখ বুজে কাজ করে ৷ কিন্তু খেতে ঠিকঠাক না 
দিলে আবার বিদ্রোহ করে । অন্যদিকে, স্থানীয় সোয়াহিলি জাতের মজুরেরা অনেক ভাল ৷ 
তারা সাত চড়েও রা কাড়ে না। অতএব, আনুগতোর প্রশ্নে সোয়াহিলি মজুরদের জবাব 
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নেই। বহিবিশ্বের অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণেই অত্যন্ত 
সঞ্চয় করেছেন, তার বর্ণনা তার নিজেরই জবানিতে এরকম, যারা ক্রেফ ফুর্তি করা 
সংস্পর্শে আসেন না।”** তার কাছে “প্রকৃত ভারতীয় র সংজ্ঞা হ'ল সেই 'ভারতীয়রা,যাদের 
আনুগত্য ও ভক্তির বলে মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষে প্রায় দুশো বছর ধরে এক বিরাট 
উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষকে শাসন করা সম্ভব হয়েছে ।'১১ আনুগভ্টুকু ছাড়া, 
তার বিবেচনায়, এই মজুরদের আর কোনও কিছুর জনা কোন প্রশংসা প্ৰাপ্য নয়। একটু 
অন্যভাবে বলতে গেলে, অজাচার মূখ বুঙ্ছে সহা করার জনাই তারা প্রশহসাহ । ভারত 
ব্রিটিশ শাসকদের সাফল্যের মূলে যে ভারতীয় সমাজেরই স্বভাবসুলভ আনুগত্য, তার 
স্বীকৃতি দিয়েও যাবতীয় কৃতিত্ব অর্পণ করেছেন সেই বৃটিশ শাসকদের কর্ম কুশলতাকেই। 
ঠিক যেভাবে কিপলিঙ তার গল্পগুলিতে এদেশে বৃটিশরাক্ত - অনুরক্ত আ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের 
কথা কীর্তন করেন। বৃটিশ শাসন এদেশের পক্ষে কত উপকারী তা প্রমাণ করতে গেলে 
ভারতীয় আনুগত্যের অবারিত স্বীকৃতি দিতেই হয়। কিন্তু যে তথ্য রাজশক্তির পক্ষে 

মোকামার এই মজুরদের মধ্যে ধৰ্মীয় দ্বন্দ -সংঘাত ছিল নিত্যদিনের ঘটনা । একথা 
করবেট নিজের লেখাতেই উল্লেখ করেছেন ৷ নানা বর্ণ ও ধর্মের মানুষ নানা জায়গা থেকে 
এসে জড়ো হয়েছিল রেলের কাজে যোগ দিতে । ফলে তাদের দিয়ে কাজ করানো প্ৰায়শই 
কঠিন হয়ে উঠত ৷ এই পারস্পরিক বিদ্বেষ যাতে কাজের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য 
জিম চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য সব ধর্মেরই অনুষ্ঠান বন্ধ 
করে দিতে বাধ্য করলেন তাদের । পরিবর্তে ‘ক্রিসমাস’ উৎসব উদ্যাপনের রীতি চালু 
করে দিলেন । অহরহ বিবদমান এই মজুররা নির্বিবাদে সেই উৎসবের শরিক হয়ে গেল। 
নিজেদের জাত-ধর্ম আর আমল পেল না তাদের নিজেদের কাছেই। ক্রিসমাসের উৎসবে 
স্থানীয় স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা সুন্দর রঙিন পোষাক পরে জড়ো হত করবেট- এর 
বাড়ির সামনে । সেখানে সার বেঁধে দাড়িয়ে তারা সমস্বরে ধ্বনি দিত ‘জৰ্জে পঞ্চিম 
বাদশা কি জয় হো।কারপেটসাহিব কি জয় হো।” পঞ্চম জর্জের নামে জয়ধ্বনি তারপর 
করবেট সাহেবের নামে । কেক কাটা হত। কিন্তু সেই কেক কি কি উপাদানে তৈরি তা 
নিয়ে হিন্দু সমাজে সন্দেহ ছিল। তাই হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হত না। বড়দিনের 
উৎসবে সব ধর্মের মানুষের স্বতঃস্ফুর্তভাবে সামিল হবার পেছনে একটি বড় কারণ ছিল 
এই যে, ওই দিনটিতে মজুরদের বিশেষ বোনাস দেওয়া হত। ধর্মীয় ব্যাপারে 
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আপাতদৃষ্টিতে নাক না গলানোর সিদ্ধান্ত এভাবেই পরোক্ষ সাংস্কৃতিক ধর্মীয় আধিপত্যের 
যাবৎ একটি দিনের দিকেই আমরা সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকতাম , সেটা ছিল 
বড়দিন।”৯ কেননা কিপলিঙ-এর মতই করবেটও নিশ্চয়ই ভাবতেন, “11 takes এ 
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great deal of Christianity to wipe out uncivilized eastern instincts '.* 


হয়ত, করবেট-এর চেতনায়, কতিপয় স্বাধীনতা সংগ্রানীর প্রতিবাদী ভঙ্গিও 
‘uncivilised instinct ' এর মধ্যে পড়ে। তাই তার মনে হয়, স্বাধীনতার্ নানে কিছু 
লোক যে উপদ্রব করছে, তাদের নিশ্চিহন করে দিলে ভারতীয়দের এক্যবদ্ধ করে তোলা 
সম্ভব। ১" এই দরিদ্র ভারতীয়দের মধ্যে, ভার মতে, কোনও রকম পারস্পরিক শত্রুতা 
নেই। প্রকৃত পক্ষে, রেলমজুরদের প্ৰগাঢ় ভক্তি ও আনুগত্যে ক্রিম এতদূর উদ্বেল যে 
তাদের আনুগত্যে অন্ধ জিম বাস্তব পরিস্থিতিকেই অস্বীকার করে বসেন ৷ মজার ব্যাপার 
এই যে, জরতীয় সমাজে জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার করবেট শ্রীষ্টধর্মের 
তিনি নিজ্জেই । 


হিসেবে চাকরিসূত্রে তার হাতি শিকারের অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা করেছেন এভাবে 2 47214 
Was 1, the white man with his gun, standing in front of the unarmed 
native crowd — seemingly the leading actor of the piece. " ** গাড়োয়াল- 
কুমায়ুনের বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রদেশে জিম করবেট-এর ভূমিকা ও ইমেজ এই অরওয়েলিয় 
দৃশ্যটির অবিকল প্রতিচ্ছবি। গাড়োয়াল, নৈনিতাল ও আলমোড়া, উত্তরপ্রদেশের এই 
তিনটি পাৰ্বত্য জেলায় বত্রিশ বছর ধরে মানুষখেকোর কোপ থেকে রক্ষা করার স্বেচ্ছা- 
গৃহীত দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ভারতের আপামর মানুষের কল্পনায় এবং বাস্তবে 
করবেট দি ওয়েষ্ট ইজ দ্য আ্যাক্টর, দি ওরিয়েন্ট আ প্যাসিভ রিত্যাক্টর’* এই ওরিয়েন্টালিস্ট 
ধারণার নিখুঁত চিত্ররূপ। হাতি শিকারের সুবাদে উপনিবেশের মানুষের আতঙ্কিত দৃষ্টির 
সামনে পরাক্রান্ত বীরের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে অরওয়েল-এর উপলব্ধি এরকম 
$ ‘4 sahib has got to act like a sahib, he has got to appear resolute, to 


৮ 


know his mind and do definite things. 


মোকামাঘাটে কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যেও আস্তঃরেল খেলাধুলোয় অংশ নেবার জন্য 
করবেট ফুটবল, হকি এবং আরও অন্যান্য বিষয়ে উৎসাহ দিতেন রেলের কমীদের ৷ তিনি 
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নিজেও যোগ দিতেন আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় হিসেবে । করবেট-এর সামাজিক 
কর্মকাণ্ড তাকে সম্ত্রমের এমন উচ্চতায় পৌছে দিয়েছিল যে মাঠের মধ্যেও খেলোয়াড়েরা 
সেই শ্রদ্ধাবোধ বিস্মৃত হত না কখনও । খেলা চলাকালীন কখনও কারুর ধাক্কা খেয়ে জিম 
মাটিতে পড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ খেলা থামিয়ে দেওয়া হত । তাকে মাটি থেকে তুলে ধুলোটুলো 
ঝেড়ে দিয়ে ফের শুরু করা হত খেলা । “মাই ইণ্ডিয়া’ রচনার ‘লাইফ আাট মোকামাঘাট' 
অধ্যায়ে এই অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রসঙ্গে আরও মজার কাহিনী জানিয়েছেন তিনি। 
একবারের ঘটনা! ধাক্কাধাকিতে জিম মাটিতে পড়ে গেছেন! অন্যানারা তার দিকে 
মনোযোগ দিলে সেই অবসরে বিপক্ষ দলের এক খেলোয়াড় বল নিয়ে তাদের গোলের 
দিকে ছুটে যেতে থাকে । উপস্থিত দর্শকেরা আর উপায়ভ্ভর না দেখে তৎক্ষণাৎ মারমুখী 
হয়ে সেই আশুয়ান খেলোয়াড়ের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে বল কেডে নেয় । আর অভব্যতার 
শান্তি হিসেবে খেলোয়াড়টিকে আটকে রাখে যাতে সে আর খেলতে না পারে । উম 
করত করবেটকে। 


ঠিক এরকমই পরিস্থিতিতে একটি বিপরীত অভিজ্ঞতার কথা এখানে প্রাসঙ্গিক। 
সেই অভিজ্ঞতা রাজ-বিরোধী বৃটিশ লেখক জর্জ অরওয়েল-এর। “শ্যুটিং আযান এলিফ্যান্ট 
রচনায় তিনি আর এক বৃটিশ উপনিবেশ বার্মায় মহকুমা পুলিশ অফিসার হিসেবে তার 
অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন। অরওয়েল সাহেবের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা করবেট-এর 
প্রকৃত অবস্থানটি বুঝতে সাহায্য করে স্থানীয় জনতার মানসিকতার উদাহরণ দিতে গিয়ে 
অরওয়েল খেলার মাঠে কীভাবে হেনস্থা হতেন তার উল্লেখ করে বলছেন, “ফুটবল মাঠে 
যখনই কোন ব্ৰহ্মদেশীয় খেলোয়াড় আমাকে ল্যাঙ মেরে ফেলে দিত, আর রেফারি, সেও 
স্থানীয়, ইচ্ছে করে দৃষ্টি এড়িয়ে যেতো, তখন গোটা মাঠে বিদ্ৰূপের হাসির হল্লোড। 
ভাবে তিনি হয়ে উঠছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। উপনিবেশে কৰ্মসূত্ৰে করবেট 
সুলভ সাফল্য অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বার্মার মানুষদের সম্পর্কে তার 
মানসিকতায় এক অদ্ভুত বৈপরীত্য ছিল। পেশাগতভাবে তাদের জন্য ছিল তার ঘৃণা আর 
ব্যক্তিমানুষ হিসেবে সহানুভূতি । তিনি খোলাখুলি স্বীকার করেছেন, Theoretically 
and secretly, of course, 4 was all for the Burmese and all against their 
oppressors, the British '. ** বৃটিশরাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তিনি করবেট - 
এর একেবারে বিপরীত মেরুতে ৷ অরওয়েল-এর বিবেচনায় যে বৃটিশ শক্তি ‘অপ্ৰেসরস’, 
গেছেন । এদেশে বৃটিশরাজ এর প্রকৃত ভূমিকা, ভার বিশ্বাসে, সেরকমই। করবেট এর 
জীবনীকার মাৰ্টিন বুথ মন্তব্য করেছেন, Jim was a representative of the earlier 
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sort of the Raj. He was a benevolent patron as much as a member of the 


1১৩ 


ruling class. 


ভারতবর্ষের ইওরোপীয়দের পাহাড় ও জঙ্গল প্ৰেম-এৱ পেছনে একটি বড় কারণ 
ছিল বন্যজীবস্তর প্রাচুর্য । এদেশে আসা রাজপুরুষদের শিকার প্রবণতার উৎস এখানেই ৷ 
কালক্রমে সেই প্রবণতা সাশ্রাজ্যাবাদী সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে পড়ে । শাসক হিসেবে উপনিবেশের 
মানুষকে সভ্যতা ও ন্যায়ের শাসন যুগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার প্রকৃতির 
জগতেও শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষার দায় অনুভূত হয়। 71/71/1177 was a crntral 
element of the British imperial ethos. an expression of the ‘urge to order 
10) = w ০ ৮ ]9 সুতক্সং কুঁটিশল্লোম্ৰাকাবাটী আদর্শকে আত্মস্থ করার ক্ষেত্ৰে 
করবেট-এর শিকারী হয়ে ওঠা সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসগতভাবে নিতান্ত স্বাভাবিক। 
ক্ষেত্রে তাকে এত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে, এ ধারণা সম্ভবত করবেট-এর নিজেরও ছিলনা। 
১৯০৬ সাল থেকেই তার কাছে অনুরোধ- উপরোধ, কাকুতি-নিনতি আসতে শুরু করে। 
কখনও সরকারের তরফে, কখনও বা সরাসরি উপদ্রত এলাকার বিপন্ন গ্রামবাসীদের 
পক্ষ থেকে । সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ত্রাতার ভুমিকায় তার আবির্ভাব । বন্দুকের নিশানা 
এবং শিকার ক্রীভায় নৈপুণ্য, ভারতীয়দের এই পৌরুষ-উদ্দীপক ক্ষমতার অভাব 
রাজপুরুষদের দৃষ্টিতে অযোগ্যতার পরিচায়ক । এর স্পষ্ট প্রমাণ ১৮৮৩ সালের “ইলবার্ট 
বিল" নিয়ে ঝড়। আইন সদস্য সি,পি. ইলবার্ট প্রণীত এই বিলে মফঃস্বল এলাকায় 
সঙ্গে অপরাধীর বিচারের দক্ষতার কী সাযুয্য থাকতে পারে, তা নিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রে 
ঠাট্টা-তামাশা করা হলেও অপমানিত সাহেবদের মতে দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র গভীর । 
মানভূমের তৎকালীন ভরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার এইচ, এইচ, রিজলি সাহেব এই মর্মে 
উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে, যেহেতু ভারতীয় কর্মচারিরা শিকার ক্রীড়ায় অনভ্যস্ত, তাই 
অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রেও যথাযথ ক্ষমাশীলতা দেখাতে অপারগ হওয়াই তাদের পক্ষে 
স্বাভাবিক ।১: 


৪০৬ জন মানুষের প্রাণঘাতী চম্পাবতের বাঘটিকে হত্যার মধ্যে দিয়ে ১৯০৭ 
সালে করবেট-এর যে অভিযান শুরু, ১৯৪৬ এ তার সমাপ্তি ॥। এই উনচল্লিশটি বছর 
করবেটকে উপহার দিয়েছে তার সবচেয়ে জনপ্রিয় পরিচয়-শিকারী। শিকার সুখের 
তাগিদ । সেই সুবাদে শিকারী থেকে রক্ষাকর্তার ভূমিকায় তার উত্তরণ। গ্রামের পর গ্রাম 
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জুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করা মানুষখেকোদের সংহার করে বিপন্ন মানুষের সহায় হিসেবে অবতীর্ণ 
তিনি। কালাধুঙ্গি, ছোটি হলদোয়ানি থেকে গাডোয়াল-কুময়ুনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দরিদ্র 
মানুষের জন্য করবেট এর যে সহমমিতা, নিজের জীবন বহক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় বিপন্ন করে 
তাদের সহায় হবার আন্তরিক প্রয়াস, তা সেই অসহায় মানুষদের সংশয়াতীত আনুগত্যের 
প্রতিদান । তার অনুগত, আশ্রিত জনসমাজে র কাছে তিনি প্রায়-দেবতা হয়ে উঠেছেন 
কন তিনি বিশ্বাস করতেন, ‘যখন কোনও ভরতীয় আনুগত্য দেখায়, তখন সে 

তার বিনিময়ে কিছু প্ৰত্যাশা করে না।”১১ এই আস্থার ওপর আধারিত ভারতীয় সমাজের 
ইডি 


১৯১৫ সাল নাগাদ জিম কালাধুঙ্গির ছোটি হলদোয়ানি গ্রামটি কিনে নেন। নৈনিতাল 
অঞ্চলে থিতু হবার পর সেখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠেন তিনি ৷ গ্রামবাসীরা 
ভয় পেত, সমীহ করত। এক কথায়, তিনি হয়ে উঠেছিলেন সেই এলাকার পেট্রিয়ার্ক, 
ছোটি হলদোয়ানির “ব্যারন"। ‘কার্পেট সাহেব" এর প্রজা হতে পারাটা ছোটি হলদোয়ানির 
মানুষের কাছে পরম অহ্ঙ্কার। তিনি কালাধুঙন্গি ও তার আশপাশের অঞ্চল ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতেন ৷ একবার এক ফরেষ্ট অফিসার কালাধুঙ্গির জঙ্গলে একটি 
বাঘ শিকার করেন। জিমের কানে সে খবর পৌছতেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এই 
ভদ্রলোকের কাছে খবর ছিল জিম করবেট নামে এক অতি নগণ্য ইওরোপীয় ভারতীয় 
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টেম্পল টাইগার’ রচনায় করবেট লিখেছেন, ১৯০৫ সালের আগে মানুষখেকো 
বাঘের খবর রাখত না কেউ । সরকারের খাতায় এ বিষয়ে কোনও রেকর্ডই ছিল না। 
চম্পাবত ও পানার এর মানুষখেকোর আবিভবি দিয়ে এই অভিযান শুরু। তার আগে 
করবেট-এর কাছেও অজানা ছিল এই ব্ৰাস। কুমায়ুনের মানুষকে এর কবল থেকে মুক্ত 
করতে গিয়ে শুধু দক্ষ শিকারী নয়, দুর্জয় সাহস সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তার উত্তরণ । 
“ম্যানঈটারস অব কুমায়ুন' এ করবেট লিখেছেন, ‘ এরকম অনেক মুহূর্ত এসেছে যখন 
জীবন ঝুলছে একরত্তি সরু সুতোয় কিংবা অর্থাভাবে । অনিয়ম, অত্যাচারের ফলে খুব 
অসুস্থ হয়ে পড়ায় কাজ কঠিন হয়ে উঠেছে । তবু এসব ক্ষেত্রে আমার শিকার সা ফলা যদি 
অন্তত একজন মানুষেরও প্রাণ বাঁচিয়ে থাকে সেটাই আমার বিরাট প্রাপ্তি ।' ২» বিপদের 
ঝুঁকি তাকে স্বভাবসিদ্ধভাবেই কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করত। তার নিজের কথায়, ‘যে কোনও 
খেলা বিপদ না থাকলে জমেনা ।' ১ বেপরোয়া আ্যাডভেঞ্চার ছিল তার নেশা । রাজ- 
অনুরক্ত সাহেবের কাছে নিজের এবং সরকারের ভাবনূর্তি উজ্জ্বলতর করার পক্ষে তা 
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“মানুষখেকোর দেশে বছরের পর বছর কাটানো মানুষদের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি যে পাপে 
যাবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই ৷ একজন বহিরাগতের পক্ষেও এরকম উপলব্ধি স্বাভাবিক 
যে সে এক রুক্ষ বাস্তব ও হিংস্র পৃথিবীতে এসে পড়েছে যেখানে মানুষ দীতাল বাঘের 
রাজত্বে অন্ধকার গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে ।’ *" কুমায়ুনের সদা ত্রস্ত গ্রামবাসীর 
পোক্ত হয়েছে যে মানুষখেকোর ছায়ায় জীবন কাটানোর চেয়ে ভয়ংকর আর কিছু নেই ।”** 
“মাই ইণ্ডিয়া’ বইটি করবেট উৎসর্গ করেছেন “অনাহারে দিন কাটানো সরল, সৎ, সাহসী, 
অনুগত ও পরিশ্রমী" ভারতীয়দের, ঈশ্বর এবং সরকারের কাছে শুধু ধনপ্রাণের নিরাপত্তাটুকুই 
যাদের প্রার্থিত। এই দরিদ্র আভূমিনত জনতা, যারা করবেট -এর সহানুভূতি অর্জন করে 
নিতে পেরেছিল, তাদের নিয়ে যে ভঅরতবর্ধ, শুধু তাদের ঘিরেই করবেট এর “ইন্ডিয়ার 
উপনিবেশে বৃটিশরাজের দায়দায়িত্ব সহজতর করে দিয়েছে। সেই প্রচারের অন্যতম 
মুখপাত্র করবেট। এদেশের দরিদ্রসমাজের মহিমা কীর্তন করেছেন তিনি । তিনি ভালোই 
জানতেন যে, এদেশের জনসংখ্যার নব্বই শতাংশের দুর্বলতার ভিতের ওপর বৃটিশরাজ্দের 
অধিষ্ঠান ৷ এ প্রসঙ্গে এরিক স্টোকস্‌ - এর মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন.বৃটিশ 
রাজকর্মচারিদের লক্ষ্য ছিল চাষিদের সরল জীবন যাপনে সহায়তা করা । তাকে চাষের 
জমির নিরাপত্তা যুগিয়ে দিয়ে পিতৃসুলভ অভিভাবকতে শাসন করা । 


মন্তুবা লর্ড কাজনের ১৯০৫ সালের সেই বিদায়ী ভাষণ স্মরণ করিয়ে দেয়। দরিদ্র 
মানুষকে “একটু অন্তত ন্যায় ও সুখ" যুগিয়ে দেবার মধ্যেই ইংরেজ রাজপুরুবের কর্তব্যের 
সার্থকতা, কার্জন সাহেবের এই আহ্বানের সাড়া মেলে করবেট এর উচ্ছসিত স্বগতোক্তির 
মধ্যে, ‘শক্তিধর প্রতিদ্বন্্ীকে লড়াইয়ে হারাতে পারাটা প্রবল তৃপ্তি, কিন্ত অনেক বেশি 
আমি নিরাপদ করে দিতে পেরেছি বলে’ 5। শিকারী করবেট এবং পরিত্রাতা করবেট 
দুয়েরই সমান পরিতৃপ্তি। ছোট্ট মেয়েটিকে করবেট আবিষ্কার করেন এক অদভুত পরিস্থিতিতে ৷ 
মুক্তেশ্বরের ত্রাসটির খোজে তিনি যখন গ্ৰামে উপস্থিত হলেন, চারদিক শুনশান। বাঘের 
আতঙ্কে সবাই ঘরবন্দী। অথচ ছোট্ট মেয়েটি জঙ্গলের পথ ধরে নির্নিপ্তভাবে চলেছে 
একটি গরু নিয়ে। এরকম আত্মসন্তষ্ঠির মুহূর্ত করবেট এর জীবনে বারবার এসেছে। 
গ্রামের আতঙ্কিত মানুষ তার প্রত্যাশায় প্রহর গুনেছে। অবশেষে ব্যাত্রনিধনের খবর পেয়ে 
দলেদলে এসে লুটিয়ে পড়েছে কারপেট সাহিব’ এর পায়ে । এমন অভিজ্ঞতার কথা 
আফ্রিকার মোম্বাসায় রেলসেতু তৈরির কাজে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গিয়ে যথেচ্ছ সিংহ শিকার 
করেছেন ৷ নিরস্ত্র, শংকিত গ্রান্যমানুষ সিংহ হত্যার পর পরম উল্লাস, স্বস্তিতে লুটিয়ে পড়ত 
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তার পায়ে। উল্লসিত গ্রামবাসী, আরও বেশি উল্লসিত প্যাটারসন, ব্যক্তিগত ও বৃটিশ 
পৌরুষের পরাকান্তা দেখাতে পেরে । 


আইন রক্ষক 

দস্যু সুলতানার বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ নেবার ক্ষেত্রেও করবেট একই মানসিকতার 
বশবর্তী । সুলতানা সম্পর্কে যথেষ্ট সহানুভূতি ও সন্ত্রম প্রকাশ করেও তার বিরুদ্ধে তিনি 
সোচ্চার। করবেট-এর জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলোর অন্যতম হল দস্যু সুলতানার 
বিরুদ্ধে অভিযান ৷ যেসব কীর্তির জনা করবেট খ্যাত, সেগুলোর থেকে এই উপাখ্যান 
একেবারে ভিন্ন চরিত্রের । তাছাড়া, এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে তার রাজভক্তি আরও বেশি 
করে আবিষ্কার করে নেওয়া যায়। “নাই ইন্ডিয়ার সুলতানা, ইন্ডিয়াজ রবিনহুড়' অধ্যায়টি, 
প্রকৃত পক্ষে, এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ ইংরেজ সরকারের একনিষ্ট 
সেবক হিসেবে করবেট-এর আত্মোৎসর্গের কাহিনী ।তরাই এবং ভাবর অঞ্চলের কয়েকশো 
রাজ্যেও ৷ কালাধুঙ্গি গ্রানের কাছে গারুপু জঙ্গলে ডেরা বেঁষেছিল সুলতানা । সেই সময়ে 
তার কথা জেনেছিলেন করবেট। তখন কুমাযুনের কমিশনার তারই বন্ধু পার্সি উইন্ডহ্যাঘ 
সাহেব। সুলতানাকে পাকড়াও করতে উইন্ডহ্যাম এক তরুণ ও দক্ষ পুলিশ অফিসার 
ফ্ৰেডি ইয়াং-এর ওপর ভার দিলেন । তিনশো পুলিশ নিয়ে এক বিশেষ ডাকাতদমন বিভাগ 
গড়ে ফ্রেডি সুলতানার বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন । ততদিনে সেই দস্যু সদাঁরের পরাক্রম 
অস্তাচলের পথে । তার দল ছেড়ে পালিয়েছে অনেকে, ধরাও পড়েছে কিছু । এক কাক 
তার মাসখানেক পর করবেটকে ফ্ৰেডি অনুরোধ করেন সুলতানার বিরুদ্ধে অভিযানে 
যোগ দেবার জন্য । করবেট-এর পরিকল্পনা ছিল সুলতানাকে ধরার পুরো দায়িত্ব নিজের 
কাধে নিয়ে নেওয়া । দস্যুকে ধরা কিংবা হত্যা করার কোনও সরকারি অনুমতি করবেট - 
এর নেই। ইংরেজ সরকারের সেবা করার অত্যুৎসাহে তিনি পুলিশের দায়িত্ব নিজে নিতে 
চাইলেও ফেভডির সম্মতি পাননি । 


সুলতানার ডেরার সন্ধান পাওয়া গেছে। জনা পঞ্চাশ পুলিশ দিয়ে একটি ব্যুহ পরিকল্পনা 
করা হল যাতে দস্যুরা পালাতে না পারে । সুলতানার গুপ্তচর বাহিনী খুব দক্ষ। সব 
তার ডেরায় পৌছল তখন খাঁচা খালি। পাখি পালিয়েছে। এক হাবিলদার এবং এক 
ডাকাতের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সেই অভিযান শেষ। পরের অভিযান এক পূর্ণিমা রাতে 
হরিদ্বারের কাছে খরস্রোতা গঙ্গা পেরিয়ে । ততদিনে সুলতানার দল আরও দুর্বল হয়ে 
পড়েছে। ফ্রেডির চেষ্টাতেই সুলতানা জীবিত অবস্থায় ধরা পড়ে । সেই কৃতিতে অংশ 
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নিতে না পারাটা করবেট-এর দুৰ্ভাগাই বলতে হবে। তবু সুলতানার কাহিনী করবেট-এর 
দুর্জয় সাহস ও জীবনের মূল্যে বৃটিশ সরকারের সেবা করার উদপ্র বাসনা আরও একবার 
প্রমাণ করে । বাঘ শিকারের চেয়ে দস্যু শিকার অনেক বেশি বিপদসঙ্কুল কাজ ৷ কিন্তু সেটাই 
সব নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও অনেক কিছু ৷ 


“সুলতানা ইন্ডিয়া" রবিনহুড ’ স্মরণ করিয়ে দেয় উনিশ শতকের শুরু থেকে 
বৃটেনের বাজার ছেয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির ধ্বজা ওড়ানো গল্প -উপন্যাসপ্ডলোকে। 
আ্যানি কারমাইকেল-এর লেখা “রাজ, ব্রিগ্যান্ড জ্যান্ড চীফ ' নামের কাহিনীটিকে বলা 
কারণে সমাজবিরোধী হতে বাধ্য হয়েছিল । এই সব গল্পের মধ্যে দিয়ে সেই সাম্ৰাজ্যবাদী 
দাবিটিকেই জোরালো করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল যে ভারতবর্ষ আইনকানুন বিষয়ে 
দৃকপাত না করা একটি অসভ্য দেশ, যেখানে জঙ্গলের রাজ্জত্ কায়েম রয়েছে। সুশাসন 
প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে সভ্যতার দূত ব্রিটিশ নায়কের সেখানে আবির্ভাব ৷ উপনিবেশে ব্রিটিশ 
সরকারের স্বআরোপিত দায়িত্বগুলির মধ্যে ছিল জাতধর্মে শতধা বিভক্ত ভারতীয় সমাজের 
নেতৃত্ব দিয়ে তাদের এক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী উপনিবেশ গড়ে তোলা । “মাই ইন্ডিয়া 


‘The four hundred million people of India are divided horizontally 
bv race, tribe and caste into a far greater cdliversity than exists in Europe 
and ther are cleft vertically br religious differences fully as deep as 


those which sunder anv one nation from another. '_* 


এদেশের জাতপাত ও ধৰ্মীয় বিভেদের সুযোগ নিয়ে বৃটিশ সরকার দ্‌টি পরস্পর 
বিরোধী গোষ্টী র ধারণা গড়ে তুলেছিল, ‘অপরাধী গোষ্ট’ এবং ‘যোদ্ধা গোষ্ঠী” । কোনও 
কোনও উপজাতির অন্তৰ্ভুক্ত লোকজনের মধ্যে বেশি অপরাধ প্রবণতা লক্ষ করে তাদের 
বংশপরম্পরায় অপরাধের পেশায় নিযুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। এই ভাবে বেশ 
কিছু উপজাতিকে অপরাধী গোষ্টির তালিকাভুক্ত করা হয়। আর পাঁচটা পেশার মতোই 
আইন ভাঙা, ডাকাতি, হত্যা এই জাতীয় কাজকর্মকে কিছু কিছু উপজাতির মানুষদের 
পেশাগত অবলম্বন বলে গণ্য করা হয়। মনে করা হত, এদের ক্রিয়াকলাপ ভারতবর্ধকে 
নিয়ন্ত্রণ করার বৃটিশ প্রয়াসের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ । তারই ফল ১৮৭১ সালের 'ক্রিমিনাল 
দ্রাইবস আযাক্ট’। যারা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সাধু বৃটিশ উদ্যোগ ব্যাহত করতে 
উদ্যত তাদের দমন করার অন্ত্ৰ । বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর 
তথাকথিত নিচু শ্রেণীর যাযাবর জাতীয় গোষ্পী গুলোর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে 
উঠেছিল বৃটিশ সরকার । তাদের ওপর সন্দেহটা ছিল বরাবরই। ১৮৭১ সালে প্রণীত 
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আইনে চারটে উপকজ্ঞাতিকে অপরাধী চিহ্নিত করা হয়। এইসব গোষ্ঠীর লোকদের নাম 
তালিকাভুক্ত থাকত। তাদের গতিবিধির ওপর সরকারের নিয়ন্ত্ৰণ ছিল । এই তথাকথিত 
অপরাধীদের সংশোধন করার জন্য বিশেষ কলোনিতে বিশেষ নজরদারির মধ্যে তাদের 
এর মতে, ‘The [Indian Criminal 17765 Act marked out a distinctively 
colonial ethnographr ‘.“" সুলতানা ছিলো ভান্টু উপজাতির মানুষ । এই উপজাতি 
সরকারি নথিতে অপরাধীর স্থান পেয়েছে । সুলতানার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে করবেট 
লিখেছেন, 'There are in India whole tribes classed as criminals who are 
segregated in settlemenrs set apart for them bry the government '. ৩৫ 
করবেট ৷ তারপর তার অকপট মন্তব্য, ‘একটি উপজাতিকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করে 
নাজিবাবাদ দুর্গের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখাটা কতদূর ন্যায়-অন্যায় তা নিয়ে 
আমি ভাবিত নই।’ ‘= করবেট খুব সম্ভর্পণে এবং সুকৌশলে বিতর্কিত বিষয়টি এড়িয়ে 
জেলায় যমুনা নদীর বামধারে পলিমাটির উর্বর জমি দান করেছে । এই উপশ্রাতিটি ডাকাতির 
কাজে সুনিপুণ।’ ১ তারপর ভান্টু উপজাতি সম্পৰ্কে তার স্পষ্ট মন্তব্য £ হিংসাশ্রয়ী 
অপরাধ প্রবণতার জন্যই ভান্টুরা যুক্ত প্রদেশের অপরাধী উপজাতির একটি হিসেবে 
গণ্য হয়েছে এবং তাদের কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে ৷’ ** 


বজায় রাখতে পারেননি ৷ সরকারি বক্তব্যের সঙ্গে তার মতামতের কোনও তফাৎ শেষ 
পর্যন্ত নজরে পড়ে না। বরং তার মন্তব্যের মধ্য দিয়ে করবেট এ বিষয়ে সরকারের মুখপাত্র 
হয়ে ওঠেন । সুলতানাকে নাজিবাবাদ শিবিরে স্ত্রী-পুত্র সহ বন্দী করে রাখা হয়েছিল । সেখান 
রাগের তাৎক্ষণিক কারণ এই যে ওই দস্মদলের একজনের হাতে তার এক প্রজা নিহত 
হয়েছিল । আপাতদৃষ্টিতে সেটা করবেট- এরআক্রোশের উৎস হলেও প্রকৃত কারণ অবশ্যই 
বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বাৰ্থ। তাই উপসংহারে তার সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট মম্ডব্য, সমাজ 
অপরাধীদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা চায় এবং সুলতানা একজন অপরাধী ।” ** এটাই একমাত্র 
প্রসঙ্গ যেখানে ভারতীয় গরীবদের স্বার্থ পেরিয়ে করবেটকে অন্তত স্বপক্ষে জোরালো 
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যুক্তির অবতারণা করার জন্য বৃহত্তর সমান্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হয়েছে! সরকারের 
সুদূরপ্রসারী স্বার্থের কথা মনে রেখে এই চাতুর্ষের শরণাপন্ন তিনি ৷ 


ব্রক্ষকের বিরোধ 


জেন্টলম্যান”১” অভিধা দিয়েও তাদের হত্যার ক্ষেত্রে নির্মম হতে দ্বিধা করেননি এতটুকু । 
উত্তর প্রদেশের দুধওয়া ভ্রাতীয় উদ্যানের প্রাণপুরুষ, যশস্বী সংরক্ষণবিদ বিল্লি অৰ্জন 
সিং করবেটকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। তাকে “বিবেকবান শিকারী" ব'লে উল্লেখ 
করেও করবেট -এর যথেচ্ছ শিকার অভিযানের সমালোচনা করেছেন তিনি । ‘দি লেজেন্ড 
অব দি ম্যানঈটার' বইটিতে বিল্লি অৰ্জন সিং লিখেছেন, ক্রীড়া হিসেবে শিকার লৌরুষদৃপ্ত 
মানসিকতার উদ্দীপক । বাঘ শিকারের মধ্য দিয়ে পৌরুষ তৃপ্ত হয় । এমনকি মানুষখেকো 
তার সঙ্গেও শ্রীসিং একমত নন। তার বক্তব্য, বাঘের প্রথম ও প্রধান খাদ্য মানুষ নয়, 
“মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজকর্মের ফলে বাঘ মানুষখেকো হয়ে ওঠে। £* এটি, ভার 
ধারণায়, একটি সামান্তডিক ও প্রাকৃতিক সমস্যা । হত্যা কখনও এর সমাধান হতে পারে না। 
শ্রীসিং এর ভাষায়, সাফল্য শিকারীর কৃতিতে জুড়ে দেয় সেই পালক, যা আসলে “ফলস 
করেছেন, 10212 anvone 45৮17792170 licence to the scribe, or kudos to the 
hunter or to Corbett, who claimed to have rescued the sanity of a 
community at the risk of his own life bv Killing a ravening monster? ১১ 
তিনি বৃটিশরাজের সেই প্রতিনিধি, যার সাহস, বীরত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা অন্ধকারাচ্ছন্ন 
‘নেটিভ'দের পথ দেখাবে । কুমায়ুনে যিনি অরণ্যসম্পদের সদাজাগ্রত প্রহরী, কিনিয়ায় 
তিনিই যথেচ্ছ শিকারে লিপ্ত। অরণ্য সংরক্ষণে বদ্ধ পরিকর হয়েও ছোটি হলদোয়ানিতে 
শিকারের সমালোচনা করেছেন কড়া ভাষায়, অথ্চতিনিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৰ্যন্ত কারণে- 
অকারণে বাথ শিকার করেছেন। একদিকে তিনি পাখিদের সংরক্ষণচিস্তায় মগ্ন, অপর 
দিকে পাখির ডিম সংগ্রহে বাস্ত। করবেট-এর স্ববিরোধ, প্রকৃত পক্ষে, তার দৃষ্টিভঙ্গির 
সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট করে । তার প্ৰগাঢ় রাজভক্তি, অপার প্ৰজা-বাৎসল্য এবং ব্যক্তিগত অভিলাষ 
এই লক্ষাত্রয়ের মধ্যে যখন ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে, তখনই তার স্ববিরোধ প্রকট হয়ে 


উঠেছে। 78৩ ৪2৪ 
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তাকে বিপন্ন মানুষের স্বার্থে বন্দুক হাতে মানুষখেকোর হত্যায় নামতে হয়েছে। কিন্তু সেই 
দায়বদ্ধতার বাইরেও তিনি শিকার ক্রীড়ায় অংশ নিয়েছেন অনেকবার । সেই অংশগ্রহণ 
পুরোপুরি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোর 
সঙ্গে তার হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । ভাইসরয়ের ছিল শিকারের প্রবল সখ। মাঝে 
মাঝে জিমকে তার সঙ্গে শিকারে বেরোতে হত। সবচেয়ে বড় অভিযানটি হয় ১৯৬. ৭সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে ৷ যোলটি হাতি নিয়ে। জিন এবং তার সঙ্গীদের দায়িত্ব ছিল ভাইসরয়ের 
সপরিবার মৃগয়ার সফল আয়োজন করা। জিন-এর দল চারদিক থেকে তাড়া করে 
করার কৃতিত্ব’ অর্জন করবে । প্ৰথন বাঘটি ভাইসরয়ের হাতে জীবন বিসর্জন দেবার 
বিরল মর্যাদা পাবে__ এটাই দস্তর । করবেট-এর দুৰ্ভাবনা ছিল, ভাইসরর যদি প্রথম 
শিকারের সুযোগ না পান তাহলে *\/৮ name will be mud, not Just here but in 
England.” ৯০ দিল্লি এবং সিমলায় ভাইসরয়ের আবাসে অতিথি হবার সম্মান এভাবে 
ব্যক্তিদের জন্য শিকারের আয়োজন করার সূত্রে তাদের সান্নিধ্যের পথ করে নিয়েছিলেন 
সঙ্গে নিয়ে তিনি মাঝে মাঝেই শিকার ক্রীড়ায় মেতেছেন। অথচ তার সংকল্প ছিল 
খাদ্যের জন্য আর বিপজ্জনক প্রাণী ছাড়া শিকার করবেন না। বন্যপ্রাণী নিধনের বিরোধী 
হওয়া সত্বেও নিজের সামাজিক অবস্থান উন্নততর করার জন্য স্বেচ্ছাগৃহীত নীতি লঙঘনে 
দ্বিধাবোধ করেননি তিনি ৷ মুক্তেশ্বরের মানুষখেকোর কাহিনীতে তিনি নিজের টুপিটি সর্বদা 
ব্যবহারের কারণ হিসেবে বলছেনঃ “411 that time no European in India went 
about without a hat’** পানারের মানুষখেকোর সন্ধানে বেরিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন 
মভূব্য '4/! the white people in the east are credited with being a little 
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নেটিভ'-দের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়! সেই আশঙ্কার জন্য তাকে দোষারোপ 
করার কোনও কারণ থাকত না, যদি তিনি ভারতবর্ধকে তার নিজের দেশ বলে বারংবার 
দাবি না করতেন। গাড়োয়াল-কুমায়ুন অঞ্চলকে তার লেখায় বহুবার উল্লেখ করেছেন 
‘আমাদের পাহাড়ি এলাকা” বলে। আমাদের" শব্দটির অর্থ তার কাছে এবং স্থানীয় 
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হোক, তিনি ‘আমাদের’ বলতে বৃটিশরাজকেই ভাবতেন, যেহেতু তার কাছে বৃটিশরাজের 
অধীনতা রহিত কোনও ভারতবর্ষ কষ্টকল্পনাতেও সুদূর । সেই অর্থে, গ্রামবাসীরাও সেই 
রাজেরই প্রজামাত্র। সেই সময়ে ভ্রাতপাত-ধর্নে শতধা বিভক্ত ভারতের কোনও একটি 
সম্প্রদায় বিশেষকে ভারতীয়দের প্রতিনিধি হিসেবে মানতে নারাজ ছিল ব্রিটিশ সরকার ৷ 
হত ভারতবর্ষে অবস্থানকারী আ্ংলো-ইন্ডিয়ানদের ৷ * এ নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছিলেন 
অমৃতবাজার পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক মতিলাল ঘোষ। তিনি অভিযোগ করেন, যদিও 
ডাক বিভাগের নিদেশিনামায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে ভারতীয়রা সম্পূর্ণত এই বিভাগের 
চাকরির দাবিদার, তবু বেআইনিভাবে শুধু ইওরোপীয়দেরই নিয়োগ করা হচ্ছে। জবাবে 
এই ইওরোণীয়রা ভারতীয় ‘নেটিভ’, সুতরাং তাদের নিয়োগ পুরোপুরি বৈধ । -* অথচ 


হয়ত যথেষ্ট সময় নয়। আবার কুমায়ুনে জন্মগ্রহণ করার অভিলাষ প্রকাশ করেছিলেন 
তিনি, আমি চাই আবার যেন কুমায়ুনে আমার জন্ম হয় ।” ১৯২৭ সালে ভারতবর্ষে এসে 
পৌছে ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক ভেরিয়ার এলউইন বলেছিলেন £ ‘It was as if 1 had suddenly 
been reborn as an Indian on Indian 5011 '. ১১ করবেট এদেশে প্রায় সারাজীবন 
পরিচয় ৷ অন্যদিকে, এলউইন বৃটেনে তার প্রথম জীবন কাটিয়ে এসে কর্মজীবনে ভারতীয় 
হয়ে উঠতেচেয়েছেন। ইওরোপীয়রা যখন ভারতবর্ধকে শুধু উপনিবেশ হিসেবে দেখতে 
অভ্যস্ত, সেই সময়ে করবেট আরও এগিয়ে এদেশকে বৃটেনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে 
ভাবতে চেয়েছেন। তিনি অরওয়েল-এর সেই ‘লীডিং আযাক্টর’ রাইফেল কাধে আগুয়ান 
সাহেব, যার পেছনে আশ্য়প্ৰাৰ্থী জনতার স্বতঃস্ফুর্ত মিছিল। 

সামাজিক উ খান 


পূর্ণ পরিচয়ে তিনি লেফটেনান্ট কর্ণেল এডওয়ার্ড জেমস করবেট, কাইজার-ই- 
হিন্দ। এই পরিচয় যুগিয়ে দিয়েছে সেই কাঙ্খিত সামাজিক মর্যাদা যা ছিল জিম করবেট- 
এর সারা জীবনের অভীক্ট। ১৯০৬ সালে প্রায় পড়ে পাওয়া ধনের মতোই এক বড়োসডো 
-মুলাক্লো এস্টেট'। তখন মোকামায় চাকরিরত তিনি । এই সম্পত্তি অর্জনের পেছনে তার 
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল । প্রথম, তিনি পৌরসভায় 'ল্যান্ডলর্ড" সমাজের প্রতিনিধিত্বের 
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জন্য মনোনয়ন পেলেন ১৯০৭ সালে। কিন্তু দূরে চাকরিরত অবস্থায় তার পক্ষে 
সভাসমিতিতে হাজির থাকা সম্ভব নয়। তাই দুবছর বাদে ১৯০৯ সালে পদত্যাগ করলেন। 
নিয়মিত উপস্থিত থাকা তার পক্ষে অসম্ভব জেনেও জিম কেন ওই পদের জন্য উৎসাহী 
ছিলেন তার কারণ ভেবে কুলকিনারা পাননি তিনি। এই সমস্যা সম্পর্কে করবেট 
সচেতন ছিলেন না একথা ভাবা ভুল ৷ তাহলে তিনি মনোনয়ন চেয়েছিলেন কেন_ তার ব্যাখ্যা 
তার সামাজিক ক্রমোন্নতি জানান দেওয়া একান্ত জরুরী । অগ্রগতির লেখচিত্র উৰ্দ্ধমুখী 
করার নেশা তাকে পেয়ে বসেছে তখন ৷ 


১৯০৯ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে তিনি আরও তিনটি এস্টেট এর মালিক ৷ দেশে 
ফিরে যাওয়া সাহেবদের বাড়ি কেনাবেচার ব্যবসায়ে তার উপার্জন আরও বহুগুণ বেড়ে 
মেরী ডয়েল এবং ম্যাগীকে “পাওয়ার অব জ্যাটর্নি' দিয়ে দিলেন। ফিরে তাকাবার ইচ্ছে 
এবং অবকাশ কোনওটিই তার ছিলনা ৷ ১৯০৮ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বাড়ি বেচাকেনার 
ব্যবসায়ে প্রচুর আয় করেছেন করবেট। এই আয়ের নেশায় প্রেরণা তার মা মেরী জেন। 
১৯২৪-এ নেরী জেন মারা গেলেন ৷ সংবোন মেরী ডয়েল ১৯৪০ এ মারা গেলে করবেট 
এই ব্যবসায়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন ৷ একে একে সব এস্টেট বিক্রি করে দিয়ে অবশেষে 
তার মায়ের গড়া “গার্ণি হাউস'-এ ফিরে এলেন বোন ম্যাগীকে সঙ্গে নিয়ে । 


১৯০৬ সাল করবেট এর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় । রেলওয়ে-র চাকরি থেকে যা 
পেতেন তাতে বিশেষ সুবিধে হত না। ব্যবসা থেকেই তার পারিবারিক উপার্জন প্রচুর 
বেড়ে যায়। ১৯১৯ সালে মোকামা থেকে নৈনিতালে ফিরে আসেন করবেট। তারপর 
ঘোরতর ব্যবসায়ী । সেই সুবাদে পৌরসভায় তার পদোন্নতি । সাধারণ সভ্য থেকে সহ- 
তাকে এড়িয়ে চলত এমন নয় । তবে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ইওরোপীয় সমাজের প্রাস্তদেশেই 
ছিল তার বিচরণ। শুধু অর্থোপার্জন যে জাতে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তা বিলক্ষণ 
জানতেন করবেট। একে স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন, তায় গরীব হবার কারণে খেসারত দিতে 
হয়েছে নানাভাবে । ইংল্যাণ্ড থেকে আসা মেয়েরা জিমের মতো মানুষদের দিকে ফিরেও 
তাকাত না। রাজপুরুষের ভূমিকায় সফল হলেও বৃটিশ মহিলাদের দৃষ্টিতে নিজেকে 
কাঙ্খিত পুরুষ হিসেবে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়নি এই চিরকুমারের । তাছাড়া সামাজিক 
তীব্র দেশপ্রেম সত্ত্বেও প্রাণভরে সরকার বাহাদুরের সেবা করার সুযোগ আসছিল না 
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কিছুতেই ৷ একবার সে সুযোগ এলেও তার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সুযোগ বলতে 
করবেট এর প্রার্থিত ছিল সেনাবাহিনী ৷ কারণও ছিল যথেষ্ট । 


ভারতে নিম্নবৰ্গের ইওরোপীয়দের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই হয় সেনাদলে যুক্ত, অথবা 
যুক্ত হবার স্বপ্নে যশগুল।: উপর্ধুপরি যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ার জন্যই বৃটেনে দেশপ্রেমের 
জোয়ার এসেছিল আঠারো শতকের প্ৰথম দিকে । গোটা শতক ধরে বড়ো বড়ো যুদ্ধে 
অংশ নেবার ফলে বৃটেনে জাতীরতাবোধ বেড়ে বায় । সাগর পেরিয়ে সাম্রাজ্যের বিস্তার 
সেই বোধ আরও জোরদার করে তোলে । ইংরেজ, স্কট এবং ওয়েলশ ‘সবাইকে জুড়ে 
এক একাবদ্ধ বৃটেনের ধারণা গড়ে তোলা হয় সচেতনভাবে ৷ ১৮৭৮ সালে সাইপ্রাস 
সংকট সেই পুরোনো: ই ধ আবার চাঙ্গা করে তোলে ৷ ১৮৮০ থেকে সান্্রাঙ্জাবা 
বৃটিশ দেশভক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে যায়। একদিকে অন্যান্য ইওরোপীয় দেশের 
সঙ্গে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা, বডির নিবে বন্যা অপরদিকে 
ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে ক্রমাগত বেড়ে ওঠা চ্যালেঞ্জ ব্ৰিটিশ সরকারের ওপর 
নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করে ৷ এনতাবস্থায় ভারতে স্থায়ীভাবে অবস্থানকারী ইওরোপীয়-ব্রিটিশ 
সমাজকে বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধে না দিলে এদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাথ 
বজায় রাখা দুক্কর হয়ে পড়বে?” এসত্য যথাসময়ে উপলব্ধি করে সেনাবাহিনীর ফটক 
খানিকটা খুলে দেওয়া হল অপাংক্তেয় সাহেবকুলের জন্য । তাতে উপকৃত দু'পক্ষই। 


১৮৯৯ সালে 'বুয়র যুদ্ধ, দক্ষিণ আফ্রিকার ছোট্ট ট্রাসভাল রাজ্যে। নেপোলিয়নের 
পর বৃটেনের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আড়াই বছর চলার পর শেষ হয় ১৯০২ সালে 
ট্রামভালের ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে পরাক্রান্ত বৃটিশ শক্তির সেই অসম লড়াইয়ে যোগ 
দিয়েছিল ৪৫০০০ ব্রিটিশ এবং ওঁপনিবেশিক সেনা। তাদের মধ্যে যুদ্ধের বলি হয়েছিল 
২২০০০। এই যুদ্ধে বৃটেনের পক্ষে সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছিল সাম্ৰাজ্যবাদী সেন্টিমেন্ট 
চাগিয়ে দেওয়া ৷ বৃটেনের সাধারণ মানুষকে সাম্ৰাজ্যবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত করার এই সুযোগ 
পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিল সরকার ৷ করবেট তখন মোকামায়। তিনি জানতেন যুদ্ধ 
বাধলেই সেনাবাহিনীর দরজা খুলে যাবে গরীব সাহেবদের সামনে ।আর, সেনাদলে চাকরি 
যে কোনও বৃটিশ নাগরিকের কাছে অত্যন্ত মর্যাদার । বুয়র যুদ্ধ শুরু হতেই করবেট 
সেনাদলে যোগ দেবার আর্জি নিয়ে দরখাস্ত পাঠালেন রেল কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু 
জায়গা । সেখান থেকে জিমের মতো দক্ষ কর্মীকে ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব আবেদন বাতিল 
হয়ে যাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েন তিনি। কারণ, এই যুদ্ধের সঙ্গে শুধু বৃটেন এবং রাণীর 
সম্মান নয়, গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মর্যাদা ও অস্তিত্ব জড়িয়ে রয়েছে। সেই যুদ্ধে 
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নিজেকে সঁপে দিতে পারাটা শুধু গৌরব নয়, দেশভক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাশ এবং 
যোগ দিতে পারতেন করবেট। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে বেকার হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। 
গোটা পরিবারের দায়িত্ব যার কাধে, তার পক্ষে এত বড় ঝুঁকি নেওয়া হঠকারিতা ৷ সুযোগ 
এল অবশেষে ৷ তবে পনেরো বছরের প্রতীক্ষার পর। বৃটেনের সঙ্গে তার পরিচয় কেবলমাত্র 
কিছু ধূসর ফটোগ্ৰাফ আর “ ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ "এ প্রায়শই ছাপা নানা প্রতিলিপির 


১৯১৪ সাল। বেধে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । আটত্রিশ বছর বয়সী করবেট আবার 
ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যুদ্ধে যোগদেবার ৷ সাম্ৰাজ্য রক্ষার গুরু দায়িত্বে তার কারুর চেয়ে 
কম নয়। কিন্তু বয়েস তখন ভার বিপরীতে । সুতরাং ফিরে আসতে হল মোকামায়। তবে 
বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি । ১৯১৭ সালে আপতকালীন পরিস্থিতির সুবাদে করবেট 
ক্যাপটেন' নিযুক্ত হলেন। এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ রেল কর্তৃপক্ষ তাকে চিঠি পাঠাল । জবাবে 
চেয়ে কিছুমাত্র কম নয় । কুমায়ুনের মানুষের মনে তার যে মর্যাদার আসন, তা তার কাজ 
অনেকটাই সহজ করে দিল । সেখানকার অরণ্য প্রদেশ থেকে তিনি পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসেবক 
যোগাড় করে দল গড়লেন, যাদের কাজ হবে যুদ্ধক্ষেত্রে বৃটিশ সৈন্যদের খিদমত খেটে 
যাওয়া ৷ সেই দলের নাম “৭০তম কুমায়ুন লেবার কর্পস" ।আর সেই সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত 
ইউনিট গড়লেন ৫০০ কুমায়ুনী যুবককে নিয়ে । প্রতেকের বাড়ির কর্তার কাছে প্ৰতিশ্ৰুতি 
দিয়ে গেলেন যে তাদের জীবিত অবস্থায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন যুদ্ধ শেষে। সেই 
দল নিয়ে তিনি চলে গেলেন ফ্র্যান্ডার্স ও ফ্রান্স। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও যোগ দিলেন করবেট, সৈনিক বোর্ডের সহ-সভাপতি পদে। এই 
বোর্ডের দায়িত্ব ছিল যুদ্ধরত সেনাদের পরিবারবর্গের তদারকি । সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ 
নেওয়া সম্ভব না হোক, অন্তত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বৃটিশরাজের সন্তোষ বিধান করার 
সুযোগ পাওয়াটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শেষ পর্যন্ত দেশরক্ষার তাগিদে মরিয়া করবেট 
কারচুপির আশ্রয় নিলেন ৷ নিজের বয়স দশ বছর কম দেখিয়ে চলে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, সেই দায়িত্ব ই আবার পালন করলেন দু'বছর । 
ফিরলেন অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় । ইতিমধ্যে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অবরোধ করলে 
জিম আবার তৈরি হলেন যুদ্ধে যাবার জন্য। সেনাদলও তার মতো অভিজ্ঞ একজন 
উপদেষ্টার সন্ধানে ছিল। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জিম জেনারেল ফ্রাঙ্ক মূর- এর 
সঙ্গে কথা বলার পর লেফটেনান্ট কর্ণেল পদে যোগ দিলেন । জঙ্গলে গেরিলা লড়াই এর 
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প্রশিক্ষণ দিলেন মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ায় সেখান থেকে তিনি সারা ভারতে বহু 
কমিশনড র্যাঙ্ক' দিয়ে। সেখানকার অরণ্যে তাঁকে ঘুরতে হয় প্রচুর । ১৯৪৫-এ যখন 
ফিরে এলেন, তখন তিনি ম্যালেরিয়ায় কাবু । বোন ম্যাগিও রোগে খুব কাহিল ৷ ভবিষ্যতের 
অনিশ্চয়তায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন দুজ্জনেই। এদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লগ্ন 
সমাগতপ্রায় । 


এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বশ করবার জন্য ইংরেজ সরকারকে নানা 
কলাকৌশলের 95299 439 SALA MLA RPL 3.9 
সদসাপদ ও সরকারী উপাধি বিতরণ। এসব উপাধি বিলি করা হত প্রভাবশালী ভারতীয় 
এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখা eR 
দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এই পন্থা চাল্‌ হয়ে যায়। সিপাহি বিদ্রোহের বছর চারেক পর অর্থাহ 
১৮৬১ সালে প্রবর্তিত হল ‘দি স্ট'র অব ইন্ডিয়া'। ১৮৭৭ সালের মধ্যেই কয়েকশো বৃটিশ 
ও ভারতীয় এই মর্যাদায় ভূষিত হয়। ১৮৭৮ সালে আর একটি লোভনীয় অলঙ্কার এল- 
যুক্ত বলে ভাবতে শেখে। সেই বোধ থেকে তারা নিজেদের বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
নাগরিক ভেবে পরিতোষ লাভ করবে । 


এই সরকারি দাক্ষিণ্য করবেট- এর প্ৰাৰ্থিত ছিল খুব সঙ্গত কারণেই । সারাজ্জীবন 
ধরে বৃটিশ সরকার তাকে কর্মকুশলতার পুরস্কার হিসেবে বিভিন্নভাবে সম্মানিত করেছে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেবার সুবাদে ১৯২০ সালে তার প্রাপ্তি ‘ভলানটিয়ার ডেকোরেশন'। 
ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের সেবায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৯২৮ সালে তিনি 
অর্জন করেন 'কাইজার-ই-হিন্দ * স্বর্ণপদক । এই পুরস্কার মূলত কুদ্রপ্রয়াগের কুখ্যাত বাঘটিবে 
হত্যা করতে পারার বীরত্বের জন্য। ১৯৪২ এ করবেট পান “অর্ডার অব দি ব্রিটিশ 
এম্পায়ার'। আর ১৯৪৬ এ বিরল সম্মান 'কমপ্যানিয়ন অব দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার”। 
এছাড়া, ভারতের প্রাক্তন সৈনিক কল্যাণ সংস্থার বোর্ডের সদস্য করা হয়েছিল তাকে। 
সন্দেহ নেই । এই মর্যাদা, বস্তুত পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে অ-ইংরেজদের প্রলুব্ধ করার 


পাহাড় প্রেম 


ভারতবর্ষের পাহাড়বাসী মানুষদের খোশামোদ করে প্রীতির নিগডে বেঁধে ফেলার 
রাজনৈতিক পরিকল্পনার শুরু হয়েছিল অনেক বছর আগেই । সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে 
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হল আতঙ্কের বাতাবরণ ৷ শহরগুলোতে ভারতীয়দের আবাসস্থলের নৈকট্য আর নিরাপদ 
মনে করতে পারছিল না ইওরোপীয়রা। ফলত, তাদের স্বতন্ত্ৰ করে দেওয়া হতে লাগল 
নিরাপত্তা রক্ষার জন্য । তাছাড়াও, পাহাড়ের নিসর্গ রক্ষা ও পাহাড়ি এলাকার মানুষদের 
বশে রাখার জন্য নানা কলাকৌশল গ্রহণ করা হতে লাগল। সমতলের মানুযদের থেকে 
তাদের মানসিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেবার প্রয়াস শুরু হল। এদেশে বৃটিশদের জীবনের 
নিরা পত্ডা সুনিশ্চিত করে, এদেশের মানুষদের দিয়ে সরকার বাহাদুরের উদ্দেশ্য সাথব 
করতে হলে নতুন ওপনিবেশিক ভাবধারায় তাদের অনুপ্রাণিত করা প্ৰয়োজন ৷ সিমলা, 

নীলগিরি ও দার্জিলিং 'পরম্পরের থেকে দীর্ঘ দূরত্বের এই তিনটি জায়গার পাহাড়বাসী 
সম্প্রদায় অভিন্ন স্বভাবের হতে পারে না। কিন্তু নিজেদের স্বার্থেই বৃটিশরা তাদের একই 
পাহাড়বাসী মানুষ অঞ্চল নির্বিশেষে সরল, সুভদ্র ও অমায়িক স্বভাব । সমতলের মানুষেরা 
যেসব স্বভাবগত দোষে দুষ্ট, তা থেকে পাহাড়ের অধিবাসীরা মুক্ত এবং উন্নততর 

টমাস মেটকাফ লিখেছেন, Nor only the landscape but the people of the hills 
were shaped to fit the requirements of the new colonial order: ... although 
the Nilgiri Todas, the Paharis of the Simla hills and the Lepchas of 
Darjeeling, separated each from the other by a thousand miles, had 
almost nothing in common, the British fashioned them all into simple 
people. formed 2৮ such qualities as gentleness, openness, and innocence. 

477 the British view these mountain peoples, ‘noble guardians of Edlenic 
Sanctuaries , conveniently lacked almost all the vices that marked the 
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Indians of the plains. 


নৈনিতালে বসত গড়ার ব্যাপারটা করবেট পরিবারের কাছে সব অর্থেই অত্যন্ত 
প্রার্থিত ছিল। সিমলা, দেরাদুন এবং নৈনিতালের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমৃদ্ধ 
শৈলশহরগুলো বৃটিশ দৃষ্টিতে ছিল “ভারতের গ্রীষ্মের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বৃটিশ বসন্ত ৷”** 
ভারতের পাহাড় বৃটিশ জলহাওয়া ও নিসর্গের বিকল্প করে তোলা হল। গড়ে উঠল 
ইওরোপীয়দের জন্য স্কুলও ৷ রাজপ্রতিনিধিদের কাছে আদর্শ আবাস হিসেবে “হিল স্টেশন" 
গুলোর মর্যাদা ছিল একেবারে অন্যরকম ৷ সেই ইওরোপীয় ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার 
তাগিদে গ্রীষ্মকালে নৈনিতাল ও শীতে কালাধুঙ্গি হয়ে উঠেছিল করবেট পরিবারের নিয়মিত 

আবাস ৷ করবেট- এর কলমে পাহাড়বাসীদের স্বভাব ও জীবনধারার শুধুই উদার, অকৃপণ 
প্ৰশংসা। পাঠককুলের মনে হবে বুঝি সুখ ও শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্য ওই জীবনই 
কাম্য । “টেম্পল টাইগার’ রচনায় বাঘের সন্ধানে এসে একটি গ্রামে অতিথি হবার পর তার 
প্রতিক্রিয়া, ‘আমি প্রায়শই ভাবি কোথাও যার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কারুর কিচ্ছু জানা 
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নেই, এরকম এক আশস্তুক হঠাৎ কোন প্ৰত্যতভ্ত গ্ৰামে এসে পড়লে সেরকম আতিথ্য পাবে 
কিনা, যা এই কুমায়ুনের যেকোনও গ্রামে পাওয়া যায়।ৎ* এই বিগলিত বিস্ময়, প্রকৃত 
অসুবিধে হয় না যে তাকে ওই অঞ্চলে সবাই অত্যন্ত বিশিষ্টজন হিসেবে জানে ৷ তাছাড়াও. 


রাজসেবকের স্বপ্রভঙ্গ 


১৯৪৭ সালের ৩০ নভেম্বর করবেট তার বোন ম্যাগিকে নিয়ে নৈনিতাল থেকে 
বিদায় নেন ৷ বিদায় নেন এদেশ থেকে! চিরকালের জন্য । “এস, এস, আরোন্দা ' জাহাজ 
থেকে জগৎ সিংকে চিঠি লেখেন ১১ ডিসেম্বর । সে চিঠি বিদায় ব্যথাতুর। তার 
ভালোবাসার ভারতবর্ষ, প্রিয় পাহাড় আর নিজস্ব গ্রাম কালাধুছি ছেড়ে চলে যাওয়া 
জবানিতে এই দেশত্যাগের ব্যাখ্যা এরকঘ, “ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকার 
কথা ভাবাও আমাদের পক্ষে কঠিন ।আমাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের বাড়ি, আমাদের 
এত প্রিয় জায়গা, যাকে ঘিরে রয়েছে সরল, সদয় মানুষগুলো, এত সুন্দর পাহাড় হ্রদ, 
নদনদী, সব কিছুই তো আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে! কিন্তু একটা সময় এল যখন 
মনে হল আমাদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া দরকার ৷ নিজেদের জন্য অন্য কোথাও নতুন 
আস্তানা দরকার । আমাদের দুজনের মধ্যে কেউই নৈনিতাল কিংবা কালাধুঙ্গির বাড়িতে 
থেকে যাবার কথা আর ভাবতে পারছিলাম না। কারণ, একদিন একজনকে ছেডে অপরজন 
ওপারে চলে যাবে ৷ আমাদের দুজনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। বিচ্ছেদ আর বেশি দূরে 
নেই। ’'*'* 


করবেট নিজেও এদেশ থেকে চলে যাবার পেছনে একই যুক্তি দেখিয়েছেন ৷ কিন্তু 
তার মধ্যে আবেগ ও ভাবালুতা যতটা, সারবস্তা ততটা নেই ৷ একজনের বিদায়ে অপরজনের 
যে নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের আশঙ্কা তা যে কোনও পরিবেশের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য ৷ 
বরং সেদিক থেকে কয়েক পুরুষের নিবাস এই ভারতবর্ষে থেকে যাওয়াটা বেশি স্বাভাবিক 
ছিল। কিন্তু অস্বাভাবিক এজন্যই যে সেটা ১৯৪৭ সাল। সদ্য স্বাধীন হয়েছে ভারত । এই 
তার কাছে অপ্রত্যাশিত শুধু নয়, অকল্পনীয়ও । ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত, 
এই বিশ্বাস ছিল তার কর্মোদ্যমের প্রেরণা । বিশ্বাসেরএই অকালমৃত্যু তাকে ক্ষোভ, অভিমান 
ও হতাশার অকুল পাখারে ডুবিয়ে দিয়েছিল। স্বাধীন ভরতবর্ষকে তিনি মেনে নিতে 
চাননি, পারেনও নি। এদেশ স্বাধীন হবার পর তার ক্ষোভ ও বেদনা বিভিন্ন মন্তব্যের 
মধ্যেই স্পষ্ট | ভারত জুড়ে ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠা স্বাধীনতা আন্দোলন করবেটকে 
যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছিল। প্রকৃত পক্ষে, ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাণে জেনারেল 
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ডায়ার এর নারকীয় কীর্তির পর থেকেই এদেশে অবস্থানরত ইওরোপীয়দের মধ্যে 
আশঙ্কার ছায়া দীর্ঘায়িত হতে শুরু করে। ১৯২০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাঞ্জাবের 
অশান্তি এবং সে বিষয়ে হান্টার কমিশনের রিপোর্টের ওপর স্ট্যানলি রিড ইংল্যাণ্ডে 
ম্যাকগ্রেণরকে যে নোট পাঠিয়েছিলেন তা থেকে এই আতঙ্কের একটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া 
যায়। তিনি লিখেছিলেন 2 “আমরা যারা বড় বড় শহর ও প্রশাসনিক কেন্দ্ৰে রয়েছি তারা 
যথেষ্ট সুরক্ষিত । কিন্তু যেসব বৃটিশেরা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে উত্তর ভারতের অজৰ 
করা হয় যে সেই সব আবেদনে উপযুক্ত সাড়া দিতে পারেনি সরকার । যদি সামান্যতম 
প্রবল ।":* বিদেশীরা ভারতবর্ষ শাসন করছে, এই মনোভাব ভারতীয়দের মধো কত 
সুদূর প্রসারী, তার বিবরণ দিতে গিয়ে রিড সাহেব এদেশে বৃটিশদের প্রবল ভীতির 
ইংরেজরা যে কোনও মুহূর্তে গণবিদ্বোহের তোপের সুখে পড়ার আশঙ্কায় প্রহর গুণছে। 
১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী এবং জাতীয় কংগ্রেস দলের আরও কিছু নেতা গ্রেপ্তার হলে 
আন্দোলন আরও বেড়ে যায়। জিন ভবিতব্যের আঁচ পেলেন। আন্দাজ করতে পারছিলেন 
ত্রিশ দশকের শুরু থেকেই জিম পারিবারিক বিষয়-আশয় বিক্রি করে দিতে লাগলেন । 
১৯৪১ সালের মধ্যে যাবতীয় ব্যবসায়িক কাজকৰ্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন করবেট। 
১৯৪৭ সালে দলে দলে এদেশ থেকে ইওরোপীয়দের বিদায়ে ক্রিম ও ম্যাগি ভীষণ উদ্বিগ্ন 
নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি কী ভাবছেন। বিষণ্ন করবেট অভিমানাহত স্বরে জবাব 
দিয়েছিলেন, “তোমাদের স্বাধীনতা পেয়ে গেছ, এখন আর আমাদের ঘতোলোকদের কথা 
কে ভাববে বল ?'*' এই মন্তব্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ মানুষদের ওপর বিশ্বাস 
বলেছিলেন, “দ্যাখ, আমাদের লোকেরা সবাই চলে যাচ্ছে। যদি এখানে থেকে যাই, 
তাহলে মানা যাবার পর আমাদের কবরম্থ করার জন্যও কাউকে পাওয়া যাবেনা ৷”: 
ইওরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশা যার ধাতে সইত না, তিনিই এদেশ স্বাধীন হতে দেখে 
সেই ইওরোপীয়দের সঙ্গে একাত্ম । অথচ, তার এই বিশ্বাস ভঙ্গের দায় কোনও ভাবেই 
কুনায়ুনের নানুবদের নয়। 

এই করবেট-এর মধ্যে সেই মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যায় না যিনি বিশ্বযুদ্ধে যোগ 
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গ্রামবাসীদের আশ্রয়ে । রণাঙ্গনে রওনা হবার প্রাক্কালে তার প্ৰতিক্ৰিয়া ছিল এরকম ন্যাগির 
নিরাপত্তা নিয়ে আমার কোনও দুশ্চিত্তাই ছিল না, কারণ আনার বন্ধুবৰ্গ, ভারতীয় গরীবদের 
মধ্যে সে খুব নিরাপদ 1২১ যে আস্থা ও নির্ভরতায় তিনি তার বোনকে গ্রামে রেখে যান, 
মাত্র অপরাধ তাদের ৷ তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক অথচ এদের নুক্ত, সুখা, শান্তিপূৰ্ণ 
জীবনের আশ্বাস যুগিয়ে দিয়েছেন তিনি চিরকাল । গাড়োয়াল-কুনায়ুনে তার বিরোধা, 
শক্রভাবাপন্ন মানুষ ছিল না এমন নয়। কিন্তুসেই কারণে ভীত হয়ে জিন করবেট দেশ 
ত্যাগ করে যাবেন, এই যুক্তি খুব বিশ্বাসযোগ্য নয় ৷ একথা ঠিক, এদেশ থেকে চলে যাবার 
পরও তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন কালাধুঙ্গি গ্রানের সঙ্গে । এক সময়কার 
ঘনিষ্ঠদের মধ্যে কেউ কেউ তারপরও তার কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। যারা 
‘কারপেট সাহেব' এর পায়ে নির্দ্বিধায় নিজেদের সঁপে দিয়েছিল, সেই কুমায়ুনের মানুষের 
কাছে তার অপরিসীম শ্রদ্ধার আসন টলেনি কোনও দিন। 


উপনিবেশ থেকে উপনিবেশে 


বেছে নিলেন, সে সম্পর্কে ম্যাগির বক্তব্য, ‘খুব অনিচ্ছাসত্বেও চলে যাওয়াই স্থির করলাম। 
সেরকমই হবে । * ** এই স্বীকারোক্তির মধ্যেও খুব একটা সততা ছিল না। কিনিয়ার 
পরিবেশ কেন ভারতের মতো হবে তা স্পষ্ট নয়। বরং বেশি সত্যি এটাই যে কিনিয়া 
তখনও একটি উপনিবেশ যেখানে বৃটিশ রাজত্ব প্রবল পরাক্রমে বিরাজমান । সুতরাং 
সেখানে নিশ্চিন্তে থাকার যাবতীয় সুবিধে রয়েছে উপরস্ত, কিনিয়ার গভীর অরণ্য তখন 
শিকারের পক্ষে স্বর্গরাজ্য । যে করবেট এদেশে বাঘহ্ত্যায় গ্রানিবোধ করে বন্দুক ফেলে 
দিয়ে ক্যামেরা হাতে তুলে নিয়েছিলেন, আফ্রিকায় গিয়ে তিনিই আবার যথেচ্ছ শিকারে 
মনোনিবেশ করেছিলেন ৷ জীবজন্ত উপচে পড়া পূর্ব আফ্রিকার জঙ্গল দেখে লোভ সংবরণ 
করতে পারেননি তিনি । কিনিয়ায় বৃটিশ রাজত্বের অবসান হয় ১৯৬৩ সালে । ৬৮ বছর 
পর। করবেট এর সৌভাগ্য এই যে, তাকে আর দ্বিতীয়বার বৃটিশ বিদায়ের অপমান দেখে 
যেতে হয়নি । তার আট বছর আগেই, ১৯৫৫ সালে তিনি মারা যান। ১৯৫০ সালে 
কিনিয়া থেকে কালাধুঙ্গিতে তার ঘনিষ্ঠজন জয় লালা শা কে লেখা একটি চিঠিতে করবেট 
জানান, ““কিনিয়ায় প্রায় ১২০.০০০ ভারতীয় রয়েছে। আমার কোনও সন্দেহ নেই , 
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বিশ্বে যেখানে যত ভারতীয় রয়েছে তাদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে ধনী এবং সুখী । 
ঈশ্বরের কাছে তাদের দিনরাত প্রার্থনা শুধু এটুকুই যে আন্দোলনকারীরা এসে যেন সরকারকে 
তাদের বিরুদ্ধে তাতিয়ে না দেয়, যেমনটি করা হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের 
ক্ষেত্রে ৷” ১১ এই চিঠির নির্গলিতার্থ খুব স্পষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 
সম্পর্কে তার অসহিষ্ণু মনোভাবের কারণ । ভারতবর্ষে করবেট-এর স্বপ্রভঙ্গের কারণ যে 
কল্পনা করেছিলেন, তার অকাল মৃত্যু তাকে নিদারুণ আঘাত দিয়েছিল । সেই কারণেই, 
অপর একটি বৃটিশ উপনিবেশে পৌছে সেখানকার ভারতীয়দের সুখের স্বর্গ আবিষ্কার 
করতে বাধা হন তিনি ৷ স্বশাসন ভারতীয়দের অধঃপতনই ঘটাবে, একমাত্র বৃটিশ শাসনই 
প্রাণের দায়। আবার তারই মত্তে এই ভারতীয়রা “সবচেয়ে ধনী এবং সবচেয়ে সুখী '। 
অথচ ভারতে থাকাকালীন ম্যাগিকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, Poorest people are 


the happiest in all the world "৩২ 


করবেট-এর দেশভক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ও পরিতৃপ্তি ভারতবর্ষে নয়, তার জীবনের 
শেষপ্রান্তে কিনিয়াপর্বে। রাজ-সেবার প্রত্যক্ষ সুযোগ তিনি পেয়ে যান সেখানে নিতান্ত 
আকস্মিকভাবে । ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্বকুমারী এলিজাবেথ ও তার স্বামী 
যুবরাক্ত ফিলিপ কিনিয়া সফরে যান। 'ট্রি টপ' বরচনাটি,বস্তুত পক্ষে, জিম-এর সেই রাজ 
সন্নিধানে কৃতাৰ্থ হবার উত্তেজনাময় কাহিনী । যুবরাক্ত ফিলিপ পোলো খেলতে গেলে জিম 
ও ম্যাগি সেখানে হাজির হন। তবে অবশ্যই খেলা দেখার অভিপ্ৰায়ে নয়। ব্লাজ্বকুমারী ও 
যুবরাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার অভিলাষে । সেই অভিজ্ঞতা করবেট-এর কাছে ব্যাঘ 
সন্নিধানে যাবার মতোই রোমাঞ্চকর । মার্টিন বুথ মন্তব্য করেছেন, 'For Jim, the 
chance to be so close to royalty was as much of a thrill as being close to 
a tiger, if not more 50. * ™* মাউমাউ উগ্রপস্থীরা সেই সময়ে কিনিয়ায় খুব সক্রিয় । 
পরদিন এলিজাবেথকে ‘ট্রি টপ" এ নিয়ে যাবার ভার পড়ে করবেট এর ওপর ৷ ইংল্যান্ডের 
সুযোগ পাওয়ার অভিজ্ঞতা কৃতঙ্ছ, আপ্লুত করবেট-এর কাছে সোনায় মোড়া স্মৃতি। 


রাজভক্তির দায় মেটাতে মেটাতেই গোটা জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন করবেট। 
তার মন ও মননের যত দ্বন্দ্ব-সূত্র এখানেই পাওয়া যায়। জর্জ অরও য়েল শ্যুটিং আন 
এলিফ্যান্ট’ রচনায় যে হাতির গল্প বলেছেন, সেটি বিপজ্জনক নয় জেনেও তাকে গুলি 
করে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। বরাজকৰ্মচারি হিসেবে উন্মুখ জনতার ইচ্ছাপূরণ 
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তার কর্তব্য । শাসিত জনতার মুগ্ধতা বাড়িয়ে তোলার জন্য শাসককে সুখোশ ধারণ 
করতে হয়। তার নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিসৰ্জ্কিত হয় ভাবমূর্তি বজায় রাখার তাগিদে । 
স্বাধীনতাও শাসনের খাতিরে কিঞ্চিদিধিক খর্ব হয়। করবেট-এর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
দ্বিমুখীআনুগত্যে সমৰ্পিত’ একদিকে বৃটিশরাজ, অপর দিকে তার শরণার্থী জনতা । তার 
দায়বদ্ধতা ইংরেজ সরকারের কাছে, এবং সেই হেতু হরিজন চামার, মজুর বুধু, রামশরণ, 
লালাজি -এই উপেক্ষিত ভারতীয় জনতার কাছেও ৷ 

মার্টিন বুথ-এর মতে, করবেট-এর মধ্যে আদর্শের দ্বন্দ্ব ছিল, যা তিনি কোনও দিনই 
যে সময়ে কোন সঠিক জবাব ছিলনা, ছিল শুধু প্রবল ভ্োরালো কিছু প্রশ্ন 1৯” তার মতে, 
করবেট ভূগোল এবং ইতিহাসগতভাবে যে অবস্থানে ছিলেন সেখান থেকে ঘটনাপ্রবাহ 
মূল্যায়ন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুত পক্ষে, ভারতীয়ত্ব মুছে ফেলে সর্বাথে 
ছিলনা ৷ থাকলে তিনিও জর্জ অরওয়েল এরসঙ্গে সমস্বরে বলতে পারতেন, Ger out of 
India and let Indians manage their own affairs. 
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দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব 
বস্‌ ও সেডেস্‌-এর চিভাভাবনা 


অরুণ দাশগুপ্ত 


এ্রতিহাসিক আলোচনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুটি ভৌগোলিক অঞ্চলকে আলাদাভাবে 
চিহ্নিত করার রেওয়াজ আছে । মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে সামুদ্রিক 
বাদ্বীপময় বলা যেতে পারে । অন্যদিকে বৰ্মা, থাইলান্ড, কাম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েতনাম 
নিয়ে গঠিত মহাদেশীয় অঞ্চল হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ৷ প্রাচ্যতত্তবিদরা এই বিশাল এলাকাকে 
ভারতবর্ষেরই এক ধরনের প্রসারণ বলে মেনে নিয়ে একে Farther [7015 অর্থাৎ দূরবর্তী 
ভারত আখ্যা দিতেন ৷ কেউ আবার Greater India বা বৃহত্তর ভারত শিরোনাম ব্যবহার 
ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে জিজ্ঞাসা ১৩৯৬)। বর্তমান প্রবন্ধে ভান্‌ ল্যেয়রের দুজন 
বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ F.D. K. Bosch (বস্‌) ও George Coedes 
(সেডেস্‌) -এর প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা উপস্থিত করতে চাই । তবে আলোচনার ধারাবাহিকতা 
বজায় রাখতে ভান্‌-এর বক্তব্যের মূলকথাকটি আবার বলছি । প্ৰথন কথা, কোনো ভারতীয় 
রাজা ইন্দোনেশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে থাকলে তার উল্লেখ থাকবে ভারতীয় ইতিহাসের 
আকর বস্ত্রতে, কিন্তু তা পাওয়া যায়নি । দ্বিতীয়ত, বণিকরা হিন্দু ধর্মের উচ্চভাব ও জটিল 
আচারবিধির বাহক হতে পারে না। সাধারণত বণিক-নাবিকেরা ছিল সমাজের 
নিঙ্গস্তরের সাধারণ মানুষ । একমাত্র ভারতীয় ব্ৰাহ্মণ ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু ধর্ম প্রবর্তন 


এতিহাসিক বর্ষ ১১০৯২ ৩৭. 
করতে পারত । সম্ভবত স্থানীয় রাজন্যবর্গ ভারতীয় ব্রাহ্মণের বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতার 


কথা জানতে পেরে তাকে আহান করেছিল ইন্দোনেশিয়াতে রাজাকে অভিষেক ক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে বৈধতা দিতে ও দেবত্ব আরোপ করতে, অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা 
সংস্কৃতি প্রবর্তিত হয়েছিল ভারতীয় উদ্যোগে নয়, ইন্দোনেশিয়ায় নিজস্ব গরক্তে । ভান 
ল্যেয়রের মতো বস্ও ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাক্ত সরকারের উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান 
কর্মচারী । এঁদের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদান হয়ে থাকবে ৷ Fredenik David Kan Bosch 
(1886-1957) একজন সংস্কৃতজ্র, ভারত ইতিহাসে বিশৈষহ্ছ প্ৰাচ্যতত্তুবিঃ 
যুগ বিষয়ে আলোচনা করার প্রকৃত অধিকারী ৷ ভান্‌ লোয়র সংস্কৃত জানতেন না, কিন্তু 
তার চিন্তায় কয়েকটি মৌলিক প্ৰশ্ন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে সমসাময়িক এতিহাসিক 
মহল তার কথাওলিকে উপযুক্ত মান্যতা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৭ সালে যখন 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে জাভা ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন বস্‌ ডাচ সরকারের 
পুরাতত্ববিভাগের অধ্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ ও তার সঙ্গীদের বস্‌ উপদেশ ও পথ প্রদর্শক 
হিসাবে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন । প্রকৃতপক্ষে বস্‌ এবং অন্যান্য ইন্দোনেশিয়া বিশেষজ্ঞদের 
কাছে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিষয়ে আধুনিকতম ধারণাগুলির 
কথা জেনেছিলেন। 


বস্‌-এর কথা 


১৯৪৬ সালে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া উদ্বোধনী বক্তৃতায় বস্-এর বিষয় 
ছিল “Het vragstuk Van de Hindoe-Kolonisation Van den Archipel™ (The 
Problem of Hindu Colonisation in the Archipelago) অৰ্থাৎ ইন্দোনেশায় দ্বীপপুঞ্জে 
হিন্দু উপনিবেশ স্থাপনের প্রশ্ন ৷ এই বক্তৃতায় বস্‌ ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব 
সাহিত্যে, শিল্পকলায় এবং রাজতন্ত্রের ধারণায় ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত! 
অথচ ভারতীয় আকর গ্ৰন্থগুলিতে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের দ্বারা উপনিবেশ 
স্থাপনের কথা নেই ৷ চীনা, আরবি, বা ইন্দোনেশীয় উৎস থেকেও বিশেষ কিছু জানা যায় 
না। ভারতীয় এঁতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে, বিখ্যাত ইংরাজ 
জলদস্যু ড্রেক বা ইরব্সের মত দুঃসাহসিক ভারতীয় নাবিকরা বিশাল নৌবহর নিয়ে পূর্ব- 
ভারতীয় দ্বীপাঞ্চলে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল । তারা 
দুৰ্গনিৰ্মাণ, নগরপত্তন ও বাণিজ্যের সূত্রপাত করেছিল। ভারতের শিল্পীরা গড়েছিল 
স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদৰ্শন ৷ বস্‌ ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব বিস্তারের এই 
ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য মনে করেননি ৷ ইতিপূৰ্বে ভান্‌ ল্যেয়র একইভাবে রাধাকুমুদের বিবরণ 
কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত ভেবেছিলেন ৷ আর একজন ডাচ্‌ এতিহাসিক €.€. 875 (ব্যের্খ) 
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আগমনের আভাস পেয়েছেন । এই কিংবদস্তীগুলি যদি অতীতের ঘটনার স্মৃতি বহনকারী 
মনে করা হয় তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে বহিরাগত হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজকুমার এবং 
জাভানী রাজকন্যার বিবাহের ফলে উদ্ভুত হয়েছিল হিন্দু জাভানী রাজবংশগুলি। ব্যেখ্‌ - 
এর উপস্থাপনের মধ্যে বস্‌ পেয়েছেন জাভায় ভারতীয় অনুপ্রবেশের একটি ক্ষত্রিয় তত্ত্ব। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি যে J... 1₹51099775 (মুন্স্) মনে করতেন যে, ভারত ভূখণ্ডে 
আছে । বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের ক্ষমতাচ্যুত ও যুদ্ধে পরাস্ত সেনানায়ক ও রাজকুমারগণ 
সম্ভবত মালয়, সুমাত্ৰা ও জাভায় নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিল । 


ক্ষত্রিয় তত্ত্বের পরে বস্‌ নজর ফেলেছেন [খ.]. 81০17-এর উপস্থাপিত বৈশ্যভত্তের 


উপর ৷ ক্রম প্রাচীন ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বিশেষজ্ঞ । তিনি বলেছেন 
ইন্দোনেশিয়ায় ভারতের সংস্কৃতির নানা উপাদান এত ভালভাবে সংরক্ষিত আছে যে মনে 


হয়, বহিরাগত ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি গ্রহণ করার ব্যাপারে স্থানীয় আধিবাসীদের 
বিশেষ উৎসাহ ছিল। 


অনুমান করা যায় যে হিন্দু সভ্যতা ইন্দোনেশিয়ায় এসে পৌঁছনোর আগেই সেখানে 
এমন একটি সমাজ গড়ে উঠেছিল যা ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ ও অঙ্গীকরণের জন্য প্রস্তুত 
ছিল ৷ অর্থাৎ হিন্দুরা বলপ্ৰয়োগ করে তাদের সভ্যতা ইন্দোনেশীয়দের উপর চাপিয়ে দেয়নি ৷ 
ভারতীয় প্রভাব এই অঞ্চলে বিস্তারলাভ করেছিল যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে নয়, শান্তিপূর্ণভাবে 
বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের পথে। বহু শতাব্দী পরে যে প্রণালীতে ইসলাম প্রসার লাভ 
করেছিল পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, প্রায় একই ভাবে হিন্দু বণিক ও জাহাজী মাল্লাদের 
সুমাত্রা-মালয়-ভ্রাভার উপকূলে বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল হিন্দুবৌদ্ধ 
সংস্কৃতি। প্রথমে একটি দুটি জাহাজে চেপে আসে বণিক, নাবিক ও সহযাত্রী পুরোহিত- 
শ্রমণ-মোল্লা ৷ স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে এবং উপহার নজরানা দেওয়া 
হয়।আগস্তকদের মধ্যে থাকে অভিজ্ঞ অথবা হাতুড়ে চিকিৎসক যে উচ্চবংশীয় পরিবারের 
অসুস্থ ব্যক্তিদের রোগনিরাময় করতে পারে । মন্ত্রপুত কবচ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। 
বহিরাগত পর্যটক নিজেকে ধনী, অভিজাত বা যাদুবিদ্যার অধিকারী বলে জাহির করে। 
আঞ্চলিক অধিপতি বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কন্যাকে বিবাহ করে এবং এই পদ্ধতিতে 
ইন্দোনেশিয়ার উপকূলস্থ সমাজ ও রাজনীতিতে স্থান করে নেয়। সুমাত্ৰা, মালয়, জাভার 
মেয়ে বিবাহ করে ভারতীয় বণিক-নাবিকরা সমুদ্র উপকূলস্থ বন্দরগুলিতে একটি মিশ্ৰ 
ছড়াতে থাকে। 


বস্‌ অবশ্য তার পূর্বসূরিদের তত্ত্বসমূহ মেনে নিতে পারেননি ৷ তার বক্তৃতার প্রধান 


এতিহাসিকবৰ্ষ ১১,১২ ত৯ 


কথাগুলি বিবেচনা করা যাক । প্রথম কথা যদি কোনো হিন্দু নৃপতি সামরিক শক্তির বলে 
সুমাত্ৰা-জাভায় রাজ্য প্ৰতিষ্ঠা করতেন তাহলে সেই ঘটনা অবশ্যই কোনো শিলা বা তাত্রলেখে 
লিপিবদ্ধ করতেন । দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে আসে রাজেন্দ্র চোলের তাপ্ডোর তাত্রলেখ (১০৩০- 
৩১) যাতে চোলরাজের সুমাত্ৰা ও মালয়ে নৌ-অভিযানের কথা বিস্বৃতভাবে বলা আছে। 
কিন্তু মনে রাখা দরকার রাজেন্দ্র চোলের নৌবহর মালাক্কা প্ৰণালীর উভয় তিরে আক্ৰমণ 
চালিয়ে কোনো উপনিবেশ রাজ্য স্থাপন করেনি । প্রস্তর বা তাত্রলেখগুলির কথা বাদ দিলেও 
অন্যান্য আকর গ্রন্থে ভারতীয়দের ইন্দোনেশিয়ায় রাজ্যগঠনের সংবাদ লক্ষণীয়ভাবে 
অনুপস্থিত । দ্বিতীয় কথা হল দীর্ঘকাল ধরে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত অভিবাসী 
সঙ্গে স্থানীয় রমলীদের বিবাহাদি ঘটে থাকলে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলিতে দ্রাবিড় জাতীয় 
পানি এয়া যেত। কিন্ত সমাজতাত্তিকর উঠি ভাষার 
রি ভি Hh UG SSO RU 
কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নয়। চতুৰ্থত, ইন্দোনেশিয়ায় চতুর্বর্ণ আছে, জাতি প্রথা নেই । 
হিন্দু সামাজিক আচার-বিচারের উপস্থিতি কম, শাস্ত্ৰীয় তত্তের প্রভাব বেশি। পঞ্চমত, 
সঙ্গে ভারতের স্থাপত্যকীৰ্তির নিদর্শনগুলির সাদৃশ্য নেই ৷ শিল্প, ভাষা, সমাজ-সর্বত্র আমরা 
দেখি ভারতীয় তত্ত্বের অভিঘাত ৷ বস্‌ এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে তাক্তিকরা যেন 
দুই ভূখণ্ডের সভ্যতার সরাসরি আদান-প্রদানের পথে বাধা হয়ে দাড়িয়ে ছিলেন। এই 
কয়টি কথা ছাড়াও বস্‌ আরো বলেন, ইন্দোনেশিয়ার ছ্বীপণ্ডলিতে ভারতীয় সভ্যতা বণিকদের 
দ্বারা বাহিত হয়ে থাকলে তার কিছু অবশেষ থেকে যেত উপকূলস্থ বন্দর গুলিতে । বাস্তবক্ষেবে 
সেই সব নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে জঙ্গলাকীৰ্ণ বোর্নিওর অভ্যন্তরে, জাভার আগ্রেয়গিরি 
পরিবৃত কেদু উপত্যকায় রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে ৷ বণিকরা কীভাবে রাজপুরীর (ক্ৰাটোন্‌) 
সঙ্গে যোগস্থাপন করেছিল ? ভান্‌ ল্যেয়রের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে বস্‌ মনে করেন, 
বণিকেরা উচ্চতর সংস্কৃতির উপযুক্ত বাহক হতে পারত না। চীনারা বহু শতাব্দী ধরে 
ব্যবসা এবং অন্যান্য কর্মসূত্রে ইন্দোনেশিয়ার উপকূল শহরগুলিতে এসে বসবাস করত । 
এই সব বন্দরনগর এক একটি চীনাপাড়া গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তা থেকে চীনের সাংস্কৃতিক 
প্রভাব দেশের অভ্যন্তরে ছড়ায়নি। একই ভাবে বলতে হয়, ভান্‌ লোয়র বর্ণিত কাম্পং 
কেলিং অৰ্থাৎ তামিল বণিক অঞ্চল থেকে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারলাভ করেনি। 


অপরের যুক্তি ও তত্বসমূহ খণ্ডন করতে করতে বস্‌ তার নিজস্ব সিদ্ধান্তগুলি পেশ 
করেছেন ৷ মূল কথা ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির তাত্ত্বিক ও শাস্ত্রীয় উপাদানগুলি 
প্ৰাধান্য পেয়েছে। আমাদের মনে ভেসে ওঠে এমন একটি জগৎ যেখানে পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি 
ংরক্ষণ ও অনুলিখনের কাজ চলছে, ধর্মীয় অনুশাসন পাঠ করছে এক শিক্ষিত literati 
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ভক্তের নিভৃত উপাসনা কক্ষ। শাস্ত্ৰগ্ৰন্থাদি অনুশীলনে মগ্ন পণ্ডিত, তাত্ত্বিক এবং নব 
দীক্ষিত করণিকদের উপস্থিতি রয়েছে সর্তত্র। যুদ্ধ, রাজ্যজয় বা বাণিজ্যের ক্রিয়াকাণ্ড 
থেকে এরা ছিল অনেক দূরে ৷ ধর্মের ক্ষেত্রেই ভারতীয় চিন্তা ভাবনার প্রভাব ছিল সমধিক। 

প্রাথমিক পর্যায়ে সমুদ্র বাণিজ্য অবশ্য খুলে দিয়েছিল সাংস্কৃতিক যোগ স্থাপনের 
পথ । বণিক ও জ্াহাজিরা নানাবিধ পণ্যের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকেও এনেছিল ইন্দোনেশিয়ায় । 
বৌদ্ধ শাস্ত্ৰীয় বিধানে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না। হিন্দু ধর্মের প্রতিকুলতায় বৌদ্ধধর্ম ছিল 
সুমাত্ৰা, জাভা-বোর্নিওর রাজা ও বাজমহিষীদের কাছে। কল্পনা করা যায় কিছু কালের 
শুরু করেছিল। একইভাবে ভারতীয় বুদ্ধভক্তরা সুমাত্রা-ক্রাভার ধৰ্মস্থান ও বিদ্যাচর্চার 
কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করতে আসে । ভারত প্রত্যাগত ইন্দোনেশীয় তীর্থযাত্রীরা সঙ্গে করে 
আনে বৌদ্ধ শিল্পের নমুনা, বুদ্ধের স্মৃতিবাহী পৃতবস্তু এবং বহু বিচিত্র পুরানিদর্শন। সেই 
সঙ্গে চলে আসে মহাযান, তন্ত্রষান প্রভৃতি ধর্মীয় তত্ত্ব ও আচারবিধি। ইন্দোনেশিয়ার 
ভাস্কৰ্য ও স্থাপত্য বৌদ্ধশিল্পরীতির এক অভিনব বিকাশ ঘটেছিল । ভারত থেকে পাওয়া 
বৌদ্ধ শিল্পশৈলী ক্রমে ক্রমে ইন্দোনেশিয়ার স্থানিক মানসিকতার বাহন হয়ে ওঠে। মধ্য 


বস্‌-এর আলোচনায় ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুগ্ডে বৌদ্ধ প্রভাব গুরুত্ব পেয়েছে সম্ভবত 
এই কারণে যে হিন্দুধর্মেরও আগে বৌদ্ধধর্ম দ্বীপময় ভারতে বিস্তারলাভ করেছিল । বস্‌ 
ধরে নিয়েছেন হিন্দুধর্ম ভারতের মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত এবং দেশের বাইরে রপ্তানির 
পক্ষে অনুপযুক্ত। একজন ব্যক্তি কেবল জন্মসূত্রে হিন্দু হতে পারে, ধর্মাভরিত হয়ে হিন্দুসমাজে 
স্থান পেতে পারে না। তাহলে সেই ধর্ম কীভাবে এবং কোন আকারে ইন্দোনেশিয়ায় 
এসেছিল? বস্‌ মনে করেন নবাগত হিন্দুধর্ম ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে 
ছড়ায়নি। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সংবিদিত এই ধর্ম ছিল উচ্চশ্রেণীর গ্রহণযোগ্য । বিশেষ 
করে রাজসভায় ব্ৰাহ্মণ গুরুর প্রভাব ছিল অপরিসীম তিনি ছিলেন একাধারে রাজপুরোহিত, 
প্রধান উপদেষ্টা ও বিচারপতি, রাজজ্যোতিবী, সভাকবি, ধর্মসংরক্ষক এবং শাস্ত্ৰীয় বিধান 
বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশে দেবার অধিকারী ৷ ভারতের ব্ৰাহ্মণের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার খবর 
দেশে দেশাভ্তরে ছড়িয়ে ছিল। প্রধানত রাজাদের প্রয়োজনে ভারত থেকে শৈব সিদ্ধান্ত 
সম্প্রদায়ের ব্ৰাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানানো হত। তখনকার মানুষের বিশ্বাস ছিল যে ব্রাহ্মণ 
যোগবলে শিবের সঙ্গে এক হয়ে স্বয়ং শিবরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হতেন। রাজপ্রাসাদের 
যাবতীয় ধর্মীয় ক্ৰিয়াকৰ্ম ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হত ব্রাহ্মণের বিধান অনুসারে । ব্রাহ্মণের 
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বোঝা যাচ্ছে যে ইন্দোনেশিয়ায় শেষ পর্যন্ত হিন্দু ধর্ম প্রাধান্য লাভ করেছিল একথা তিনি 
বিশ্বাস করতেন ৷ সেই ধর্ম বহন করে এনেছিল শান্ত্রজ্ঞানী ব্ৰাহ্মণ এবং এক তত্ত্বানুসন্ধানী 
উচ্চশিক্ষিত 110০7911 সম্প্ৰদায় যারা মধ্যযুগের ইউরোপের যাজক শ্রেণীর leri€দের কথা 
মনে করিয়ে দেয়। 


এতিহাসিক 0০০1৪০ 0০০65 (1886-1969) -এর নাম উল্লেখ করা হয়েল্ছে। সেডেস 
ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাটীনযুগের ইতিহাসের বিশেযহ্হদের সর্বাগ্রগণ । এশিয়ার 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । প্রথমেই বলতে হয় যে ১৯১৮ সালে সেডেস্‌ তার প্রবন্ধ - Le 
71059001716 de Srivijaya (BEFEO. XVII. 1918. No.6. 1-36) অৰ্থাৎ ‘শ্ৰীবিজয় রাজ্য" 
প্ৰকাশ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস চর্চার একটি নতুন পর্যায়ের সূত্রপাত করেছিলেন ৷ 
প্ৰতিষ্ঠিত করেন ৷ ওলন্দাজ্ প্ৰত্নতাত্ত্বিক বস্‌ -এর সমবয়সী সেডেস্‌ এর পর সমগ্ৰ দক্ষিণ- 
পূৰ্ব এশিয়ার উপর কয়েকটি দরকারী বই লেখেন ৷ আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলের উপর বিশেষত 
এবং সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখা প্রত্যেকটি ইতিহাসের বই সেডেস্‌ রচিত Le Etats 
17118000156 এ Indochine et 07 11100112512 (The [71170100100 States of 
Indochina and Indonesia (1948-1968) _এর দ্বারা প্রভাবিত 1 সৌভাগাবশন এই 
বই-এর ইংরাজি অনুবাদ আছে এবং কিছুকাল পর পর সংশোধিত ও পুনলিখিত বইগুলিতে 
বিষয়টির গভীর ও ব্যাপক আলোচনা পাওয়া যায় । ১৯২০-র দশক থেকে যেসব ভারতীয় 
এতিহাসিক এই ক্ষেত্রে গবেষণা করেছেন তারা সকলে সেডেস্-এর আলোচনাকে যথাযোগ্য 
স্বীকৃতি দিয়েছেন। ৷ সেডেস্‌-ও প্রবহমান সমসাময়িক গবেষণার ধারার দিকে লক্ষ্য রেখে 
নিজস্ব বক্তব্যকে বার বার সংশোধন করে গেছেন। ফরাসি ভাষায় লেখা প্রথম বইটি 
(১৯৪৮) বেরোবার আগে ও পরে রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, অর্ধেন্দু কুমার 
ফরাসি ও মার্কিন পণ্ডিতরাও অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন ৷ ভান্‌ ল্যেয়রের ডাচ 
লেখাগুলির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় Indonesian Trade and Society নামে 
১৯৫৫ সালে। সেডেস্‌ তার ১৯৬৪, ও ১৯৬৮ সালে লেখা রচনাগুলিতে অনান্য 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ভারতীয় উপাদানের উপস্থিতি সেডেস্‌ 
লক্ষ করেন। স্থানীয় ভাষায় সংস্কৃত শব্দ, ভারতীয় বর্ণমালার ব্যবহার, আইন ও 
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ভারতীয় রীতির অনুসরণ লেখমালায় সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার প্রভৃতি থেকে । এই অঞ্চলের 
ইতিহাস সমাক্ত ও জ্রীবনযাত্রায় প্ৰভূত পরিমাণে ভারতীয় প্রভাব বিদ্যমান একথা স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে । দক্ষিণ-পূর্ব ইতিহাসের প্রাচীন যুগকে সেডেস্‌ বুঝতে চেয়েছেন ভারতীয় 
সভ্যতার আলোকে । সম্পূর্ণ না মানলেও অনেক ব্যাপারে বৃহত্তব- ভারত তাত্তিকদের সঙ্গে 
তিনি প্রায় একমত ছিলেন ৷ ভান লোয়র এবং বস্‌ মুখ্যত ইন্দোনেশিয়ার মধোই তাদের 
আলোচনা সীমাবদ্ধ ূ ৷ সেডেস্‌ কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপাঞ্চল ও 
মহাদেশীয় অংশের সমগ্র এলাকা নিয়েই কথা বলেছেন ৷ 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জীবনযাত্রার প্ৰত্যেকটি ক্ষেত্ৰে ভারতীয় সভ্যতার ব্যাপক প্রভাব 
থেকে আমরা জানতে পারি মে একদা ভারতীয় সভ্যতা ভারতের বাইরে এই সব দূরবর্তী 
অঞ্চলে বিস্তারলাভ করেছিল । কিন্তু ভারতীয়রা এই গৌরবময় কীর্তি কাহিনির কথা মনে 
রাখেনি ৷ বহু সমালোচিত 077718115 বা পশ্চিমী প্রাচ্যতত্ুবিদ গবেষকদের চেষ্টায় 
ভারত ইতিহাসের এই অধ্যায় আবিস্কৃত এবং পুনর্লিখিত হচ্ছে। সেডেস্‌ মন্তব্য করেছেন 
যে ভারতীয়রা এর জন্যে সঙ্গত কারণে গর্ববোধ করতে পারেন। 


সেডেস্‌ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় সভ্যতা প্রসারের সুচনা দেখছেন খ্রিস্টিয় 
শতকের আরম্তের সময় থেকে । মনে করা হত যে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দেশগুলিতে সোনা 
পাওয়া যায়। তাই কোনো দ্বীপকে সুবর্ণদ্বীপ, কোনো দেশকে সুবর্ণভূমি বলা হত । অতীতে 
ভারত সোনা পেত সাইবেরিয়া থেকে । ব্যাক্ট্রিয়ার মধ্য দিয়ে সোনা আমদানির পথ 
উপজাতীয় যুদ্ধের ফলে বিঘ্নিত হয়। স্রিস্টিয় প্রথম শতকে ভারতে সোনা শ্রাসত রোমান 
সাভ্ৰাজ্য থেকে । সম্ৰাট ভেস্পাসিয়ান (৬৯-৭৯ খ্রিস্টাব্দ) রোম থেকে ভারতে সোনা 
রপ্তানি নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় ভারতের দরকার হয়েছিল সোনারুপো প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য 
ধাতুত্রব্যের বিকল্প উৎসের ৷ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভারতীয়দের অভিযাত্রার পিহনে সেডেস্‌ 
দেখেছেন স্বর্ণপ্রাপ্তির আকাঙ্খা । অর্থাৎ রাজ্যজয় বা ধর্ম প্রচার নয়, এক অর্থনৈতিক কারণে 
খ্রিস্টিয় শতকের গোড়ায় ভারতীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিমুখে যাত্রা করেছিল । 
সেই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অধিবাসীরা অ-সভ্য বর্বর ছিল না। হিন্দুদের 
সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার আগেই এই অঞ্চলের মানুষ সভ্যতা সংস্কৃতির একটি বিশেষ 
স্তরে উন্নীত হয়েছিল। এই সভ্যতাকে অক্ট্রোনেসয়েড ( Austrone5০0id) বলা যেতে 
পারে । এই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ছিল ধনুকের ব্যবহার, গো-মহিষ পালন, জলসেচ 
সমাজে নারীর মর্যাদা স্বীকার, মাতৃতন্ত্ীয় প্রথা ও মাতৃকৃলের ব্যক্তিদের গুরুত্ব ও প্রভাব, 
জলসেচ- কৃষিভিত্তিক সামাজিক কাঠামো, প্রাণবাদী ধর্ম ও পূর্বপুরুষ পূজা, ভূমিদেবতার 
ধারণা, উচ্চস্থানে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, বৃহৎ পাত্রে মৃতদেহ সংরক্ষণ ও সমাধি, লোককথায় 
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পৰ্বত ও সমুদ্রের দ্বৈততা, পৰ্বতবাসী পক্ষিজাতীয় উপজাতির সঙ্গে উপকুলস্থ সমুদ্রেচর 
লোকদের সংঘাত প্রভৃতি । 

অস্ট্রোনেসয়েড্‌ নাম দিলেই কোনো সমাজের সুনির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ বা সঠিক 
চরিত্রায়ন হয় না। প্রকৃতপক্ষে ভারতের TORT 
পূর্ব এশিয়ার প্রাক্‌ হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির যথেষ্ট নৈকট্য ছিল। আসলে ভারত ও 
দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার একটা বিশাল অংশ ভাবত মহাসাগরের সরি 

[মীবা এলাকাভুক্ত। নৃতাত্তিকদের মতে মৌসুমী অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে 
রা সাংস্কৃতিক মিল আছে। এই কারণে ভারতীয় সংস্কৃতির বিবিধ 
উপাদান খুব স্বাভাবিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ছড়িয়ে গিয়েছিল । 
প্ৰাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই দুই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধো যাতায়াত ও আদান প্রদান 
ছিল। কাজেই মালয়, সুমাত্ৰা, জাভা ও কান্বোডিয়ায় ভারতীয়রা বিদেশি বলে চিহ্নিত 
হয়নি। ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাস ও জীবনযাত্রার নানা উপকরণ বিদেশি সংস্কৃতি বলে গণ্য 
হয়নি ৷ সেডেস্‌ মনে করেন খ্রিস্টিয় যুগের সুচনায় অনেক সংখ্যক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শ্রেণীর 
মানুষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেতে থাকে । উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের চেষ্টায় হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির 





প্রভাব আগের থেকে বেশি মাত্রায় ছড়াতে থাকে বলে এই যুগকে পরবর্তী এ্রতিহাসিকেরা 


আগে বলেছি যে ভারতের বাইরে বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে 
ভারতীয় সভ্ভতা-সংস্কৃতির প্রসার ছড়িয়ে পড়ার কথা ভারতীয়রা বিস্মৃত হয়েছিল । 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে যথা রামায়ণ, বৌদ্ধ জাতক বা পালি নির্দেশগ্রহ্থে দক্ষিণ-পূব 
এশিয়ার কিছু স্থান নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে সুমাত্ৰা ও জাভার উল্লেখ আছে। 
জাতক ও জৈনগ্রন্থ সমরাইচ্ছকথায় ভারতীয়দের সমুদ্রযাত্রার কাহিনি আছে। প্রাচীন 
সমুদ্রযাত্রার স্মৃতিবহ এই কাহিনি যতই তাৎপর্য পূর্ণ হোক না কেন ভারত দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার এতিহাসিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। সেডেস্‌ চীনের এতিহাসিক 
দলিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রাপ্ত সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষায় উৎকীর্ণ লেখসমূহের 
সাহায্যে প্রাচীন যুগের ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য কাঠামো খাড়া করেছেন ৷ 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দুরাজ্যগুলির আদি যুগের খবর পাওয়া যাচ্ছে, ভারতীয় 
নয়, চীনা আকরপগ্রন্থে। চীনা উৎস থেকে আমরা জানতে পারি যে খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে 
কান্বোভিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে কুবান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় ব্ৰাহ্মণ কৌস্তিণ্য । দ্বিতীয় 
শতকে ইন্দোটীনের চম্পারাজ্যে এবং মালয় উপদ্বীপে হিন্দু প্রভাব লক্ষণীয় । সেডেস্‌ মনে 
করেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খ্রিস্টিয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকেই ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব 
জোরালো ভাবে আসতে থাকে এবং পঞ্চম শতকে নানাভাবে ফলপ্রসূ হয় । চতুর্থ শতকে 
পূর্ব বোর্বিয়োর কুটেই রাজ্যে মূলবৰ্মণের এবং পশ্চিম জাভার তারুমা রাজ্জে পূর্ণবর্মণের 
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সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ লেখ পাওয়া গেছে। চতুর্থ পঞ্চম শতকের অমরাবতী বুদ্ধমূতি 
রয়েছে সেলিবিস দ্বীপে, পূর্ব জাভায় এবং সুনাত্রার দক্ষিণ-পূর্ব প্যালেম্বাঙডের নিকটে 
মেগানতুঙ পাহাড়ের গায়ে । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু বৌদ্ধ রাজ্যের নিঃসন্দেহ উপস্থিতি 
এতিহাসিকদের মনে নানা প্ৰশ্ন তুলেছে! সমুদ্রযাত্রার ফলে কলুষিত বা জাতিচ্যুত হবার 

আশঙ্কা উপেক্ষা করে ভারতীয় হিন্দুরা কীভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে গিয়েছিল? 
সেডেসের অনুমান বৌদ্ধধর্মে যেহেতু জাতি-প্রথা সম্পৃক্ত নিষেধ ছিল না তাই বৌদ্ধ ধৰ্মই 
সর্ব প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তারলাভ করে । নাবিকদের উপাস্য দেবতা বুদ্ধ দীপঙ্কর 
০৪ E calmer of the waters অর্থাৎ সমুদ্রশাসক যার প্রভাবে সমুদ্রের জল শাস্ত হয়। 
সমুদ্রপথের বিভিন্ন অংশে বুদ্ধ দীপক্করের মূৰ্তি পাওয়া গেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় । অল্পকালের 
মধ্যে অবশ্য হিন্দু ধর্ম বিশেষ করে শৈবধর্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রাধান্য পেয়েছিল । নীলকণ্ঠ 
শাস্ত্ৰী অগস্ত্যমুনির দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়া যাত্রা বিষয়ে যা লিখেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে 
একদল শৈব উপাসক ক্ৰমশ প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল মহাদেশীয় এবং দ্বীপময় 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ৷ শিবলিঙ্গ উপাসক শৈব ব্রাহ্মণরা ভারতীয় ধরনের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় 
সহায়তা করেছিল। রাজা যে দেশ শাসন করেন তার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা 
ছিল। রাজকীয় লিঙ্গ উপাসনা এই সব আঞ্চলিক দেবপুজার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে । 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা দুইভাবে হয়ে থাকতে পারে ৷ এক, কোনো ভারতীয় 
রাজা বা রাজপুত্র একটি অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকতে পারেন। দুই, কোনো 
স্থানীয় অধিপতি বা রাজা হিন্দু নাম নিয়ে ব্রাহ্মণদের সাহায্যে একটি হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করে থাকতে পারেন। সেডেস্‌ মনে করেন এই দুটি পদ্ধতিতেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দু 


ভারতীয়রা রাজ্য বিপর্যয়ের কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছিল এই তত্ত সেডেস্‌ 
মানেননি। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের বিধ্বংসী কলিঙ্গ বিজয় কি ব্ৰহ্মদেশ, মালয়, 
সুমাত্রায় ভারতীয় অভিবাসনের কারণ হতে পারে? পালি উৎস থেকে পাওয়া যায় সম্ৰাট 
অশোকের নির্দেশে সোম এবং উত্তরের ব্রহ্মদেশে যাবার কথা । তার বেশি কিছু নয়। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করতে? সেডেস্‌ এই তত্ত্বকে গুরুত্ব দেননি ৷ ইতিপূৰ্বে 
দেখেছি সোনা-রুপো সংগ্রহের আশায় ভারতীয় বণিকরা দক্ষিণ-পূর্বের দেশগুলিতে 
গিয়েছিল একথা সেডেস্‌ নিজেই বলেছেন। খ্রিস্টিয় শতকের গোড়ায় ভারতে বিশেষ 
করে চীনে উন্নত ধরনের সনুদ্রপোত নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল এই সব মাপের জাহাজ 
একসঙ্গে ছ'সাতশ যাত্রী নিতে পারত। একই শতকে গ্রিক নাবিক হিন্দালস্‌ মৌসুমী বায়ুর 
গৃতিবিধির খবর জানতে পারেন যা এতদিন আরব নাবিক-বণিকরা গোপন রেখেছিল । 
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যাতায়াত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ অভিযাত্ৰীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অধিক সংখ্যায় 
আসতে থাকে কেননা বৌদ্ধদের মধ্যে সমুদ্ৰ নিষিদ্ধ ছিল না। সম্ভবত এই বৌদ্ধ পথিকৃতরাই 
সঙ্গে করে নিয়ে আসত গ্রানাইট পাথরে নিৰ্মিত অনরাবতীর বুদ্ধ মূৰ্তি সমূহ ৷ 


সেডেস্‌ বৌদ্ধদের ভূমিকার উপর অনেকটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু 
তিনিও স্বীকার করেছেন যে অচিরে হিন্দু শৈবধর্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রাধান্য পেয়েছিল । 
দ্বীপময় ও মহাদেশীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন স্থানে অগস্ত্যমন্দির শৈবধর্মপ্রসারের 
সাক্ষ্য বহন করছে। জনপ্ৰিয়তায় বৌদ্ধজ্ঞাতককে ছাপিয়ে গেল হিন্দু পুরাণের বর্ণজয় 
উপাখ্যান । সিলভা লেভি বলেছেন যে ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম ভিন দেশের উপজাতীয় সংস্কৃতির কিছু 
রা এজি 
টিউনস ৮১ গড 
ডি কে বস্‌ বলেছেন যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রচারিত 
হয়েছিল ৷ সেডেস্‌ মন্তব্য করেছেন যে শিক্ষিত পণ্ডিত বা ধর্ম প্রচারকদের হস্তক্ষেপ করার 
আগে সাধারণ বণিক নাবিকরা পরবর্তী যোগাযোগের জমি তৈরি করেছিল । উচ্চবর্ণের 

শান্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রভাবে হিন্দুদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাত্রার ধরন দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। সম্ভবত স্থানীয় রাজারা এবং উচ্চ শ্রেণীর মানুষ হিন্দু 
জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করেছিল । ফলে দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ায় হিন্দু কলোনি" বা উপনিবেশ 
গড়ে ওঠেনি, বিভিন্ন স্থানে হিন্দু ভাবাপন্ন রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল । এই সব রাজ গঠনে 
স্থানীয় রাজা বা দলপতিদের সক্রিয় ভূমিকার উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন সেডেস্‌ যদিও 
রব চা তেৰ বলোৰ ওসব 
নাও 
রী উল্কা Ral JET eC a 
কাস্বোডিয়োর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে। বলা হয়েছে যে হিন্দু প্রভাব উচ্চশ্ৰেণীর স্তরেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। নিচের তলার সাধারণ মানুষের জীবনে সেই প্রভাব বিস্তৃত হয়নি৷ সেডেস্‌ 
আসেন তাই মোটের উপর এই মত তাদের কাছে গ্ৰাহ্য তবে আরো বেশি নৃতাত্ত্বিক 
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ভাষাতাত্ত্বিক বা তুলনামূলক ধর্মের আলোচনা ও গবেষণা বাড়তে থাকলে হয়ত দেখা 
সার্বিক প্রভাবের কথা এই মুহুর্তে জোর দিয়ে বলা যায় না। 

পাঃ জিজ্ঞাস 

অংশগ্ৰহণ করেছেন ৷ রমেশচন্দ্র মজুনদার, নীলকণ্ত শাস্ত্রী, বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, প্ৰবোধ 
চন্দ্ৰ বাগচী , উপেন্দ্ৰনাথ ঘোষাল, কালিদাস নাগ প্ৰমূখ বরেণ্য প্রাচাতত্বিদ তাদের অসংখ্য 
বই ও প্ৰবন্ধাদিতে বিষয়টি খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন। পাঠক সব ক'জন লেখকের 
প্রত্যেকটি রচনা দেখে নেবেন আশা করা সঙ্গত নয়। উপরের পর্যালোচনায় বিতর্কের মূল 
প্রশ্নগুলি উঠে এসেছে ৷ আনুষঙ্গিক নারো অনেক কথা আছে । 


স্থান-নাম থেকে মনে হয় এক সময়ে ভারতীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা অঞ্চলে বসবাস 
করেছিল। ইন্দোচীনে চম্পা, থাইল্যাণ্ডে দ্বারাবতী, অযোধ্যা, বৰ্মার প্রোমের কাছে শ্রীক্ষেত্র 
এবং আরো অনেক সংস্কৃত নাম পাওয়া গেছে। সমুদ্রপথে ভারত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
যাওয়ার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের তাম্ৰলিপি, কলিঙ্গ ও করোমণগ্ুল উপকূলের 
কাবেরীপত্তনম, পোড়ুকা (পণ্ডিচেরী), সোপাত্মা (আধুনিক মার্কাজাম্‌ যার নাম ছিল 
সোপত্রিনাম), পশ্চিম উপকূলের ভরুকচ্ছ (ব্রোচ), সূর্পরক (সোপারা) প্রভৃতি বন্দর 
থেকে জাহাঙ্গ ছাড়ত। প্রথম থেকেই সুমাত্ৰা ও মালয়ের মধ্যবর্তী মালাক্কা প্রণালী ব্যবহার 
করা হত মনে হয় না। করোমণ্ডল উপকূল থেকে যাত্রীরা বঙ্গোপসাগর পার হয়ে মালয়ের 
উত্তরে পৌঁছে স্থলপথে সংকীৰ্ণ ক্ৰা যোজক অতিক্রম করে মায়াম উপসাগরে আবার 
জাহাজে করে মায়াম, কাম্বোডিয়া আসাম অভিমুখে যেত। এখানে বলা দরকার যে 
স্থলপথে আসাম, ব্ৰহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড থেকেও ইন্দোটীনের পূর্বাংশ যাবার অনেক পথ 
ছিল। 


বণিক-নাবিকরা নানাবিধ লাভের প্রত্যাশায় বন্দর থেকে বন্দরে ঘুরত একথা আমরা 
জানি। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রিক বিপর্যয় কোনো পর্যায়ে অভিবাসনের কারণ হয়েছিল কিনা 
এ-প্রশ্ন উঠেছে। সম্রাট অশোকের ভয়াবহ কলিঙ্গযুদ্ধ কি কিছু লোককে দূরদেশে ঠেলে 
দেয়নি? কুষাণ সম্ৰাজ্য বিস্তার কি একই ভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাত্রার পিছনে কাজ 
করেনি? সেডেস্‌ এই সব ঘটনাকে গুরুত্ব দেননি। কিন্ত অশোক সোম এবং উত্তরকে 
ব্ৰহ্মদেশে পাঠিয়েছিলেন একথা পালি আকর গ্রন্থে পাওয়া যায় । একথাও মনে করা হয় যে 
কলিঙ্গযুদ্ধের পরেই কিছু দক্ষিণ-ভারতীয় অভিবাসী ইরাবতী মোহানার কাছে মন্‌ সভ্যতার 
পত্তন করেছিল । বর্মীরা মন্দের বলত তালাইঙ্গ এবং প্ৰোমের নিকটে শ্রীক্ষেত্র প্রাচীনকালে 
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ওড়িশার সঙ্গে সংযোগের স্মৃতি বহন করে ৷ পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতের চেট্টিরা (শ্রেক্টী) 
ইরাবতী উপত্যকায় অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করেছিল একথাও স্মরণযোগ্য । C.C. 
Bere (বোর্খ) এবং ]._. 1৮০০5 (মুনস) বলতে চেয়েছেন যে ভারতের ভাগ্যান্বেষী 
স্থাপন করেছিল এই রকম আভাস পাওয়া যায় ইন্দোনেশীয় উপকথা থেকে । এই জাতীয় 
ঘটনা ঘটা অসম্ভব মনে হয় না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চতুর্বর্ণ আছে কিন্তু জাতিপ্ৰথা নেই 
এই তত্ত সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া যায় না। প্রথমত সুমাত্রা-জাভা-বালীতে সামাজিক স্তরীকরণ 
(stratification) বেশ ভালমাত্রায় ছিল । কাম্বোডিয়ায় জাতি প্ৰথাও ছিল একথা অধীর 
চক্ৰবৰ্তী দেখিয়েছেন । রাজাই নিয়ন্ত্রণ করতেন বর্ণ ও জাতিপ্ৰথা। তার নির্দেশে এক 
স্রাতির মানুষ অন্য জাতিতে - হত। শ্নাসলে ভারতীয় হিন্দু সনাক্ত ও ধর্ম দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার মঙ্গোলীয় ও নাতনির রিভার 
বলি টাৰ কৰি দাই ৰা বিছা গৰম বলা = বীৰ উৎস থেকে 
হয়েছিল ৷ হিন্দুরা এসে পৌঁছনোর আগে দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ায় মানুষ অ-সভ্য বর্বর ছিল না। 
ভারতের প্রাক-আর্য অস্টিক সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও উপস্থিত ছিল প্রাক্‌ হিন্দু 
যুগে। একই ধরনের মৌলিক সংস্কৃতির ভিত্তিতে যখন ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
মধ্যে নতুন করে সম্বন্ধ রচনার প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতিকে বিদেশি" 
মনে হয়নি ৷ স্বাভাবিকভাবেই ভিয়েতনাম ছাড়া গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমাজত ধর্ম 
হয় যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছিল ভারতের একটি সাংস্কৃতিক সীমান্ত যেমন ভারতও দক্ষিণ- 
স্নান ০৬ ওলা িডেদি রা 
টিএসপি উজ রড ৯ পাট এক 
সেই একই ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে । আধুনিক 
জাতীয়তাবাদের প্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাবকে খাটো করে দেখানোর 
ঝৌক দেখা গিয়েছে। বৰ্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড ও কাম্বোডিয়ায় নিজস্ব সাংস্কৃতিক 
বৈশিষ্ট ের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে বেশি । এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে একদা বৃহত্তর 
দিয়েছিলেন তার মধ্যে নিঃসন্দেহে অত্যুক্তি ছিল। কিন্তু তার উল্টো প্রতিক্রিয়ার আক্তকের 
দিনে এসব অঞ্চলের উপর ভারতের চিরাচরিত প্রভাবকে অস্বীকার করাও অসঙ্গত। 
ভারত যেমন মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তার প্ৰাচীন সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের কথা বিস্মৃত হয়ে 
ভাব্রত-ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারে না, তেমনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিও তাদের 
ইতিহাস নির্মাণে ভারতের এ্রতিহাসিক ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। 
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ইতিহাস চর্চায় বাড়ির নকশা 


স্বাতী চট্টোপাধ্যায় 


বাড়ির নকশাটি দেখে খুশী হলাম; তবু একটু খটকা লাগল । বাড়ির তুলনায় ক্ুমিটা কিছু 
ছোট ! বাড়ি এবং বাগানের মধ্যেকার জায়গাটাও যেন বড্ড আঁটোসাঁটো ৷ উনিশ শতকের 
শেষে করা শহরের মানচিত্রের (51971501917) সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম আমার সন্দেহ 
অমূলক নয় ।* যে বাড়ির নকশাটির কথা বলছি সেটা জোড়াসীকোর ঠাকুর পরিবারের 
৫নং বাড়ি; তার প্রথম পরিচয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা বাড়ি হিসেবে ৷ নকশাটি 
পেলাম সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ঠাকুরবাড়ীর জানা অজানা"*বইয়ে ।২ বাড়িটি ১৯৪০- 
এর দশকে ভেঙে ফেলা হয়। লেখকের সঙ্গে কথা বলে জানলাম পুরো নকশাটাই মন 
থেকে আঁকা ৷ অর্থাৎ সেই ভেঙ্গে ফেলা বাড়ির যে ছবি লেখকের স্মৃতিতে রয়ে গেছে, এটা 
তারই প্রতিলিপি। তার নির্দেশে তার এক স্থপতি আত্মীয় একে দিয়েছেন যথাসম্ভব মাপসই 
করে । মাপের যে এদিক ওদিক হয়েছে সে বিষয়ে লেখক সচেতন । তার উদ্দেশ্য ছিল ঘর- 


spatial cognition গবেষণা করতেন তারা জানান যে স্মৃতি থেকে আঁকতে আমরা 
বাড়ির নকশার মধ্যে যে 'ভুল' আছে, তা শুধু স্বাভাবিক নয়, তা আমাদের এক নিজস্ব 
পরিসর কল্পনার দরজায় পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ বলতে পারি এই নকশাটি ৫নং বাড়ির 
অনেক সম্ভাব্য প্রতিবর্ণনের (representation) মধ্যে একটি । তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায় । 
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যে পদ্ধতিতে নকশাটি আঁকা হয়েছে তার মধ্যে নিজস্বতা কিছু আছে কি £ নকশাটির 
‘ভাষা’ আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যার ভাষা, যার প্রধান দাবি ভ্ৰমশূন্যতার ৷ বাড়ির ছক একে 
বাড়ির গঠন চিন্তা প্রকাশ করার রীতি অবশ্যই প্ৰাচীন । কিস্তু তার এই মান-নির্ধারিত রূপ 
আধুনিক। আলোচ্য নকশাটিতে দেওয়াল, সিঁড়ি, জানলা চিহ্নিত করার যে পদ্ধতি এবং 
মাপসই (10 50316) আঁকার যে প্ৰচেষ্টা তার একটা এতিহাসিক বৈশিষ্ট্য আছে। এই 
প্রতিবর্ণন পদ্ধতি ব্লাষ্টয়িকতা, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং ধনতান্ত্রিক শ্রমাভ্যাসের সংযোগ প্ৰসূত। 
সরল রেখায় বাঁধা এই ধরনের নকশা বা প্লান একটি আদর্শ লিপি। বাড়ির, সৌধের কি 
নগরের এই প্রকার প্রতিবর্ণনের উদ্দেশ্যই একটি স্থিরীকৃত পরিবেশের আয়োজন ও উৎপাদন । 


বাড়ির নকশা থেকে আমরা বেশ কিছু সামাজিক তথ্য পড়ে নিতে পারি; বুঝে নিতে 
পারি কোন ধরনের সংস্পর্শ সঙ্গত অথবা অসঙ্গত। এই দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনে ঘর দোর, 
দালান, ও সিঁড়ির স্থান, কাঠামো ও সংলগ্নতা সামাজিক সংস্পর্শের সীমা নির্দেশ করে। 


একটি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তবাটি স্পষ্ট হবে । উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এলিজাবেথ 
ক্যাম্পবেল নামে এক সদ্য বিবাহিভা তরুণী কলকাতায় এসেছেন। যে বাড়িতে তিনি 
অতিথি, সেখানের শয্যাগৃহ সম্পর্কে তার অভিমত ৪ ““ঘুমোব কি করে ? চতুর্দিকের দরজা 
যে হাট করে খোলা ।”ঃ ঘরের একাধিক দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখেন আগল দেবার 
কলকাতায় এই গু পনিবেশিক স্থাপত্যের সঙ্গে প্ৰথম পরিচয়ে বিভ্রান্ত বোধ করতেন ৷ কারণটা 
তৈরি হত তার সঙ্গে তৎকালীন ইংল্যান্ডের বাড়ির ছকের বিশেষ কোন মিল নেই ।' 
ফলত +[01৮5০৮-র যে সংজ্ঞায় তারা অভ্যস্ত তার আমূল পরিবর্তন করতে হত 
কলকাতায়। 

কিন্তু বাড়ির নকশাকে যদি আমরা শুধুই আদর্শায়িত মনে করি তবে এঁতিহাসিক 
বিশ্লেষণের অনেকটা জমি ফাকা পড়ে থাকে। প্র্যানে-এর চলতি অর্থ পরিকল্পনা ৷ প্ল্যানকে 
যদি পরিকল্পনা ভাবি তাহলে স্থিরীকৃত ছকের বাধাধরা গৎ অতিক্রম করে খুঁজে পাই অন্য 
এক ব্যঞ্জনা ৷ কল্পনার সূত্র ধরে প্ল্যান হয়ে ওঠে সম্ভাব্য ক্ষেত্রের সমন্বয়, ইংরেজিতে 
যাকে বলা যায় 3 set of contingencies | 





অথচ আমরা প্ল্যান-এর প্ৰযুক্তিগত সংজ্ঞায় এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে এই 
আধুনিক প্রতিবর্ণন পদ্ধতির যাথার্থ এবং সীমা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ভুলে যাই। যারা 
অনেকেই প্রান থেকে বাড়ির পরিবেশটি আন্দাজ করে নিতে পারেন। পৌর এলাকায় 
বাড়ি করতে হলে বাড়ির নকশা পৌর সংস্থার কাছে জমা দিতে হয়। বাড়ির নকশা জমা 
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দেওয়া এবং পৌর সংস্থার নিৰ্দেশিত বিধি-নিষেধ মেনে চলাকে যদি জ্রুনসাধারণের 
মধো নাগরিক চেতনা উন্মেষের একটি যন্ত্ৰ হিসেবে দেখি তাহলে এই দৃষ্টিগত সাক্ষরতা 
(visual literacy) এবং আধুনিক নাগরিকতার সম্পর্কটি তাৎপর্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উনিশ 
শতকের উপনিবেশিক সংস্কৃতি ও প্রশাসনে স্থাপত্যের নকশার প্রতিষ্ঠা আলোচনা করলে 
এই তাৎপর্ষের ধারা অনেকটা বুঝতে পারি । 


প্রত্রতত্ববিদ জেমস ফরগুসন রাজেন্দ্রলাল মিত্রএর 7010 Antiquities of 
071558-- র সমালোচনা করে বলেছিলেন বে রাজেন্দ্রলালের বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য এবং 
বিজ্ঞান সম্মত নয়, কারণ তিনি স্থাপত্যের প্ৰামাণ্য চিত্ৰ প্ৰস্তুত এবং ব্যবহার করার কোন 
চেষ্টা করেননি ।১ অর্থাৎ প্ল্যান, সেকশন, এলিভেশনের অভাবে তার বক্তব্য বুক্তিগ্ৰাহ্য 
হতে পারে না। শুধু সংস্কৃতভ্ঞান এবং ভারতীয় (লেখার উপর নির্ভরশীল গবেষণা ভ্রান্ত 
হতে বাধা, কারণ সব ভারতীয় লিখিত প্রনাণই ভুল তথ্যে ভরা। এর মুলে ভারতীয় 
স্থাপতোর ভাষা পড়তে হবে সোজাসুজি সৌধ থেকে । এখানে স্থাপত্যের পদমর্যাদা *" 
great stone ০০০৮ হিসেবে। স্থাপত্যের গঠন থেকে নির্মাতাদের অভিপ্রায় বুঝে নিতে 
হবে- যে কথা সেই কারিগররা বোঝাতে চেয়েছে কিন্তু প্রকাশের আর কোন ভাষা পায়নিঃ 
“We can stand actually. as it were. beside the people who were hewing 
the marble into form. read the thoughts they were wishing to express.” * 
মধ্যেও কিন্তু একটি অনুমিতি অচল---প্ৰামাণিক তথ্য, সে যে প্রকারহ হোক না কেন, 
“পড়তে” হবে। অৰ্থাৎ দৃষ্টি এবং নয়নগোচর সাক্ষরতাই আধুনিক স্থাপত্য চর্চার মূল 
কথা। 


পাশ্চাত্য আধুনিকতায় দৃষ্টির প্রাধান্য এবং সেই প্রাধান্য সৃষ্টির সঙ্গে পরিসর চিন্তার 
ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করছি। পুঁজিবাদ ও আধুনিক রাষ্ট্রগঠনের 
ক্ষেত্রের নব্য শ্রমবিভাজনের উপযোগী পুনর্বিন্যাস। এর মূল মন্ত্ৰ separation and 
classification | এই শ্রেণীগত বিভাজনের আদর্শায়িত রূপ শহরের গ্রিড এবং গ্রিড 
প্রান । অর্থাৎ এর উৎপত্তি কাগজে কলমে ৷ গ্রিড-সৃষ্টিকর্তাদের আশা, এই দৃষ্টিগত পরিসর 
বিভাজন রাষ্ট্রের নব্য নাগরিকদের নিজের স্থান নিৰ্দিষ্ট করে দেবে ।অপরের দৃষ্টির অন্তরালে 
নিজস্ব পরিসরে সৃষ্টি হবে নতুন আত্মচিস্তা এবং সমূহচেতনা ৷ অথচ কাৰ্যত দেখা গেল এই 
গ্রিড এর ব্যবহারের সঙ্গে আদর্শের অনেকখানি ফারাক । দৃষ্টির অন্তরাল হলেও গন্ধ ও 
শব্দের অভ্তরাল হয় না। গ্রিডের সরল রেখা ছাপিয়ে উপচে পড়ে আধুনিকতার প্রথম 
পর্যায়ের সরবতা, 9811 1170901710৮- র সরবতা । রাষ্ট্র গঠনের প্রথম যুগে মার্কিন যুক্ত 
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Sb LIAL IRE DEEL টার i ৬৬০. 
ছি SHOUTS TUTTE কারান 
জটিলতার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার স্থান এটা নয়। তার একটি প্র্যান-সংক্রান্ত উদাহরণ দেব 
মাত্ৰ যদিও উনিশ শতকের গোড়া থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে আঁকা বাড়ির নকশা বাঙালি 
এবং নাগরিক চেতনার এই সংজ্ঞা ছিল কিছুটা অভিনব ৷ অনৃতলাল বসুর প্ৰহসনে তার 
আভাস পাই £ 
হর 2৮৮2 এ হচ্ছে মিউনিসিপাল। 
শ্যামা -- তা সে পালমশাই কি করবেন? 
হর-_ ছি ছি! আমি এলে ফেল্‌, কত মিটিং আ্যাটেন্ড করি, কাগজে করোসপন্ডেস 
লিখি, আর তুমি আমার স্ত্রী হয়ে মিউনিসিপাল উচ্চারণ করতে পারো না? 
.. একটু যদি ভাল করে পড়তে। 
শ্যামা -- তা হলে যে এই আড়াই মাস ব্লীধুনী ছেড়ে গেল, আর রান্নাঘরে ঢুকতেম £ 
আটটার ভেতর আপিসের ভাত রীধত কে? ........ তোমার সে মিন্সেপালই 
হোক আর মাগীপালই হোক, বাড়ী কল্পে কি করবে তা শুনি। 
হর-_ শুনবে কি? এখন তো বাড়ী করতে গেলে নিজের বাড়ী কি রকম হবে তার 
নক্সা দিতে হয়। এর পর সমস্ত ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকতে হবে? 
শ্যামা __ কেন, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? 
হর -_ কাদের সঙ্গে? 
শ্যামা -- এ কাদের কথা বল্লে- ভারতবর্ষ না কি? তাদের সঙ্গে । 
হর-_- ..- ও কথা তুমি বুঝবে না, আমি সহজে বুঝিয়ে দিচিছ শোন ..... যে ভিটেয় 
আমি বাড়ী কবের্বা সেইখানে ইলিশ মাছ ভাজতে চড়ালে ষত দূর গন্ধ যায়: 
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম-বায়ু নৈখতি-অগ্নি-ঈশান-যত দূর গন্ধ বা দৃষ্টি যায় 
যাই বল তত দৃর চারিদিকের বাড়ীর আঁচে আঁচে নক্সা দিতে হবে 1১১ নেজরটান 
লেখিকার) 
উদ্ধৃতি দীর্ঘ হয়ে গেল । কিন্তু বাড়ির নকশার সাথে আধুনিক রাষ্ট্রয়িকতা, বৃহত্তর 
SE EO TEE ননদ হা লাহ চি৷ 
হয়ে পড়েছে। এছাড়া বাড়ির উপাদান এবং বিন্যাসে এতদিন যা গুরুত্বপূর্ণ বা আবশ্যক 
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বলে ভাবা হয়েছে তাও বদলে যাচ্ছে। এখন আর “পূবে হাস, উত্তরে বাশ, পশ্চিমে 
গোলা, দক্ষিণ খোলা’'' বললে কাজ চলে না । এখন “ইঞ্জিনিয়র এসে জল শুষবে, এখানে 
ছাড়, ওখানে বাড়” বলবে ।১ এখন প্রাধান্য জলের কলের, নর্দমার গঠনের, আর ফাকা 
জায়গায় মাপের । 


কলকাতার হেলথ্‌ অফিসারদের প্রতিবেদনে এই রদবদলের সাক্ষ্য মেলে । ১৮৮১৯- 
৯০ সালে হেলথ্‌ অফিসার ডবলু জে সিম্পসন সোজাসুজি জানিয়ে দিচ্ছেন কলকাতার. 
স্বাস্থ) উদ্ধার করতে হলে কার্যকর এবং কড়া 98810175 Ac চালু করতে হবে । 2 তার 
জন্য প্রথম প্রয়োজন রোগ-দুষিত এলাকার অর্থাৎ উত্তর কলকাতার জনবহুল এলাকার 
এবং সব বস্তির পূণঙ্গি নকশা প্রস্তুত করা । সিম্পসনের পূর্বসূরী আরথর পেইনও একই 
কথা বলেছেন ১৮৭২ সালে । বস্তি এলাকা সংস্কারের জন্য প্রয়োজন 7 9 correct plan 
of each busti. showing its exact boundan. thc situation of tanks and 
ponds and distinguishing the high from the low lands."*" এই সব এলাকা 
থেকে দূষিত বায়ু (॥॥৭5৷৷৭) ছড়িয়ে পড়ে শহরের সব জায়গায় । রোগের জীবানুতত্ত 
আবিষ্কারের বহু বছর পরও কলকাতার (তথা ও পনিবেশিক ভারতবর্ষের) হেলথ অফিসার 
এবং শাসনকর্তারা রোগের আবহাওয়া জনিত তত্ত (environmental theory of dis- 
৩259) বর্জন করেননি ৷ কারণ আবহাওয়া জনিত অদৃষ্টবাদ (environmental deter- 
118711571) ও পনিবেশিকতার মূলে প্রতিষ্ঠিত। হেলথ্‌ অফিসারদের প্রতিবেদন খুঁটিয়ে না 
পড়েও বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে, শহরের স্বাস্থ্যোদ্ধার, সামাজিক এবং পুলিশি 
নিয়ন্ত্রণ একযোগে কাজ করছে। কিন্তু প্ল্লানের সঙ্গে দৃষিত বায়ুর সম্পর্কটা আসলে কি? না 
প্রযান থেকে বিশেষজ্ঞদের অনুমান করে নিতে হবে কোন জায়গায় কতখানি হাওয়া চলাচল 
অঙ্ক শাস্ত্রের ভাষায় মুদ্রিত। অর্থাৎ বাড়ির এবং শহরের প্ল্যান অনুভূতিকে বিশ্েষণের 
উপযোগী করে তোলায় নিয়োজিত। 

শহর স্বাস্থ্যকর করার নামে পারিবারিক গন্ডির ভেতর রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপ অমৃতলাল 
বসু সুনজরে দেখেননি । তার রক্ষণশীল মন আধুনিক সমাজ সংস্কার এবং প্রতিনিধিত্বমূলক 
রাজনীতির চড়া দামটি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে representation কথাটির দুই 
অর্থের- প্রতিনিধিত্ব এবং প্রতিবর্ণন__ মধো সম্পর্কটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবর্ণন পদ্ধতির 
মধ্যে নিহিত আছে জাতীয়তাবাদের প্রাণ। প্রতিবর্ণন পদ্ধতি যেখানে শুপনিবেশিক রাস 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ৷ কিন্তু প্রহসনের সংলাপের মধ্যে একটি ইঙ্গিত আছে যা আমাদের 
আধুনিক প্রতিবর্ণন পদ্ধতির অবশ্যভ্তাবী সাফল্যের ইতিহাস সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়। 


উদ্ধৃতিতে যেখানে দাগ দিয়েছি সেখানে পাঠকের নজর ফেরাতে চাই। গন্ধ এবং দৃষ্টির 
সঙ্গে নকশার সম্পর্কটি তিনি যে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন সেটা হেলথ অফিসারের ভাষার 
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চেয়ে স্বতন্ত্ৰ । ইলিশ মাছ ভাজার মনোগ্রাহী গন্ধের মধ্যে যে প্রকার বস্তুত্ব আছে তা নকশার 
বক্তব্যের অতিরিক্ত । নকশা পড়ে তার নাগাল পাওয়া যায় না। 

অনৃতলাল বসুর রক্ষণশীলতার মূল্যায়ন অন্যত্র করা যাবে । কিন্তু ভাষাতত্ত্ব এবং 
সাহিত্যতত্তের যুগলবন্দীর প্রাধান্য আমরা আজ যখন সব প্রামাণিক তথাকে সে স্থাপজই 
হোক, মানচিত্রই হোক, আর চলচ্চিত্রই হোক-_- পাঠ’ (০) হিসেবে দেখতে অনুপ্রাণিত 
হয়েছি, অস্বতলাল বসুর এই ইঙ্গিতটির তাৎপর্য আমাদের এতিহাসিক বিবেচনায় প্রয়োজনীয় 
হয়ে পড়েছে। 


যদি বলি স্থাপত্য বা পরিসর চিস্তায় যা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা দৃষ্টির 
অগোচর তাহলে হয়ত অতুক্তি হবে না। বিশেষত উনিশ শতকের বাঙালি সংস্কৃতিতে 
পড়ার সঙ্গে দেখার এবং দেখার সঙ্গে শোনার-_-অনুভব করার “যে সম্পর্ক এবং 
অভ্যাস, তার একটি স্বকীয়তা আছে। মনে রাখতে হবে যে ইংরেজিতে যাকে 1০1 বলে 
বাংলায় তা “পাঠ । দুইএর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। পাঠ বলতে আমরা লিখিত পরিসর 
এবং পড়া দুহই বোঝাই, এবং পড়ার নীরবতা ও সরবতা দুইই বুঝি । এই স্বাতন্ত্য বিংশ 
শতকের প্রারভ্তে কলকাতার আধুনিক পরিসরকে এক বিশেষ ব্যঞ্জনা দেয়। অথচ সেই 
পরিসরের বর্ণনা এবং তত্ব আমরা আয়ত্ত করিনি । পাশ্চাত্য পরিসর চিন্তা থেকে তার 
পথনির্দেশ পাব তার কোন সম্ভাবনা নেই। সেই স্বাতন্ত্যের একটি নজির দিয়ে আলোচনা 
শেষ করব। 


সুমিতেন্দ্রনাথের বই-এ ৫নং বাড়ির আর একটি ছবি পাই। এটি অবনীন্দ্রনাথের 
আঁকা, নাম “বকুলতলার বাড়ী” । ছবিটিতে আধুনিক প্র্যানের বেশির ভাগ নিয়মই লঙিঘত 
হয়েছে ৷ তবু এখানে “ভুলের ' প্রশ্ন ওঠে না__ উঠলেও অন্যভাবে উঠতে পারে । নকশাটির 
স্বকীয়তাই হল তার কাল্পনিকতা। নকশাটির আঁকা বাকা অনিশ্চিত রেখাগুলি 
লেখকের/চিত্রী-র স্মৃতির অস্থিরতা এবং আকাম্বার নির্দেশবাহী । অস্পক্টতাই তার প্রাচূর্য্য। 
অবনীন্দ্রনাথ ৫নং বাড়ি নিয়ে লিখেছেন বিস্তর ৷ চেয়েছেন তার স্মৃতির বাড়ি এবং শহরের 
রূপ, রস, স্পৰ্শ, গন্ধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে । সেখানে অনেক দৃশ্যপট অনেক সুর 
ও কথার বুনট। তুলনায় ছবিটির বক্তব্য সামান্টই। দেখার সঙ্গে শোনার তাল মেলাতে 
পারলে তবেই পাই নকশায় যা অব্যক্ত তার পরিচয়। 


সৃত্রনির্দেশ 


5 Map of Calcutta based on survevs by R.B. Smart in 1887-1892, 
revised in 1909 
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পূনৰ্মূদ্ৰণ 


এঁতিহাসিক পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় সংযোজিত হল পুনর্মুদ্রণ বিভাগ ৷ এই বিভাগে আমরা অবুনা দুর্লভ 
পত্রিকায় প্ৰকাশিত কিছু কিছু এতিহাসিক প্ৰবন্ধ ছাপার পরিকল্পনা করেছি। অতীতের কিছু প্রাসঙ্গিক বিতৰ্কও 
পেশ করা হবে এখানে ৷ এই সংখ্যায় শ্রী কালিকারঞ্জন কানুনাগোর দুটি প্ৰবন্ধ পুনমূদ্ৰিত হল। প্ৰবন্ধ দুটি 
মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (তৃতীয় পর্যায়), ১৩৫৪, প্রথম বর্ষের শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। শ্রী অশোক রায়ের সৌজন্যে পত্রিকাটি পাওয়া গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহিতলাল ও 
কালিকারপ্তন সহকর্মী ছিলেন, একজন পড়াতেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, আরেক জন ইতিহাস ৷ প্ৰবন্ধ দুটি 
ছাপার সময় মোহিতলাল কলকাতা নিবাসী, কালিকারগ্তনও লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবেন, দেশভাগ 
আসন্ন । এহ প্রেক্ষিতেই প্রবন্ধ দুটি লেখা, মোহিতলালের সম্পাদকীয় মস্তবে এ ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট । প্রতিহাসিক' 
প্রবন্ধ এখানে হয়ে উঠেছে Purtinon Lirerature | রচনার আড়ালে থাকতেন না কালিকারপগ্তন কানুনগো, 
অভিজ্ঞতা ও ধারণাকে মিশিয়ে নির্ধিধায় তিনি কথাবস্ডুটি সাজাতেন, অতীত ও বর্তমানের মবে যাতায়াতে 
বিপর্যয়ের ছাপ লেখায় আছে । কালিকারঞ্জন বহুভাষাবিদ, মধ্যযুগের হিন্দি সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখায় 
ও লেব্যরূপ তবন তার কাছে একেবারে জলভাত।॥ বাংলা ভাষায় লেখা এতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি এহ 
রূপগুলির পরিচয় স্বচ্ছান্দে দিতে পেরেছিলেন । বাংলায় এ গোত্রের শব্দগুলি মিশিয়ে লেখায় অন্য এক স্বাদ 
উ্রতিহাসিক কালিকারগ্তন কানুনগোর লেখার তাংপর্য বুঝাতে পারবেন। 





ইতিহাসের ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ 


শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো এম, এ, পি এইচ-ডি 


[সম্পাদকীয় ভূমিকা $-__ এই প্রবন্ধে পাণৰ শতাতেল সহিত বর্তমানকে, এব বর্তমান, = আসন ভবিব্ৎকে বুান্মিয়া 
লইতে পারিবেন। লেখক স্পন্টভাবে সেই তুলনা না কারলেন্, হিন্দুস্থানে পাকিস্তান- প্রতিষ্ঠার সুদীৰ্ঘ পৃব্ব-ইতিহাস ও 
সম্পাদক মোতিতলাল এলুমদালের। - স.£ 


(১) 
মরক্কোদেশীয় পর্যটক ইবন্‌ বতুতা লিখিয়া গিয়াছেন, সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে 
‘নয়া দিল্লীর অন্যতম ‘নৃতন শহর’ বা ‘সিরি’র অনতিদূরে ইন্দর্পত শাসন’ নামে 
একটি গ্রাম ছিল । মদ-চোয়ীন কিংবা বিক্রয় যখন আলাউদ্দীনের হুকুমে বন্ধ হইয়া গেল, 
এই ইন্দ্রপ্রস্থ-শাসনের সহিত তখন রাজধানীর একটা চোরাই কারবার চলিত। চামড়ার 
মশকে শরাব ভর্তি করিয়া গ্রামবাসিগণ জ্বালানি-কাঠে-বোঝাই গরুর গাড়ীর মধ্যে লুকাইয়া 
তুকী আমীর গণের জন্য বস্তুটি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিত ৷ সুতরাং ইন্দ্ৰপ্ৰস্থের অস্তিত্ব সন্বন্ধে 
অন্য এতিহাসিক প্রমাণ অনাবশ্যক। মহাভারতে নাই এমন কথাও দিল্লী-অঞ্চলের গ্রামবাসীর 
মুখে শুনিয়াছি। দিল্লীর নিকটবর্তী গুরগাঁও জিলা নাকি যুধিষ্ঠির অস্ত্রগুরু দ্ৰোণাচাৰ্য্যকে 
গুরুদক্ষিণা করিয়াছিলেন । নিবর্বাসিত পাণ্ডবগণকে অৰ্দ্ধরাজ্য প্রদান করিতে দুৰ্যোধন যখন 
অস্বীকৃত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের শান্তির বাণীকে সূতপুত্ৰ কর্ণ ক্লৈব্য বলিয়া উপহাস করিল, 
স্থির প্রজ্ঞ বাসুদেব তখন পাণগুবগণের জন্য পঞ্চগ্রামমাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 
"সৰ্ব্বং ভবতু তে রাজ্যং পঞ্চগ্রামান্‌ বিসর্জয় ।”__এই পঞ্চগ্রামের নামোল্লেখ মহাভারতে 
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আছে কিনা জ্ঞানিনা লোকে বলে, বৰ্ত্তমান তহশীল---বাগপত্‌, শোনপত্‌ ইত্যাদি পঞ্চ প্ৰস্থ 
উক্ত পঞ্চগ্রাম। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ নগরী তক্ষশীলার মত বিশ বাইশ হাত মাটির নিচে 
গিয়াছে, কিংবা যনুনার কুক্ষিগত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই; যেহেতু 
পর্য্যন্ত বরাবর পৃবর্বকূল ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। দিল্লীর ধ্বংসস্তূপ হইতে যেমন পর পর নয়টি 


প্রায় বাইশ বৎসর পুবের্ব দেশ হইতে নবাগত, দিল্লীর রামযশ কলেজে আমার 
সহকর্মী, সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সন্ধ্ধাবেলা বাসায় ফিরিয়া আসিয়া 
বলিলেন, তিনি পঞ্চপাণ্ডবের শিবালয় এবং কুকন্তীশ্বৰ-শিব দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। 
প্ৰাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের সন্ধান পাইয়া পঞ্চপাণ্ডবের শিবালয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া আসিয়াছেন। 
পবিত্রো বা” পাঠ এবং বায়ব্য আচমন সমাপনপূর্ব্বক, মন্দিরে পশ্চিমাস্য হইয়া, মহারাজ্ত 
যুধিষ্ঠিরের আসনে বসিয়া, সাবিত্রীনন্ত্র জপ করিয়াছেন ৷ যুধিষ্ঠিরের দক্ষিণপাৰ্শ্বে ভীমার্জ্জুন 
এবং বামে নকুল সহদেবের আসন; মন্দিরের পশ্চিম প্রাচীরের গায়ে খোদাই করা-- সুন্দর 
লিঙ্গগুলি হরণ করিয়াছে ৷ তিনি আরও বলিলেন, যুধিষ্ঠিরের আসনের নিকট দীপপদানের 
দিয়াছে। ব্রাহ্মণের বাক্যে তেজ, মুখে অপরিসীম তৃপ্তি এবং আনন্দের ছাপ দেখিয়া কোন 
কুস্তীশ্বর শিব এখনও একটি বৃক্ষছায়া আশ্রয় করিয়া আছেন; ময়দানব নিম্মিতি মন্দির 
নাই; সেইদিন পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে এস্থানে যাত্রীর ভিড় হইয়াছিল, ইত্যাদি ৷ নরেনবাবুর 
ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ দর্শনের পুবের্ব ছয় বৎসর দিল্লীতে থাকিয়া আমি প্ৰাচীন ধ্বংসাবশেষ সমূহ 
একাধিকবার দেখিয়াছি; ক্যানিংহাম সাহেব কোথাও এইরূপ মন্দিরের উল্লেখ করেন নাই, 
অথচ নরেনবাবুর চাক্ষুষ বর্ণনা অবিশ্বাস করিবার যো নাই । স্থানের দূরত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে 
নমান্ত করিতেন সেইখানেই আমার নবাগত বন্ধু সায়ংসন্ধ্যা সারিয়া আসিয়াছেন; ভাগ্যে 
বাহিরের চৌবাচ্চায় "ওজু’র পাদোদক ছিল না! তিনি যে প্রস্তরবেদিকাকে সন্ধ্যারতির 
দীপাধার মনে করিয়াছিলেন- উহার উপর দীড়াইয়া নমাজের পর মোল্লা “খুতবা পড়িতেন, 
অর্থাৎ উহা মসজিদের 'মিম্বর'। কিন্তু গাছতলায় শিবলিঙ্গ এবং এ স্থানে হিন্দুযাত্রী 
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সমাগম সম্বন্ধে আমি তখন কোনও সদুত্তর দিতে পারি নাই, হয়ত এখনও পারিব না; 
বিগ্রহ-বিভীষিকাগ্রস্ত আওরঙ্গজেব-বাদশাহের পিতামহ প্রপিতামহ যে পুরাতন দিল্লীতে 
বাস করিতেন সেখান কখন এবং কি প্রকারে হিন্দুগণ কুস্তীশ্বর-শিবপূুজা আরম্ভ করিয়াছিল ? 
(২) 

ইন্দ্রপ্রস্থ-নগরীর ভাগাবিপর্যায়ের ধারাবাহিক এতিহাসিক আলোচনা এই প্রবন্ধের 
বিষয় বস্তু নহে । আলমশীর-শাহী আমলে পঞ্চনদ-প্রদেশের অন্তর্গত বটালা-নিবাসী সুক্তানরায় 
ভাণ্ডারী, মহারাজ য্ধিষ্ঠিরের বরাজ্যারোহণ-কাল হইতে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত, হন্দ্ৰপ্ৰস্থের 
সম্ৰাট, সুলতান এবং শাহানশাহগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ফার্সি ভাষায় তাহার Khulasat- 
।11-12%52111]1-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ৷ ভুমিকায় লিখিয়াছেন, সমস্ত প্ৰাচীন ইতিহাস 
এবং ধর্মগ্রন্থ তিনি ফার্সি ভাষায় পড়িয়াছেন। আকবর এবং দারা শুকোর কৃপায় বনু 
সংস্কৃত গ্রন্থ তর্ভজনা হইয়াছিল, সুতরাং তাহার অসুবিধা হয় নাই ।ইংরেজী আমলে ইংরেজী 
ভাষা আয়ত না করিলে প্ৰাচীন ইতিহাসের গবেষণা চলিতে পারে না মোগল আমলে 
ফার্সি না পড়িলে সম্ত্রান্ত হিন্দুর জীবিকা কিংবা জ্ঞানাৰ্জ্জন চলিত না। যাহা হউক, ভূমিকা 
প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ভরতপুরের রাজা বদনসিংহের পুত্র সুরজমল-জাঠ মোগল-ইন্দ্রপ্রস্থ, 
অর্থাৎ সেকালের “পুরানা দিল্লী” অগ্নিসাৎ করিয়া খাণ্ডবপ্ৰস্থে পরিণত করিয়াছিলেন: তখন 
হইতে কেবল উহার অস্ত্ুর্গের প্রাকার, তোরণ, শেরশাহী মসজিদ্‌ এবং হুমায়ূনের পাঠাগার 
মাত্র অবিশিষ্ট আছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় জাঠ কৃষকগণ উহার মালিক হইয়া বসিয়াছিল। 
সম্ভবতঃ এ সময় হইতে প্ৰাচীন ইহ্দ্রপ্রস্থের স্মৃতিরক্ষার্থে জাঠ-দেবতাগণ' কর্তৃক 
কুস্তীশ্বর-শিব স্থাপিত হইয়া হিন্দুর পূজা গ্রহণ করিতেছেন ৷ ভাল বা মন্দ- _জাঠের অসাধ্য 
কৰ্ম্ম কিছুই নাহ মোগল আমলে জাঠ-জাতির উপর যে লোমহর্ষক অত্যাচার এবং নির্ব্বিচার 
হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল, উহাতে এ জাতির বাঁচিয়া থাকিবার কথা নয়। 


কিন্তু জাঠ-জাতি কেবল হিন্দুর ধৰ্ম্ম ও স্বাধীনতা উদ্ধার করে নাই, অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
মুসলমানের উপর পূৰ্ব্ব অত্যাচারের অমানুষিক ও নিতান্ত ভয়াবহ প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া 
নাই ৷ জাঠপণ্ডিত শুক্ল যজুবের্বদের টীকা লিখিয়াছেন; পীপা-জাঠ কবির সাহেবের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করিয়া অহিংসা এবং হিন্দু-ঘুসলমানের মিলন মন্ত্ৰ প্রচার করিয়াছে। রাজারাম-জাঠ 
আওরঙ্গজেবের আমলে সেকেন্দ্রা লুট করিয়া আকবর বাদশাহের অস্থি আগুনে নিক্ষেপ 
করিয়াছিল; তাজমহল জাঠের হাতে অল্পের জন্য রক্ষা পাইয়াছে। গুরু-গোবিন্দের অমৃত" 
পান করিয়া শিখ-জাঠ এখনও অনর হইয়া আছে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আহমদ্শাহ 
দুরানী অমৃতসরের অমৃতকুণ্ড বিষ্ঠাদ্বারা ভরাট করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কয়েক বৎসর 
পরে বিজয়ী শিখগণ পাঠান যুদ্ধবন্দী গণের দ্বারা এ কুণ্ড পরিষ্কার এবং বরাহ রক্তের দ্বারা 





এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ ৬১ 


পরিশোধিত করিয়াছিল। যাহা হউক, ভরতপুরের সৃরজমল যদুবংশী জাঠ জাতির নব্য 
শ্রীকৃষ্ণের অবতার- _কংসরূপী মোগলের মহাকাল রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন : ইহাই 
কবিপ্রশস্তি। 

আওরঙ্গজ্েবের মৃত্যুর পৃবের্বই সুবা-আগ্রা এবং দিল্লী প্রদেশ হিন্দু মন্দির ও সুর্ত্তিশুন্য 
জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারলাভ করায় হিন্দুগণ নৃতন মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিতে সাহসী হয় 
নাই ৷ মন্দিরের অভাবে উক্ত প্রদেশদ্বর়ের জাঠ, আহীর এবং গুজর-কৃষক ও পশ্পালকগণ 
পবর্ব উপলক্ষে বট ও অশ্বর্থবৃক্ষের পূজা করিত। এইভাবে বট অশ্বখকে আশ্রয় করিয়া 
হিন্দুর বেইমানী বাড়িয়া চলিয়াছে বুঝিতে পারিয়া বট-অশ্বত্থগাঠ কাটিয়া ফেলিবার নোগলাই 
হুকুম হইয়াছিল । 


পবিত্র রমজ্ঞান মাসে নেবেম্বর-ডিসেম্বর ১৭৪৯ ইং) আঠার হাশ্রার ফৌজ ও তোপখানা 
লইয়া স্রজমলের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন । ১৭৫০ স্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী নারনোলের 
নিকটবর্তী একস্থানে জাঠের ফাদে পড়িয়া তিনি সূরজমলের সৰ্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। এই সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল মোগল সরকার ভবিষ্যতে কোন পিপল গাছ 
(অশ্ব) কাটিতে পারিবেন না, কিংবা উহার পূজায় বাধা জন্মাইতে পারিবেন না।* এই 
সময়ে হিন্দুধম্মেরি দুদ্দশার অন্য উদাহরণ অনাব্শক, অথচ মোগল সাম্ৰাজ্য তখন 
“বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ।”" 
(৩) 


মহম্মদ শাহ্‌ দিলীর উধম-বাই্ নামী এক নৰ্তকীকে বিবাহ করিয়া, বাদশাহীটা তাহাকেই 
তক্তে বসিবার পূৰ্ব্বে একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি অভ্তঃপুরের বাহিরে আসেন নাই, 
কোন পুরুষমানুষের মুখও দেখেন নাই; সবর্বপ্রথম যাহার মুখ দেখিয়াছিলেন, সেই 
চালাইতেন কুদসিয়া বেগম, এবং খা-উপাধিধারী জাবেদ। তাহার দরবারে ইর্রাণী' এবং 
“তুরাণী” আমীরগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। অযোধ্যার নবাব সফদর জঙ্গ প্রধান 
উজীর,কিস্তু খোজার উজীরী করিতে তিনি নারাজ । আহমদ শাহ্‌ দিল্লীর উপকণ্ঠে চারি বগ 
কোলাহল এবং পুরুষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য তিনি মাসের পর মাস এই নারীস্থানে কুগ্তবিহার 
করিতেন । * * 


* 91158171511 of the Mughal Empire Vol.1. p-309. 
সস 
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১৭৫০ খ্ৰীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একদিন নবাব-উজীর সফদরজঙ্গ 
অনেক বেলা পৰ্য্যভ্ত বিছানায় শুইয়াছিলেন-_চক্ষু মুদ্রিত, অথচ ঘুম নাই ৷ বেগমসাহেবার 
হইবে কি? আলো কই? চতুৰ্দ্দিকে অন্ধকার ! দোয়াব হম্তচ্যুত, অযোধ্যা যায়-যায়: 
ফরাক্কাবাদের আহমদ খাঁ বঙ্গশ ও আফ্রিদি-রোহিলা-পাঠানে মিলিয়া লক্ষ্মী, এলাহাবাদ দুগ 
অবরোধ করিয়া আছে, শীঘ্রই হয়ত দিল্লী আক্রমণ করিবে। ফৌজ নাহি, তহবিল খালি, 
আমার তহবিলে নগদ পাঁচ লাখ টাকা, হীরা-ক্ুহরতে দশ লাখ টাকা, নবাব সাহেবের 


নবাব-উজীর সফদরজঙ্গের সহধনম্বিনী ছিলেন বুরহান্-উল্-মুলুক নবাব সাদত খাঁর 
কন্যা । পিতার ন্যায় তাহার তীক্ষ মেজাজ ও অটুট সাহস; হুকুম খাটাইবার সহজাত 
ক্ষমতা; বিপদে ধৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কুটনীতিজ্ঞানে পিতা এবং স্বামী হইতে চতুগুণি 
শ্রেষ্ঠ । বেগমসাহেবার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়া, নবাব উজীর কয়েক মাসের মধ্যেই 
মারাঠা এবং জাঠ সেনার সাহায্যে বঙ্গশ এবং রোহিলাগণকে সম্পূর্ণ পরাক্তিত করিয়া 
নেপাল তরাই অঞ্চলে তাড়াইয়া দিলেন । কিন্তু জাবেদ খাঁ-র ষড়যন্ত্রে মারাঠাগণ উজীরের 
পক্ষ ত্যাগ করাতে, তিনি রোহিলাশক্তিকে চূর্ণ করিতে পারিলেন না। রাজধানীতে ফিরিয়া 
আসিয়া নবাব সফদরক্তঙ্গ সৰ্ব্বপ্ৰথম জাবেদ খা-কে বধ করিলেন । ইহাতে হিতে বিপরীত 
সংস্থাপন করিয়া নবাব সফদরজঙ্গ সূরজমলকে সাহায্যাৰ্থে আহবান করিলেন । ভরতপুর 
এই বাহিনীর পশ্চাতে ছিল আচণ্ডাল-ব্ৰাহ্মণ সবর্বগোষ্ঠীর যুদ্ধক্ষন হিন্দু। সুরজমলের এই 
ভূভারহরণের জন্য যদুবংশে অবতীর্ণ পার্থসারথি বলিয়া মনে করিলেও তিনি স্বয়ং রাম- 
নামেই সমস্ত কার্য করিতেন। পাঠান সাবিত খী-র সাবিতগড় দুর্গ জয় করিয়া তিনি 
ছিল, বৰ্ত্তমানে এ দুগই সুপ্ৰসিদ্ধ আলীগড় ৷ যাহা হউক, সূরজমলের “রামদল' শাহজাহানাবাদ 
দিল্লী হইতে মক্ষিকা নির্গম পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। চারিদিকে লুঠতরাজ, রাজধানীতে 
হাহাকার পড়িয়া গেল। আহমদ্‌ শাহের নৃতন উজীর ইমাদ উল্‌ মুলুক, সাহারানপুরের 
জমিদার নাজির খা রোহিলা, এবং মালব হইতে মল্হার রাও হোলকর-কে রাজধানী 
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রক্ষার জন্য মোটা টাকার লোভ দেখাইয়া স্বপক্ষে আহান করিয়াছে শুনিয়া, নবাব সফদরজ্ঙ্গ 
(৪) 


দাহনের চমৎকার বৰ্ণনা নানা ছন্দে বিবৃত করিয়াছেন ৷ তিনি নিজেও সূরজনলের অধীনে 
ইন্দ্রপ্রস্থ ধ্বংসের ব্যাপারকে নাদিরশাহী ব্যাপার অপেক্ষা ভয়াবহ___“জাত-গল্টী" বলা 
হইয়াছে । বর্তমান অভ্র্ূর্পের (0119 Kohna) ভু বর বাহিরে, আহমেদ শাহের 
সময় পযন্ত, ৮৫ বর প্রতি নব শহর ছিল। পাঠান এবং 
ES পুরাণা শহরেই ছিল বেশি। মোট কথা, Be New Dclhi এবং Old Dethi- 
র মধ্যে যে তফাৎ সেকালে নতুন পুরাতনের মধ্যে প্রায় অনুরূপ পার্থক্য ছিল। এই 
পাকা ওস্তাদ, ব্যবহারযোগ্য ছোট বড় কোন জিনিষ ছাড়িবার পাত্র নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
বসন ভূষণ ভোজ্য-প্ৰসাধন, গৃহস্থালীর দ্রব্য, আচার-নিঠাই,হুঁকো ডিবা ইত্যাদি সমস্ত 
জিনিস কবি বর্ণিত লুটের ফিরিস্তির মধ্যে পাওয়া যায়। এই ফিরিস্তির টীকা টিপ্লনী 
প্ৰয়োজন, উহাতে একটি স্বতন্ত্ৰ প্ৰবন্ধের উপকরণ আছে। 

করিয়া কিংবা গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে পোঁছাইয়া দিতে হইত। - তাহারা 
স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ কিংবা অকারণ রক্তপাত করিত নাঃ গ্রামে আগুন লাগাইত না, 
কারণ ইহাতে ক্ষতি বই লাভ ছিল না। উজাড় জায়গা হইতে, অবসর মত কুঁড়ে ঘরের 
দরক্তার ঝাপ, দড়ির চারপাই পর্য্যন্ত লইয়া যাইত । মুসলমানরা লুটের খেয়াল করিত নাঃ 
প্রায়ই তাহারা স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নিবির্বশেষে সকলের মাথা কাটিয়া আনিত, স্ত্রীলোকের 
সৰ্ব্বনাশ কঁরিত। নাদিরশাহী 'কতৃল্‌ ই-আম" বা পাইকারী সুণুচ্ছেদ,_এবং জাঠ দমন 
ব্যাপারে আহমদশাদ-দুরাণীর সেনাপতি জাহান খা-র মথুরা বৃন্দাবনে রক্তের বীভৎস 
তাণ্ডব হোলিখেলা ইহার প্রমাণ । সূরজমল কয়দিন ধরিয়া পুরাণা দিল্লী লুট করিয়াছিলেন 
জানা যায় না। দিল্লী এবং আগওরঙ্গজেবের বংশধর গণের প্রতি জাঠ জাতির পুরুষানুক্রমিক 
শত্ৰুতা ছিল। প্রতিহিংসার যে আগুন এতদিন উৎপীড়িত জগঠের হৃদয়ে ধিকি ধিকি 
জ্ললিতেছিল উহার জ্বালাময়ী শিখা এইবার ইন্দ্রপ্রস্থকে গ্রাস করিয়া পরিতৃপ্ত হইল । কবি 
সুদনের উল্লাস তাহার নায়ক সূরজমলের কার্য্যের মাত্রাকে ছাপাইয়া উতিয়াছে, যথা--- 

ধর্ম-সৃত-ধাম জমুনা নিকট মান 
সৰ্ব্ব-মেদ-যজ্ঞ কৌ বনায়ৌো বৌত পুর হো 
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অণ্ুডজ জরায়ুজ ও স্বেদজ উদ্ভিজ হবিব 
ওক্ত কী আগিন, ইন্দ্রপুর সৌ অগিনকুণ্ড 
হোতা শ্রীসৃজান জক্রমান মনসুর হ্যৈ। 
অর্থাৎ, যনুনাতীরে ধৰ্ম্মপুত্ৰ-ধামনে এক সবর্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় । এই যজ্জের হবি 
অণ্ডজ জরায়ুক্ত স্বেদজ প্রাণিকুল এবং ওষধিসমূহ, ইহার পূৰ্ণাহুতি সমূল “চকক্তা' অথাৎ 
চাঘতাই মোঘল বংশ। ওজঃ অর্থাৎ জাঠ শোৌর্যয এই যজ্ঞের অগ্নি, ইন্দ্রপুর হোমকুগ্ড, 
হোতা শ্রাসূরজমল, এবং যক্তমান মনসুর (আবুল মানসুর খা নবাব সফদর জঙ্গ)। 


কবি লিখিয়াছেন, যজমান মনসুর হোতা সূরজনলের হোমের পরিমাপ দেখিয়া 
এই দক্ষযজ্ঞধ্বংসের উদ্দাম তাণ্ডব বন্ধ করিবেন ৷ কবি সুদন এই ইন্দ্রপ্রহথ দাহনকে পৌরাণিক 
রূপ দান করিয়া সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন ৷ পূৰ্ব্বযূগে ক্রুর মঘবা ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজভূমিকে 
নির্যাতিত ও অতিবর্ষণে ক্রিষ্ট করিয়াছিলেন । সেই আক্ৰোশে “বজেন্দ্র- __বদনসিংহের 
পুত্র সূরজমল- _ ইন্দ্রপুর লুণ্ঠন ও দাহন করিলেন । যাহা হউক ইহার পর, পুরাণা দিল্লী 
হইতে পলায়ন করিয়া বাণিজ্য-লক্ষ্মী এবং রাজশ্রী ব্রজভূমিতেই আশ্রয় লইলেন। এই 
সময় হইতে ভরতপুর, দীগ প্রভৃতি নবপ্রতিষ্ঠিত জাঠ-দুর্গ এশ্বৰ্য্যে ও বীর্যে আকবর 
বাদশাহের আগ্রা এবং শাহাজাহানের দিল্লীকে উপহাস করিয়া অর্দীশতাব্দী যাবৎ হিন্দুগৌরব 
অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কবি সত্য বলিয়াছেন-_ 


“ দেস্‌ দেস্‌ তজি লছিমা দিল্লী কিয়ো নিবাস। 
অতি অধৰ্ম্ম লখি লুট্‌ মিস্‌ চলী করন্‌ ব্ৰজবাস।।’”” 


অৰ্থাৎ, লক্ষ্মী দেশের পর দেশ ত্যাগ করিয়া দিল্লীকে আশ্রয় করিয়াছেন; অধৰ্ম্ম 


অরক্ষিত শহর লুট করিয়া সূরজমল তাহার সুনামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন। 


* লক্ষ্মীর ঢাঞ্চলোর একটি সুন্দর সক্জুঙাত দেশাইয়াছেন বৈরানখার পুত্র, হিন্দীভামার অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কুৰি পান খানান 
বন্দর পাতিল - 





কমলা থর ন পচাত ৰজত সব কোয়। 

প্রুকল পুরাতন-ক বধূ চপল! কাহিল হার 11 
[সকালেই ললে, পলা ভির পাকেন না. গুলস পুলাভনের (এক আশে নারায়ণ, আনন ভালে হাললৰ পাব । জু লেন পলা! 
হহ শি নত] "শহা সতলই ৷" 
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নগরী অভিশপ্ত ভূমি প্রাণভয়ে পলায়ন-ত্রস্ত ্তীবকুলকে বধ করিয়া অগ্নিতপণ-_ ব্যাধ 
বৃত্তি, ক্ষাত্ৰ-ধৰ্ম্ম নহে। অজ্ঞাতপক্ষ শাবককে অগ্নির নিষ্ঠুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
জীবের শাশ্বত বেদনার সহিত সুর মিলাইতেছে। খাণুবপ্রস্থ দাহনের পাতকে দেবতা ও 
নানুষ সমান দোষী, সমান পাতকগ্রস্ত । হজম করিতে না পারিলে অগ্নিদেব বার বৎসর 
অরুত্তরাজার যজ্ঞে ঘি খাইতে গেলেন কেন? অগ্নি দেবতাগণের মুখস্বরূপ; যত্ছের 
যথাভাগ ইন্দ্র, সোম, মরুংগণকে পোঁছাইয়া দেওয়াই তাহার কাজ । অন্য কোন দেবতার 
পেটের অসুখ হইল না, অথচ অগ্রির অগ্রিমান্দা! দিল্লীর লোকেরা বলে শরাকত কী 
রেটী" বা শরিকী খানা__ যে যাহাকে পারে ঠকাইয়া খায়; অগ্রিদেব কি উহাই করিয়াছিলেন ? 
দ্বাপরের শেষে অগ্নিদেব একটা আসুরিক চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কিছুদিন 
অপেক্ষা করিলে__ যাগ-যজ্ঞহীন, হবি-হীন কলিকালে স্বভাব-চিকিৎসায় নিশ্চয়ই 
আরোগ্যলাভ করিতেন। দেবতার পাতকের সহায়কারী কৃষ্ণাৰ্জ্জুন খাণ্ডব দাহন করিয়া 
জাগতিক ব্যাপারে দেবতাকেও মানুষ হিসাবে বিচার গ্রহণ করিতে হইবে। 


ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ পাণ্ডৰ কৌরব কেহই ভোগ করিতে পারেন নাই। এ স্থানে হুমায়ুন ‘দীন 
পণাহ্‌’ নিৰ্ম্মাণ করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই; রাজ্য পুনঃ-প্ৰাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে 
অপর পারে চলিয়া গিয়াছিলেন। এইস্থানে আকবরকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্ৰ দুইবার বাথ 
হইয়াছিল। ইহার পর, শাহ্ভাহানাবাদ দিল্লী (বৰ্তমান পুরাণা দিল্লী) নির্মাণের প্রাক্কাল 
পব্্তি, মোগল সন্ত্রাটগণের রাজধানী ছিল-_ আগ্রা শহর । ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ দিল্লিতে আকবরের 
একমাত্ৰ স্মৃতি __ইহার অন্তৰ্দুৰ্গের বিশাল তোরণের উপরিভাগে, প্রায় লোকচক্ষুর অত্তরালে 
অবস্থিত, সূৰ্য্যদেবের প্রতীকমূর্তি: একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে দুইটি চক্ষু এবং দশদিকে বিচ্ছুরিত 
রশ্মিচ্ছটার দ্যোতক রেখাপুঞ্ড এ প্রতীকের দুই পার্থে খোদিত এক একটি ছোট সিংহ__এক 
বল্লমধারী পুরুষ সিংহের মুখের মধ্যে বর্শাফলক প্রবেশ করাইয়া সদর্পে দাড়াইয়া আছে। 
এই সমস্ত কাফেরীর নিশানা আসল আলমগীর এবং পরবশ্তভীকালের অগণিত নকল আগওরঙ্গ 

4 সাক্রাজ্যের মহাবসান। 


খাণুবপ্রস্থের উপরেই গড়িয়া EP EGE এ খালেই সভাপৰ্ব্ব পুনরায় 
অভিনীত হইতেছে । এই সভাতেও বৰ্ণ-নিৰ্বি্বশেষে শিশুপাল-বক্রুদত্ত, ভীমাৰ্জ্জুন, বাসুদেব- 


যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাসুদেবের নিন্দায় চতুশ্মুখ চেদিরাক্ত যুধিষ্ঠিরকে 
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শাসাইতেছেন, কিন্তু ভীষ্ম পিতামহ কই? বর্ম্মরাজকে অভয়বাণী শুনাইবে কে? 'মাভৈস্ত্রং 
কুরুশাদ্দুল শ্বা সিংহং হনস্তমিছতি'! 
যজ্ঞবিঘ্নকারী রাজনামণ্ডলীকে ক্রলবুদ্ধদবৎ উপেক্ষা করিয়া, বাত্যাভিহত সমুদ্ৰের 

ন্যায় বজ্রকঠে, তাহাদের উৎসাহদাতা দুষ্টবুদ্ধি চেদিরাজ্রকে সম্বোধন করিয়া সমুচিত প্ৰত্যুত্র 
দিবে কে? 

ক্রিয়তাং মুদ্ধি, বো নাস্তং ময়েদং সকলপদম্। 

এষ তিষ্ঠতি গোবিন্দ: পুজিতোহন্মাভিরচ্যুত। | 

(অস্যার্থ- বৃথা দ্বন্দ চেদিরাক্ত কর কি কারণ, 

অঘাদানে নাক্তি (মোরা পুঁজি নারায়ণ ।। 

পদ দিয়া কহি আমি সবাকার শিরে। 

যার সৃত্যু ইচ্ছা আছে আইস সমরে ।। | 





অগ্রন্থিত গিবীন্দ্রশেখর 


মানসী দাশগুপ্ত 


গিরীন্দ্ৰশেখর বসুর বিষয়ে লেখা বইখানি আকারে তেমন বড় না হলেও এটির ব্যাপ্তি 
বলে ছোট প্ৰশস্তি লিখে কাক্ত সারতে হয় আর না হলে দীর্ঘ বিতৰ্ক-যোগ্য £মলাকথা মেলে 
যিনি ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে চিতিপত্রে যোগাযোগ করছেন ভিয়েনার ডাক্তার ফ্ৰয়েড সাহেবের 
পৃ ১৬) তখন একটু মেলা কথার দিকেই বেগ আসে আমার মতো পাঠক -আলোচকের 
কলমে। 


“গিরীন্দ্রশেখরের অগ্রন্থিত রচনা সংকলনের প্রয়োজন আর মাহাত্ম্য" নিয়ে ‘কথামুখ'- 
এ স্বনামধন্য আশিস নন্দী যে সব মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, আমি সেই গভীর “বুদ্ধিজীবনের' 
ভিতরে গোড়াতেই না গিয়ে বহির্জগতের একটি-দুটি ঘটনার উল্লেখ করব সাধারণ ভাবে। 
গিরীন্দ্রশেখর জন্মেছিলেন উনিশ শতকের আর এক বাঙালি প্রতিভা সুকুমার রায়ের সঙ্গে 
একই বছরে ৷ ১৮৮৭ তে। গিরীন্দ্ৰশেখর তোর পিতার কর্মস্থলে) দ্বারভাঙ্গাতে জানুয়ারি 





ও i ট = এ, ree পনর শল এ পাতি ক বাটন নে তলার আক ডিও শল. এপি লজ ও শি পাই আতা এ পাপ ২ তরি 
আনত জনী “সু সম্পাদিত, সণ্রাচ ত নদ কেষ্চা, তি প্র শেল পসুয নিলয় ত তাওত সি জলত, তাজা লয় অহ ভেদ দলমতটেও, কুশলতা, 


৮ টপ এ 


৩০৯, =: টোল, লাশাশাই বাদ দেনে লাশ সজা ১৮% 
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সুকুমার জ্যেষ্ঠ । আবোল তাবোল বইখানি ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে আসার আগেই 
সুকুমার অকালে প্রয়াত হন সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে । লাল কালো (যতীন্দ্ৰকুমার সেন 
বিচিত্রিত) গিরিন্দ্রশেখরেরই আঁকা একখানি দুর্দান্ত ছবি সমেত প্রকাশিত হয় ১৯৬০-এ। 
তার আগে মনের আধিব্যাধি নিয়ে ছোট বড় অসংখ্য লেখা গিরীন্দ্ৰশেখর লিখেছেন এবং 
সেগুলি সাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, যার ভিতর থেকে ২১ পাঠে সংকলিত 
হয়েছে আলোচ্য বইয়ে ৷ ২য় পাঠে সংকলিত তীর এতিহৃসন্ধানী প্ৰাচীন ভারতের ইতিকথা 
অর্থাৎ পুরাণ নিয়ে রচনা । সমসময়ের প্রবাসী-তে (যেখানে তার বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ গুলি 
লেখালেখি - বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ছাড়াও, সেই প্রণালীতে ছাপা ছবি গুলির বাহার তার চোখে 
পড়েছিল কিনা, এটা এই 'এক ধরনের জীবনী" থেকে পাওয়া যায় না। বরং চোখে পড়ে, 
বাংলার তথা ভারতের গত একশ বছরের সৃষ্টিশীলতার' ভিতরে খণ্ড খণ্ড পারিবারিক 
জ্ঞানচর্চা- শিল্পচর্চা - শব্দতত্ত - ভাষা ও ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষাণ্ডলি সীমানা চিহ্নিত হয়ে 
উপস্থিতি জ্ঞাপন করছে ।অমিতরজ্ঞন স্বয়ং “মানসিক রোগের চিকিৎসা ছেড়ে" (উঃ স্বীকৃতি) 
“সমাজবিজ্ঞান গবেষণা-পদ্ধতি' শিখতে এসেছেন ‘৯৬-৯৭ খ্রি অর্থাৎ বছর সাতেক হ'ল, 
অনুমান করি গিরীন্দ্রশেখরকে তথা তার সেকালের সামাজিক-বিন্যাস বিষয়ে অমিতরগ্জনের 
ভাবনা, সাধনা ও অনুসন্ধান এখনও জাগ্রত, উদগ্রীব এবং, বিষয়বস্তুতে নানাভাবে দৃষ্টিক্ষেপে 
পরাত্মুখ নয়! তাই সুকুমার রায় যাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আমার যুবক বন্ধু’ বলে আখ্যাত 
করেছিলেন তার অকালমৃত্যুর পরে-_ বিষয়ে গিরীন্দ্রশেখরের ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ার কোনও 
করে । গিরীন্দ্রশেখর - উনিশশো ত্রিশ থেকে লালকালো নামে ক্লাসিক বইখানি ছড়াতে - 
সাহিত্য- জগতে এসেছিলেন এবং “সন্দেশ'পত্রিকার উত্তরাধিকারী স্বরূপ ‘মৌচাক’ - এর 
লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন ৷ ছিলেন - অন্নদাশঙ্কর রায়, অখিল নিয়োগী, কুলদারপ্রন রায় 
গিরিজাকুমার বসু, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুনার রায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর বৃগন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, 
প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু প্ৰমুখ । এই বিবিধবর্ণের তারকাখচিত সাহিত্যিক 
জগতের গিরীন্দ্ৰশেখর বসু কি বন্ধু বলতে আপন বৃত্তের মানুষ বলতে, নিদেনপক্ষে 
মানসিকতার জটিল দৃষ্টান্ত ব্বরূপেও কাউকেই খুঁজে পেলেন না? এই খবর গিরীন্দ্রশেখরের 
ভিন্ন ধারার এই জীবনীতে আশা করেছিলাম, যা অপূর্ণ রয়ে যায় কেননা সাহিত্যসৃষ্টির 
কাজে রূপকার গিরীন্দ্রশেখরের উল্লেখ করেই অমিতরগ্জন গেছেন চিকিৎসা-রাজ্যের 
মনোবৈয়াকরাণিক গিরীন্দ্রশেখরের সন্ধানে এবং প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনায় । 

সেখানে ঘটনা এই যে ফ্ৰয়েড তখন ইংরেজি অনুবাদে ইংরেজি শিক্ষিত (ওপনিবেশিক) 
ভারতীয়দের হাতে পৌছে যাচ্ছেন এবং প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাকেন্দ্রগুলিতে __কী যুরোপে কী 
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নান হয়ে উঠেছেন ৷ কে এই ফ্ৰয়েড ? 

এই রকম একটা প্রশ্ন ন্যাড়াভাবে ছুড়ে দিলে প্রকাশক রাগ করতে পারেন। কিন্তু 
খেয়াল রাখা ভাল যে সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে মনোবিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েডের 
‘কে, কী, কেন, কবে, কোথায়" ইত্যাদি প্রশের সদুত্তর থাকার কথা নয় ৷ চালাক চতুর জি. 
কে. সচেতন কিশোর কিশোরী যে ভাবে ফ্রয়েডকে হানে তার সংঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে 
মেলানো যায় না, বরং কামোন্ডেজক পুঁথি পুস্তকাদি নেলানো সহজ মনে হয়। বিদগ্ধ 
মহলে, স্ত্রী পুরুষ বৈষম্য প্রসঙ্গে স্থরীলিঙ্গনির্নাণ প্ৰভৃতি বিবিধ নির্মাণ - বিনির্ধাণ তন্তু - 
বলে । এমতাবস্থায় মনে হয় ভাল হত যদি শ্রনিতর প্রন ফ্ৰয়েড বিষয়ে একটু খানি পাদটীকা 
দিতেন যখন “অবতরাণিকা'তে শিরীন্দ্রশেখর বসু-র ডি. এস. সি ডিগ্রীর জন্য নির্মিত 
থিসিস Concept of Repression বই হয়ে প্রকাশ পেয়েছ হার, সেই বইখানি পাঠানো 
হয়েছে ফ্রয়েডকে ।আরও ভাল হত, যদি আগ্রহী (এবং কতকটা) পড়ে শুনে ওঠা পাঠকদের 
কথা মনে রেখে, ওই চিতিগুলির ভিতরে কয়েকখানি (গিরীন্দ্রশেখরেরও লেখা চিঠির 
‘কপি’ সহ) মুদ্রিত হত এই বইয়ের পরিশিষ্টে। 

পরিশিস্টে যা দেওয়া হয়েছে, লুশ্বিনী-পার্ক যখন খুবই উজ্জ্বল নবীনতা নিয়ে মানসিব 
রোগীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০) তার আলোকচিত্র, ওই হাসপাতালেরই 
পুরুষ বিভাগের ভিন্ন আরও একটি ছবি ৷ রোগীদের বৈদ্যুতিন - শক দিয়ে চিকিৎসরে দৃশ্য 
আলোকচিত্র । এ ছাড়াও আছে দেওঘর থেকে দৌহিত্রকে লেখা ছড়ার চিঠি আর 
গিরীন্দ্রশেখরের বিবাহের রীতিসম্মত আমন্ত্রণ-পত্র। এই সংযোজনগুলি মনোরম এবং 
সাবেকি পারিবারিকতার নির্দশন হিসাবে এদের সামাজিক মূল্য আছে। এ বিষয়ে খুব 
নির্বিধ ভাষায় কিছু না জানালেও মনে হয়, অমিতরপগ্জন মেনে নেবেন যে আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতিষ্ঠান বলতে ওই পারিবারিক বৃক্তুকুই এক রকম বুনে-শেঁখে 
তুলতে পেরেছি তা নয়। তবু যেখানে যেটুকু পরম্পরা বলতে খোজ মেলে, তা রয়ে 
গেছে ওই রক্তসম্পৃক্ত তথা বিবাহ -ঘটিত এবং কিংবা, গুরুদেব প্রসাদী পরিবার বিহিত 
অনুচ্চারিত, কখনও বা ঘরোয়া কথার ইসারাতে নিদেশিবলীতে ৷ ঘটনা এই যে অযিতরপ্ুন 
এ বিষয়ে স্বকীয় সিদ্ধান্ত খুলে ক্তানাননি। তার চেয়েও যেটা পাঠক আলোচকের পক্ষে 
কতকটা মুশকিল তৈরি করছে সেটা হল, গিরীন্দ্রশেখর বসুর পিতামাতা পত্নী তথা 
আত্মীয় কুটুম্ব সমেত পারিবারিকতার বিশদ বিবরণ থেকে বিরত থেকেছেন আমিতরপ্তন। 
“গিরীন্দ্রশেখরের আসল গুরু তার পিতা চন্দ্রশেখর ৷ (প্‌ ১৬) এবং এই প্রসঙ্গে পিতার 
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বেদান্ত জিজ্ঞাসার সূত্ৰ ধরে বাল্য- কৈশোরের পরিবেশ উল্লেখপূর্বক সাংখাবেদান্তের 
প্রবীণ মনঃসমীক্ষক ডঃ বিজয়কেতু বসু । মাতা অথবা মাতৃম্বরূপিনী কারও উপস্থিতি বা 
অনুপস্থিতি নিয়ে একটি উল্লেখ তার উদ্ধৃতির টুকরো গুলিতে মিলছে না। এই অখণ্ড 
নীরবতা বৈদাভ্তিকতার সঙ্গে একভাবে মিশ খেয়ে যেতে পারে কিন্তু সাংখ্য - সংগত 
পুরুষ - প্রকৃতি ধান - ধারণায় নারী- শক্তি - প্ৰত্যয় (যাকে 'কনসেপ্ট' এর স্থানে প্রয়োগ 
চরেত্ছন অমিতর পতন) বিষয়ে গিরীন্দ্ৰুশেখর পুরোপুরি অনাগ্রহী থেকে তার €0115])1 of 
Repression কি (D.Se Thesis এবং পুতকাকারে পরে প্রকাশিত /- পৃ - ১৪) কেমন 
আলোক পাতই করলেন না । এতে, সতি বলাতে, আমাদের ত দ্বিবাগ্রস্ত বোধ হয়। লক্ষণীয়, 
গিরীন্দ্রশেখর পিতৃভক্র পুত্ৰ, এবং পিতৃদেবের আমন্ত্রণ পাত্রে যে কন্যা ইন্দুমতীর নামটির 
এমন আভাস নেই কোথাও । অতঃপর পাঠককে এইটুকু জেনেই হাসিমুখে থেমে যেতে হয় 
যে ‘ইন্দুমতী নামী কন্যা 'ভীষণানান্ী' ছিলেন না এবং, অনুমান করা যায়, মনু শ্লোকে 
উল্লিখিত “সুলক্ষণযুত্ড, কোমলাঙ্গী স্ত্রীলোক রূপেই ঘর আলো করেছিলেন । “কি নাম রাখা 
যায়’ (পৃ১৫৭-১৬২) প্রবন্ধে গিরীন্দ্রশেখর যেমন রহস্যালাপের মতো “কীর্ভিমান পুরুষ 
মৃত হইলেও নামের মহিমায় বাচিয়া থাকেন, সদবাকাটি পৌরাণিক কাহিনি গেঁথে প্রমাণ 
দেখে ক্ষুগ্র না হয়ে পারি না। তিনি উৎসর্গ পত্রে ছড়া প্রয়োগ করে তার মাতুলকে যেভাবে 
চিনিয়েছেন, অনুমান করি, বাংলায় লোকচল ছড়া তার ভালই জানা আছে। তিনি বি 
শোনেন নি? 

মেয়ের নান 'ফেলি'। যনে নিলেও গেলি । 

জামাই নিলেও গেলি ৷” 

এই মিল খোজার ভিতরে যে - তির্ধক রঙ্গপ্রিয়তা বর্তমান, গিরীন্দ্রশেখরের কাছে 
সেটাই অভিভাবকদের মানসিক বিকার বলে প্রতিভাত হত কিনা __ ভেবে দেখা ভাল। 
সে ভাবনাকে সাক্তাতে হবে সেদিনের পারিবারিকতা তথা সমাজ - সামাক্তিকতার প্রেক্ষিতে । 





|| দুই || 
কলমে শেখা চলত একাধারে শিক্ষার্থী- শিক্ষক মাস্টার মশাইদের কাছে 'প্রযাকটিকাল ক্লাস' 
নামে অভিহিত ঢালাও বড় ঘরটির এই কোণে ওই কোণে চৌকো চৌকো টেবিল সাজ্জিয়ে, 
সাবজেন্ট (পরীক্ষার্থী) ছাত্র/ ছাত্রীকে খুঁজেপেতে একটি কেদারা এনে বসিয়ে । আর, অবশ্যই 
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যাওয়া হত লুম্বিনী পার্কে। ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহ সেখানেই একটি -দুটি আদর্শ মানসিক 
করতেন। আমাদের আর এক অধ্যাপক ডঃ নগেন চ্যাটাৰ্জি এদের আবাসনে ঘুরিয়ে 
দেখাতেন-_ মেয়েদের বিভাগে, কখনও পুরুষ বিভাগে -- ইলেকটিক শক্‌ দিয়ে চিকিৎসা 
পদ্ধতির বাঁধনে কাতর প্রতিবাদ মুচড়ে দুনড়ে স্তন্ধ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখা যেত সেখানে ৷ 
এই চিকিৎসা প্রণালী কেন এবং কী পরিমাণে বিভ্ঞানসম্মত এবং এর সঙ্গে ফ্রয়েডীয় তন্তু 
ও নিরীক্ষাপন্থা সম্মত ভাবান্যঙ্গবাহী কথা খুঁজে খুজে মনের অনধিগনা স্তরে জনে থাকা 
পীড়াদায়ক দুঃখ ও অপরিতৃপ্ত বাসনার তাড়নার প্রতিবিধান করার সম্পর্ক আদৌ ধরা 
যায় কিনা । এসব প্রশ্ন এবং তার কিছু - না কিছু উত্তর যখন আমাদের ভিতরে অল্প 
ঢালাচালি হত । (তখন গিরিন্দ্রশেখর সশরীরে বৰ্তমান এবং ভার লেখালেখি চলছে) সে 
প্রসঙ্গে তার মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ এবং অনুধাবনের কথা এরা কেউ তুলে ফেলতেন না। 
তার পুর্ব প্রকাশিত বইশুলির তুত্তুক্তিভ্ঞাসা এবং সামাজিক বিন্যাসে গিরীন্দ্রশেখরের “মন 
বিষয়ক মৌলিক অনুসন্ধানের" (পৃ ২৬) তৎকালীন - (অর্থাৎ ইংরাজ - রাজত্‌ - অবসান, 
গান্ধী- হত্যা পরবর্তী কালের) - প্রেক্ষিতে ডপহিত নতুন ইহ র:হ2 বহ ভিটে বহার 
ব্যবহাৰ্যতা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর মোটের ওপর নিষিদ্ধি বলেই মনে হয়েছে। এর ব্যতিক্রম যে 
অধ্যাপকের কাছে মিলত সেই সুধীরবাবু (সুধীর কুমার বসু) গবেষণা প্রকল্পের ভিতরে 
বাংলাভাষার বিবর্তন প্রসঙ্গ নয়. তিনি ফ্রয়েউীয় ধারণা - ভাবনা বিষয়ে নয় পরস্ত “গেস্টালট্‌ 
(কলকাতারই সদ্য প্রবর্তিত একসপেরিমেন্টাল সাইকোলজি বিষয়টির প্রথম বছরের ছাত্র) 
নামটি উল্লেখ করতেন কথাসূত্রে। ভারতবর্ষ পত্রিকাতে ডঃ হালদারের মানসিক বিকার 
বিষয়ে, কিছু বিশ্লেষণী রচনা প্রকাশিত হয়েছিল । তার চেয়েও যা নজর কাড়বার মতো 
সাহিত্যানুৱাগী এই মনস্তাত্বিক কলকাতায় স্নাতকোত্তর পর্বে পড়াশুনো করবার সময়েই 
এবং মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতি ও তত্ত্ব প্ৰচার ও প্রসারকে নিক্তের কাক্ত বলেই এশিয়ে নিয়েছিলেন, 

রঙ্গীন হালদারের কথা আমিতরঞ্জন বসুর অবতরণিকাতে নেই। সাধারণভাবে তিনি 
অন্যান্য বাংলা রচনার তুলনায় জানিয়েছেন 'গিবীন্দ্রশেখরের রচনা লা বেশি 
আগ্রহোদ্দীপক, কারণ এর সঙ্গে মিশে রয়েছে ফ্রয়েভীয় সাইকোজ্যানা ভারতীঃ 
নির্মাণ ।" পে ২০) এই বাক্যের শেষ শব্দবন্ধটির আরও স্বচ্ছতর ব্যাখ্যা হয়ত পাওয়া 
যেত যদি (গিরিন্দ্রশেখরের চেয়ে মাত্র পাঁচ বছরের ছোট নবীন ছাত্র) রঙ্গীন হালদারের 
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অগ্রন্থিত গিরীন্দ্র শেখর গ্রন্থের পাঠকেরা সবাই জানেন নির্মাণ/ বিনির্মাণ তত্ত্ব এবং অবশ্যই, 
ফ্ৰয়েড আর ফ্রয়েভীয় সাইকোজআ্দানালিসিস্‌। এটা একটু বেশি ধরে নেওয়া । আমি ফ্রয়েডের, 
কথাটা বলা উচিত ফ্রয়েডের জীবনের ঘটনা প্রবাহের কিছু অনুধাবনযোগ্য ধারার ভিতরে 
স্রয়েডকে রেখে বুঝতে ও বোঝাতে চাইছি, মন :সমীক্ষণ বলতে যা বোঝায় - ফ্ৰয়েড তার 
সেই বোধভাষ্যে উপস্থিত হলেন কী ভাবে এবং কেন । প্রথমেই উল্লেখ্য তার ইহুদি পরিচয়। 
এই পরিচয় নিয়ে ফ্ৰয়েড যখন মেধাবী ছাত্র হিসেবে ভিয়েনাতে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
নয় বৎসর বয়সে প্রবেশাধিকার লাভ করেন, আট বছর ধরে পাঠপর্বকালে প্রথম দুটি বছর 
ছাড়া প্রতি বছরে প্রথম হয়ে হয়ে কলেক্রী পড়াশুনোর জন্য পাশ টাশ করে বের হয়েছেন, 
তখন আদৌ চিন্তিত ছিলেন না__য়ুরোল্প যখন বড় মাপে ১৯১৪-১৮র যুদ্ধ বাধে তখন 
উঠান রোগিনীর ব্যাধির পরিচায়ক- 
এজাহার ছিল প্রারস্তিক ভাষণগুলিতে কারান ১৯১৬-১৭) । ১৯১৯-এ ফ্রয়েডীয় 
তত্ব (নার্সিসাস ফুলের প্রাকৃতিক আত্মরূপমুদ্ধতাকে জড়িয়ে নার্সিসিজ্ম" নামে এই 
আত্মরতিতত্তু) প্রয়োগ হয় য় যুদ্ধ উদ্বায়ু (War ncurosis) সমস্যা বিশ্লেষণে। 

১৯২১-এ যখন গিরীন্দ্রশেখর তার নিজের পূর্বোল্লিখিত বইখানি পাঠিয়ে ফ্রয়েডের 
সঙ্গে পত্র বিনিময় শুরু করছেন তখন ফ্রয়েড কৌম মনস্তত্ব (গ্রুপ সাইকলজি আলোচনাতে 
ব্যক্তিসত্তা (অহম্‌) বিষয়ে আটসাট বেঁধে বিশ্লেষণী গোড়াপত্তন করেছেন। এর পরেই 
প্রকাশ পাবে তার ন তর ত্রিস্তর বাখ্যা? অহম্‌ এবং ইদম্‌ (দ্য ইগো আযাণ্ড দ্য ইদ) 
যার ভিতরে অধিষ্ঠান হয়েছে অহমশাস্তা, বা সুপার-ইগোর। এই কালানুক্ৰম মনে রেখে 
পাঠক উপস্থিত গ্রন্থে সংকলিত গিরীন্দ্রশেখরের "১৩২৮-১৩৬৭ বঙ্গাব্দের (১৯২১-১৯৩০) 
মধ্যে রচিত এবং প্রবাসী ও ভারতবর্ষে প্রকাশিত বয়ানের সঙ্গে মিল/ গরমিল খুঁজলে 
কাজের কাজ করবেন, তা মোটেই ঠিক নয়। ফ্ৰয়েডের তত্তুভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
ভিতর দিয়ে মানবচিন্ভ- প্রতিকৃতির যে- ক্রম উন্মোচন ঘটে চলেছিল, তাতে গিরীন্দ্রশেখর 
কতখানি উৎসুক বোধ করেছিলেন (আদৌ করেছিলেন কিনা) এই খবরটুকু নেওয়ার পন্থা 
পারলে কাজের কাজ হয়। 

শারীর বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানাদির অলিতে - গলিতে হাড় মাস, স্নায়ুতন্ত্ৰ তথা 
মস্তিষ্ক ও দেহকোষ প্রভৃতিকে চিনে-জেনে চিকিৎসক হয়ে ওঠার যে পর্যায় ডঃ ফ্রয়েড় এবং 
ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুকে পেরিয়ে যেতে হয়েছিল, তার ভিতরে শুপনিবেশিক অবস্থান__ 
(যেটা গিরীন্দ্রশেখরের জ্ঞানচ্চায় ছায়া ফেলেছে এবং পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞানার্থী হওয়ার 
সুবাদে ফ্রয়েডের জ্ঞানচর্চা থেকেছে মুক্ত) --- অবতরণিকার ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 
টানাপোড়েন’ পে চা 585 HS ৰ 
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(২) পরিক্ষার করেনি। বরং শুনি, “এর অর্থে তিনিই প্রথম ভারতীয় সাইকিয়াটিস্ট হিসাবে 
কলকাতায় প্রাকটিস শুরু করেন । কিন্তু তা সত্তেও তিনি হাসপাতালের চিকিৎসা বা 
'লুনাটিক আসাইলম থেকে মেন্টাল হসপিটাল’ এর অতিক্ৰমণ নিয়ে বাংলা বা ইংরাজিতে 
আলোচনার চেয়ে মন বিষয়ক মৌলিক আলোচনার দিকেই’ টান আর সেই টানের উৎস 
কথা তুলেছেন আমিতব্রগ্তন । ফলে, ফ্ৰয়েড - শিরীন্দ্রশেখর গবেযণা তথা তত্তুভাবনা- 
যায়। 
রোগলক্ষণ এবং উপশম প্রসঙ্গে তুলে আলোচনাদির ভিত্তিতেই । হয় এইটা নয়তো ইটা 
বিদ্বজ্জন সভায় কারও মনেই ধরেনি। ফ্ৰয়েড এই প্রত্যাখ্যানে প্রভাহত হওয়ার মানুষ 
ছিলেননা ৷ স্নায়বিক ব্যাধি-বিশেষজ্ঞ রূপে যে প্রতিষ্ঠা তিনি পেতে শুরু করেছিলেন সেই 
নির্বঞ্রাট স্থিতির চেয়ে কঠিন মানসিক ব্যাধির উৎস, ক্রমবিকাশ এবং সম্ভাব্য চিকিৎসাপদ্ধতি 
অনুসন্ধানে তিনি ব্যাপৃত থাকাই শ্রেয়োতর বিবেচনা করেছিলেন। এই অনুসন্ধিংসা তাকে 
তার ____ আজকের যুরোপ কেন্দ্ৰিকতা থেকে মুক্ত করতে পারে নি ফলত, উপনিবেশ’ 
কথাটি যেন আমাদের ‘পাণ্ডব বর্জিত দেশ" -এর মতো ভিন্ন -গ্রহের অনুষঙ্গ এনেছিল 
সেদিনের অদম্য বিজ্ঞানী সিগমণ্ড ফ্রয়েডের কাছে-যিনি সার্বিক মানব-নানসকে যথাতথ 
আকৃত করে তুলবার দুরূহ কাজে ব্যাপৃত থেকে ভুলেছিলেন প্রতিবেশে হাওয়াতে চাপ 
হবে যে তিনি ইহুদী । উনিশশো একুশে ফ্ৰয়েড সে সব, অর্থাৎ “থার্ড রাইখ/দর্পী- _জার্সানির 
দুঃস্বপ্নাদি নিয়ে একটুও উৎকাষ্ঠিত নন। সেই সময়ে অজানা পরদেশ থেকে অবদমন - 
তার সাইকোআ্যানালিসিসের বিশ্বময় বাণ্তির সূচনা দেখেই ৷ সূচনা কোথায়? 

এই পত্রগুচ্ছকে উল্লেখ এবং (সংক্ষিপ্ত হলেও) আলোচনা করে অমিতর প্রন আমাদের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । এই প্রসঙ্গে আরও যা বলা হলে ভাল হত __ উৎসাহী পাঠক ও 
ভাবী গবেষকরা তার বিস্তারিত বিবরণ পাবেন ভাবত কোষ (পৃ ১৩৮-১৩৯, তৃতীয় 
খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৪৭) অধ্যাপক তরুণচন্দ্র সিংহ লিখিত তথ্যে । সামান্য 
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ইচ্ছাও রামের মনের অস্তরালে থাকিয়া কাজ করে-_ এই দুই বিরুদ্ধ ইচ্ছার (যথা আঘাত 
করা ও আঘাত পাওয়া) প্রভাবে উভয় ইচ্ছাই রামের মনে অবদনিত হইয়া যায়। ফলে 
কোনও ইচ্ছাই সক্ৰিয় হইতে পারে না। এই দুই ইচ্ছার মব্যে যদি কোনও একটি ইচ্ছা 
ইচ্ছারই বিরুদ্ধ ইচ্ছা আমাদের মনে আাছে। ইহারা যুগ্মভাবে মনে অবস্থান করে। গিরীন্দ্ৰশেখর 
তাহার এই মতবাদকে বিরুদ্ধ ইচ্ছাবাদ' (থিয়োরি অফ্‌ অপোজিট উইশ) নানে আখ্যাত 
ধারণার অনেকগুলিই অনেকাংশে সহজ হইয়া যায় ৷ ফ্ৰয়েড এই বিরুদ্ধ ইচ্ছাবাদকে সম্পূণ 
স্বীকার করিতে না পারিলেও এই মতবাদ যে বিশেষ ও বিস্তৃত রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা 
ভবিষ্যৎ মনোবৈজ্ঞানিকগণ এই মতবাদের মূল্য নিরূপণ করিবেন” ।-__এই শেষ বাক্যটি 
যথার্থ প্রবিধান যোগ্য যেহেতু আজ পর্যন্ত ভারতীয় কোনও 'মনোবৈজ্ঞানিক এই মতবাদের 
মূল্য নিরূপণ" করতে এগিয়ে আসেন নি, “ভারতীয় মন সমীক্ষা সমিতি’ ১৯২১ খিস্টাব্দে 
কিন্তু তার “বিরুদ্ধ ইচ্ছাবাদ' নিয়ে বিশেষ ও বিস্তৃতরূপে' পরীক্ষাকল্লে সচল কর্মকাণ্ড 
মন:সমীক্ষকদের আগ্রহে চলেছিল - এমন বৃজ্ঞন্ত আমরা পাই না। অমিতরগ্রন ঠিক কী 
ভাবে এই অবস্থাকে ফ্রয়েডীয় সাইকোআ্যানালিসিসের এক ভারতীয় নিৰ্মাণ’ বলে বর্ণনা 
করেছেন, তা ঠিক বোঝা যায় না। বরং, আজকের দিনে দাড়িয়ে আমরা দেখতে পাই 
১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ফ্রয়েড- গিরীন্দ্ৰশেখর পত্র চলাচল স্তিমিত ৷ গিরীন্দ্রশেখর 
তার জাগ্রত সদর্থক সৃজনকর্মের আনন্দে 'লালকালো' (১৯৩০ খ্রি) থেকে পুরাণ প্রবেশ 
(১৯৩৪ খ্রি) করতে চলেছেন, ফ্রয়েডকে যখন গ্রাস করছে ব্যক্তিগত অস্বাস্থ্য, শোক এবং 
|| তিন।। 

ফ্রয়েডকে মুখোমুখি দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রধানত ভার স্নেহভাজন সুহৃদ 
অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং তার পত্রী নির্মলকুমারী মহলানবিশের আগ্রহে ও 
ব্যবস্থাপনার সৌজন্যে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের সেই সাক্ষাৎকারের দলিল স্বরূপ এই দুই মনীষীর 
একত্র - উপবিষ্ট একটি আলোকচিত্র আছে ৷ কবির সঙ্গে ইউরোপে" বিবরণে নির্মলকুমারী 
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(রাণী) এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই ই দেখাশোনা বিষয়ে গিরীন্দ্ৰশেখর বসু তথা 
ভারতীয় আ 5 সংঘ কেনন কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন, আদৌ সাড়া 
উঠেছিলকিনা সেই বিলের চিন্তাবিদ নহলে এর কোনও উল্লেখ আচা বইটিতে নেই, 
হয়ত তা থাকবার কথাও নয়। গিরীন্দ্ৰশেখর বসু তার নিজস্ব আত্মবীক্ষানিৰ্মাণে যে - 
আধুনিকতার প্রবর্তন করছিলেন তা তাকে রাবীন্দ্রিক - আধুনিকতার বৃত্তের প্ৰতি আকৃষ্ট 
করেছিল এমন কোনও নিদর্শন তাঁর নিকটজনেদের কথা প্রসঙ্গে, আচার-আচরণে ধর! 
যায় না। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) তার বই পাঠিয়ে প্রশংসাতে পঞ্চমুখ করেছেন কবিকে, 
প্রবাহ দ্বারা স্পৃষ্ট নন কাজেই যা বলছিলাম, ফ্ৰয়েড - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষণিক 
সংযোগ প্রসংগ হতেই পারে গিরীন্দ্রশেখরকে বোঝবার ব্যাপারে অপ্রাসঙ্গিক ৷ কিন্তু ওই যে 
পশ্চিমের যাত্রী (কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৬৭২) সুনীতিকুনার কুমার চট্টোপাধ্যায় 
৪৫-৫৪ ন-টি পৃষ্ঠা জুড়ে, ভিয়েনাতে 'ফ্রয়ড' (জীক্‌মূণ্ট ক্ররট) সাক্ষাতে গিয়েছিলেন, 
গিরীন্দ্রবাবুর পরিচয় পর্বের গুণে, অনেক বাক্য এবং ভাববিনিনয় হয়েছিল তাদের ৷ এ 
দিকে আদৌ নজর দিলেন না আমিতরঞ্জন ৷ এতে, মনে হয়, গিরীন্দ্রশেখরের কথা অসম্পৃণ 
রয়ে গেল। বাংলা পড়াশুনোর জগতে নড়ে চড়ে অভ্যস্ত কোনও পাঠককেই ভাষাচার্য 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম বলে দিতে হবে না। কিন্তু তিনি - যে তার সুবৃহৎ 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গীন হালদার ... ফ্রয়ড -এর মতবাদের আরও একজন অভিজ্ঞ পরিপোষক' 
- আপতিক এই সব যোগাযোগ অনেকের কাছেই অক্ঞানা । ফলে, ফ্রয়েড- গিরীন্্রশেখর 
সম্পর্ক - ইউরোপে রাজনৈতিক কুটিল আবর্তের দিনে - কোথায় দীড়িয়েছিল, আর যে 
ইশারা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বৃত্তান্তে থেকে মেলে, তার আভাসমাত্র মেলেনি তাদের 
-অগ্রন্থিত গিরীন্দ্রশেখব পাঠ করার পরেও । এটা - যে হতে পারল, এর একটা কারণ 
এই যে, স্বয়ং মনোবিজ্ঞানী (মানসিক রোগ চিকিৎসক) হয়েও এই গ্রন্থের লেখক মনোযোগ 
- সহকারে নজর করে দেখেন নি যে “অগ্রন্থিত, মনোবিদ, পুরাকথায় গভীর আগ্রহী 
করতে হলে গিরীন্দ্রশেখরের অপ্রকাশিত চিত্তের হালহদিশ নির্ণয় নিয়ে একটু মাথা ঘামানো 

সুনীতিকুমার ফ্রয়েডের বসবার ঘরে শিল্প-সংগ্রহের খবর দিচ্ছেন: 'নানাযুগের নানা 
জাতির শিল্প দ্রব্য; প্রাচীন মিশরের দেবতাদের ব্ৰঞ্জে ঢালা বা নরম মর্মর পাথরের বা 
পোড়ামাটির ছোটো - ছোটো মুর্তি- ... গ্রীসের ... গ্রীসের তানাগ্রার অনুরূপ চীনদেশের 
৪০ পিউ ' চীনা ব্ৰঞ্জে - High Sle i ek baie মিঙ 
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চীনা মৃতিগুলির মাঝে রয়েছে "একটা প্ৰায় এক বিঘত উচু, হাতীর দাতে তৈরী, শেষ - 
নাগের উপরে উপবিষ্ট মহাবিষ্ণু - মূৰ্তি - নাগের দেহ কুণ্ডলী পাকিয়ে সিংহাসনের সৃষ্টি 


ক'রেছে, নাগের ফণা রাজাসনে উপবিষ্ট চতুৰ্ভুজ বিষ্ণুর মাথার উপরে ছত্ৰ - রূপে বিস্তৃত 


চট্টোপাধ্যায় নিক্রের সংগ্রহের জনা অৰ্ডার' দিয়ে করিয়ে কলকাতাতে এনেছিলেন । তিনি 
এটি ফ্রয়েডকে পাঠান নি অবশ্যই ৷ পাঠিয়েছিলেন গিরীন্দ্ৰশেখর বসু ও তার অনুরাগী 
সহযোগীরা। ''ফ্রয়ড - এর ৭৫ বৰ্য-গ্ৰন্থি বা জন্মোৎসবের সময়ে কলকাতা থেকে ... 
একটা ভালো জিনিস কিছু দিতে হবে ব'লে এটি আমার কাছ থেকে এঁরা কিনে নেন ৷ মূল 
মৃৰ্তিটা একটু সাদাসিধে ছিল । মুর্শিদাবাদের এক ভালো কারিগর দিয়ে তার আরও একটু 
অলঙ্করণ করা হয়। একটা চন্দন কাঠের পীঠ তৈরী করে তাতে এক সংস্কৃত লেখা খুদিয়ে’ 
দেওয়া হয়।'' এর পরে, এই বুর্তিকে যে ফ্ৰয়েড তার বাছা বাছা গ্ৰীক, মিসরী ও চীনা 
রেখেছেন - এর থেকে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন যে ওই মুর্তি ফ্ৰয়েডের 
খুবই মনে ধরেছে । এই সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মত না-হতে পারে । 'স্মর- তা" বা “কামানুভূতি 
প্রসঙ্গে তুলে ভাষাচাৰ্য সুনীতিকুনার ভারতের বৈষ্ণব সাধকদের স্তোত্ৰ উদ্ধৃত ও অনুবাদ 
করে স্মর-তা” আদি পুরুষ গোবিন্দেরই লীলা বিষয়ে বক্তব্যে ফ্রয়েডের সংক্ষিপ্ত 'হু' 
থেকে সনর্থনসূচক সাড়া শুনতে চাইছেন/ পাচ্ছেন, এই বৃত্তান্ত তেমনই নানারকম অনুমান 
সিদ্ধান্ত গুলি বিতর্কের সূত্রপাত করবে, তবেই না গিরীন্দ্র শেখর আবার সচেতনভাবে 
পাঠ্যবস্ত হয়ে সংগ্রহ, সতেজ গবেষণার তন্ত্রধার হবেন ৷ গিরীন্দ্রশেখরের পুরাণ- জিজ্ঞাসা, 
লালকালো, পিঁপড়ে, ব্যাঙ, সাপ আর হরেক জাতের পাখির বর্ণালীর ভিতরে মনুষ্যচিন্তের 
বিশ্লেষণী চিকিৎসা পদ্ধতির ভিতরে সমন্বয় ছিল কি? ? এই প্রশ্ন খোলাখুলি না তুলে আশিস 
নন্দী থেকে নানা আধুনিক সমাজ ভাবুকদের ঠেকা দেওয়াতে গিরীন্দ্রশেখরকে তার সময়ে 
ও পরিবেশে ফিরে পাওয়ার তেমন সুবিধে হয়েছে বলে মনে হয় না! বর্তমান ভাঙা দেশে 
কালে বরং তাকে এই সময়ের স্বতন্ত্ৰ মনোবিজ্ঞানের পর্থনির্দেশকের ভূমিকাতে অবতীণ 
করাতে হলে হয়ত বা জটিল ফ্রয়েডের দিকে একবার নিজেদের মতো করে ফিরে চাওয়া 
ভাল। সেই বিবেচনাতেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটি থেকে উদ্ধৃতি দিলাম। 
তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত এবং প্রাচযবিদ্যাব্রতী স্বধৰ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু নিজেকে সর্ববিদ্যা 
বিশারদ ভেবে মনোবিদ মহলে যান নি । গিরীন্দ্রশেখর বসু, রঙ্গীন হালদার এঁদের তিনি 
সুহৃদ জ্ঞানেই গ্রহণ করছিলেন এবং সেই সহজ সামাজিকতার খুশি নিয়েই ফ্রয়েডের 
সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটাতে পেরেছিলেন । এতে ফ্ৰয়েড এমন সাদাসিধে কথা বলতে 
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দ্বিধা করেন নি যে, 'একটা কথা আমার মনে হয়__ আমাদের মন স্থির করে কাজ ক'রে 
যাওয়া উচিত; অনেক সময়ে ব্যারিস্টার আর উকিল মোকদ্দনা হাতে নিয়েই বুঝতে পারে 
যে তার মামলা খারাপ, টিকবে না, শেষটায় তার হার হবেই, কিন্তু তবুও সে লড়তে কসুর 
করে না। আমাদেরও তাই জীবনের সঙ্গে সব শেষ - কিন্তু তবুও লড়ে যেতে হবে, মামলা 
ছেড়ে দিলে চলবেনা ।” -- শুনে সুনীতিকুনার যখন শেষ পর্যস্ত বলছেন, আপনার এই 
যথার্থ নিষ্কান- কৰ্ম, আর তার সঙ্গে সঙ্গে অনস্তিত্ব-বাদ, এই দুইয়ের সামগ্তস্য আমি করতে 
পারছি না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা সামপ্তসা আছে, কিন্ত তা আমার বিচার- 
শক্তির অগোচৰ |” শুনে "ফ্রয়ড হাসতে লাগলেন । জানিয়েছেন স্বয়ং সুনীতিকুমার 
চট্রোপাধ্যায়। এই হাসি তাকে উত্যক্ত করেনি । পরস্ত এই হাসিকে মনে হয়েছে “তার 
অমায়িক সরল হাসি ।” ভিয়েনা থেকে বুদাপেন্ত- এ যে হংরেজিতে অনুদিত দেঝো 
কস্ডোলাঞির হান্গেরীয় আধুনিক কবিতা পড়ে ফ্রয়ডের কথাই মনে হ'তে লাগল । 

আজকের নিরিখে আধুনিকতায় “পৌছেছিলেন তার বিশ্বাসে - অবিশ্বাসে € এ-ও এক 
চিরবস্তু বা অক্ষয় সত্য বলে কিছু আছে এই বিশ্বসের তিনি ভাগীদার কিনা । অপরপক্ষে, 
পাশ্চাত্য প্রথায় বড় - হয়ে -ওঠা পশ্চিমী ভাবুক ব্যক্তি আর সমষ্টি (সমাজ) কে পরস্পর 
সামান্য এক লক্ষণ, যাতে বংশ পরম্পরা সূত্রে বঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা, বাসা বাধার সমস্ত 
কৌশল মা-বাপ থেকে শিশুতে বর্তায় এই পূর্ব পরীক্ষিত, সাধারণভাবে স্বীকৃত সত্যকে 
এই উথাল পাতাল গতি নবজাতকের স্বতঃপ্রবৃত্ত হদন্‌" একেবারে নির্বাধ কালপাত করতে 
পারলে সত্তা বা অহম্‌ কে আর ভূমিম্পর্শ করতে হতনা । তৃপ্তি সুখ আর বাসনার 
অপরিতৃপ্তির যন্ত্রণা (ইংরেজিতে যাকে -10৩858- আর Pin" বলে) বিভাজিত হয়ে 
আছে সেই মানবজমিনে বেড়াজাল ঘেরে সমষ্টি। সমাজ বিধি নিষেধ, অগম্য - গম্যতা 
বোধ উন্মেষের দায় দায়িত্ব নিয়ে | এই দায়িক কর্তা পিতৃপ্রতিন। আদিম মানুষও জানে 
‘নিষিদ্ধ’ বস্তু কাকে বলে, অনাচারের দণ্ডকী এবং এই জানা ও দেওয়ার সাংকোতিকতা 
আওগম্য করেই মানবশিশু জৈবতার জগৎ থেকে ব্যাকরণের জগতে আসে __ এর 
ভিতরে দৈবতার কিছু নেই --- ফ্ৰয়েড বললেন। এতে রাগ হয়েছিল সত্য সংস্কৃতিবান 
মানুষজনের । সে রাগ শুধু ফ্রযেড ইতরপ্রাণী থেকে আদিবন্য অসজ মানুষকে ছুঁয়ে উনবিংশ 
শতকের অসামান্য সব যুগান্তকারী সৃজনশীল মহামানবদের একই ধারায় দাড় করিয়েছিলেন 
বাসনার অনাদৃত বেগ শিশুর দেহে (এবং ইন্দ্রিয় তাড়িত মনে) সীমাবদ্ধ অনতিপরিস্ফুটতায় 
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যে তার নিতালভ্য নয়, এই কঠিন ‘বাস্তব’ অভাবকে বিকল্প - নির্মাণ (51115111811 
[০77781197) দিয়ে ভরে ভুলবার ক্ষমতার ভিতরে শিশু নিজেকে যদি নিগড় মুক্ত স্তরে 
নমূনামাত্র, তাহলে শিশু পথ বেঁচে যেতে পারে গভীরতর বাধিগ্রস্ততার গহুরের দিকে। 

খুব সংক্ষেপে বললেও, আশা করি, উপস্থিত পাঠকরা দেখতে পাবেন ফ্রয়েডর বক্তব্যে 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধীচে নিৰ্মিত ৷ সেখানে শিশু বাধ্যতামূলকভাবে বঞ্চিত থাকে মারের 
নিত্য সান্নিধ্য থেকে ৷ শ্ৰীটসাট ক্রামাভুতো পরিয়ে রাখা ভদ্র ঘরের এমনিতে সবাই অবশ্য 
কৰ্তব্য বলে জানেন, তাছাড়া পশ্চিনী দেশে শীতের প্রকোপ বশী । "যেখানে সেখানে 
মলমৃত্র ত্যাগ করিত না। এই আ্যাবশ্যিক নীতি ওদের অভ্যাসে পরিণত করা হয় যখন 
আমাদের দেশীরীতিভে হরহামেশাই ‘এ হে বাছু ইয়ে করে ফেলেছে, বলে নোংরা হয়ে 
-যাওয়া দশা সামাল দিতে দিতে ছেলেকে কোলে নিয়েই বয়স্ক স্বজনের অপ্রতিভ স্থানত্যাগ 
করতে দেখা গেছে। প্রাকৃতিকতার সঙ্গে মানানসই হয়ে থাকার এই সহিষ্ণুতা-গ্ৰামীণ 
ভারতের সংস্কৃতিতে এখনও আছে। মফ:স্বল - ছোট শহর গঞ্জে ইয়ের বদলে ‘পঢ়ি’ 
ন্যাপি ট্যাপি কিন্তু সে হল বিশ শতকের মাঝামাঝিতে যখন গিরীন্দ্রশেখরু কাটাচ্ছেন 
শেষ জীবন | তার কৰ্মময় জীবনে সম্পূর্ণ উদ্যম নিয়ে লেখা শিশুর মন’ বিষয়ে 
অবতরণিকা” (প্‌ ২২-২৩) তে বলা হয়েছে ফ্রয়েডের তন্ত্র নিয়ে আলোচনা" এবং 
পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তখন বাংলায় শিশুপালন নিয়ে অনেক বই 
প্রকাশিত হয়ে গেছে। কিন্ত ফ্রয়েজয় তত্ত্বের আলোকে শিশু পালন, কী রকম হওয়া উচিত 
সে বিষয়টি পাঠক পাঠিকার কাছে নতুন ৷’ কথাটি যথার্থ । এতে কোনও সন্দেহ নেই। 
নতুন পাঠক-পাঠিকার কাছে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে বাংলাতে উপস্থিত করার সময়ে বাঙালি 
উল্লেখও নেই অবতরণিকা-তে, সদুত্তর তো নেই-ই। অগ্রন্থিত (প্‌ ৭২-৮৭) পাঠ ১ 
পুনৰ্মুদ্ৰণে আমরা পড়ি, যে -কেহ শিশুর আচরণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, 
তিনিই জানেন কত অল্প বয়সে তাহার আচরণে কামিতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ... 
ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব হইতেই কামিতার বীক্ত শিশুর মধ্যে থাকে এবং জন্মের পর ক্রমে 
কামিতার পার্থক্য আছে, তবে বয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় কামিতাও সময় সময় শিশুর মনেও 
দেখা যায়। ... অবশ্য শিশুর এই মনোবিকার ও বয়স্ক ব্যক্তির কামভাব __ উভয়ের 





এতিহাসিক বর্ম ১১,১২ ৭৯ 
মনে কাম ভাব দেখা দেয় এবং তাহা শিণ্ডর ভালবাসার পাত্রের সহিত জড়িত হয়। পিতা 
মাতার প্রতি ভালবাসা, ভাই ভগ্নীর প্রতি স্নেহ, বন্ধুপ্রীতি -_ সবগুলির মধ্যেই এই 
কামভাবের সা 315.737 রাযি কারাগার প্রভাবে এই বিভিন্ন 
প্রকারের ভালবাসার কামজ অংশ নিৰ্জ্জানে নিৰ্বাসিত হয়। ... কদাচিৎ কোন ক্ষেত্ৰে এ 
কামভাব সংজ্ঞানে আসিয়া পবিত্ৰ প্রেনের সম্বন্ধ কেও কলুষিত করে।'.-. 
ভাঙা আর স্বকীয় অহম্‌কে সৰ্বসন্মত উত্তরণে উঠিয়ে নেওয়ার মানসিক মানচিত্রের রেখাগুলি 
মেলে না যেন ফ্রয়েডের তত্ত অনুসন্ধানী নিরীক্ষণ (তার আত্ম সমীক্ষা সমেত) পাশ্চাত্য 
ব্যক্তিগত, বা গোষ্টীযুক্তভাবে বারা এই চর্চাকে নিবৃন্তির পথে যেতে দিচ্ছেন না আদের 
চলচিত্তার প্রমাণ মেলে । ভার বেশী কী আর মিলবে? 

আমাদের “অগ্রন্থিত গিরীন্দ্রশেখর' দৃশ্যত যা দিচ্ছেন তা এক তুরমাণ তাত্তিক মিশ্রণের 
প্রায়োগিক অথচ অনভিবাক্ত আখ্যান । অভিব্যক্তি কি অভিপ্রেত ছিল না গিরীন্দ্রশেখরের £ 
আয়োজকতায় ? তাই তিনি শুধু অগ্রন্থিত নয় অপ্রকাশ রয়ে গেলেন স্ববিরোধের দোলাচলের 
অবদমনে £ গিরীন্দ্রশেখর বসুর পুরাণ-গ্রন্থনার ব্যাপ্তি দেখলে অন্য এক উপকল্প অনুসরণ 
করে গিরীন্দ্রশেখর বসুর জীবনকে যে-গবেষণার ছকে ফেলা যায় তা তার ভারতীয়তার 
অভিধাকেন্দ্রিক। ভারতীয়তা খোক্তে সমন্বয় -_ যে-কথাটা সুনীতিকুনার-স্রয়েড সাক্ষাংকালে 
স্পষ্টতা পেয়েছে - সেই সমন্বয় সন্ধানে ভারতীয় পরম্পরার গতিপথ বলয়বুকাকার । এই 
কথা অনমিতরগ্ুন বসু তার পাঠকথায় নানবেন কিনা, বলা শক্ত। সকলে সমস্ত যুক্তিযুক্ত 
কথা মেনে নিতে পারেনা । ফ্ৰয়েড -যে ভার দুর্বার বাসনাবেগের অলম্ষ্য তাড়নার মূলে 
আদিইচ্ছারে তত্বুটি পেয়েছিলেন প্রাচ্যপথে বহু সমালোচিত শোপেনহাওয়ার, নিত্য 
আলোচিত নিটতশের পরম্পরা থেকে, অথচ কিছুতেই 'ইচ্ছাময়ী তারা'র কথাটি কানে 
তুললেন না, কখনও, এর কোনও সুরাহা করা গেল কি? ওরকম অসম্পূর্ণতা বিশ্লেষণে, 








জটিল তত্ত্বের কাঠামো গড়ে নিয়ে । গিরীন্দরশেখরও চলেছিলেন তার গুরুচিহ্নিত পথ 
পরিক্রমা করে নতুন স্বাস্থসন্ধানে ৷ গিরীন্দ্রশেখর তুল্য মানুষদের সেই পথের পদচিহ্ন 


রেখাগুলি পশ্চিমের প্রাত্যহিক দাপটে, উপনিবেশের কাল অবসিত তবু মানসিক ওপনিবেশিক 
শক্তির-প্রস্ততার চাপে অবলুপ্ত প্রায়। এখন পথ খোজার পালা শুরু করবার যে ডাক 
দিয়েছেন 'অগ্রন্থিত গিরীন্দ্রশেখর ' গ্রন্থকার তার জনা, আশা করব তিনি শ্রমসাধা চলাতে 
অগ্রনী হবেন। নতুন করে পথ কাটার জন্য হাতের পায়ের স্নায়ুতে শিরায় জোর লাগে, 
আরও লাগে স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি । অমিতরগ্রনের বইটি এই ভাবনা ভাবায়। এ জন্য তাকে 
সাধুবাদ জ্ঞানাই। 





ইংরেজ শাসনে বাংলার কৃষি ও কৃষক 


আধুনিক ভারত বা আধুনিক বাংলার ইতিহাসচর্চায় “উপনিবেশিক আমল" একটি বহুব্যবহৃত 
কথা । কিন্তু তিক কোন সময় থেকে উপনিবেশিক আমলের শুরু, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে 
পারে । ভূমিকা- বৰ্জিত আলোচ- বইটিতে এই জাতীয় কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি । অবশ্য 


বইটি অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরীর নিজস্ব কোন নিদিষ্ট প্রয়াস বা পরিকল্পনার ফসল 
নয়। সেই কারণেই তার নিশ্চিত দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়নি এখানে ৷ 


অনেক বছর আগে ১৯৬৮ সালে জ্ঞর চৌধুরী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. ফিল 
খিসিস জমা দিয়েছিলেন। বিষয় ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশের কৃষি 
অর্থনীতি ও কৃষি সম্পর্ক । এ সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ এই বইয়ের 
দ্বিতীয় ও শেষ প্রবন্ধ । প্রথম প্রবন্ধটিও একটি অনুবাদ। ১৯৭৬ -এ ‘বেঙ্গল পাস্ট এন্ড 
প্রেজেন্ট' পত্রিকায় অধ্যাপক চৌধুরী মন্বত্তরক্লিষ্ট (১৭৭০) বাংলা-বিহারের কৃষিবিকাশের 
ধারা সম্পর্কে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই বইয়ের সূচনা-প্রবন্ধ সেটারই অনুবাদ । 
লক্ষণীয়, ইংরেজি প্রবন্ধের কোনটিতেই 'কলোনিয়াল' শব্দটির প্রয়োগ করা হয়নি। 
সচেতনভাবে লেখক শব্দটিকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন কিনা, তা বোঝার উপায় নেই। তবে 
যেহেতু অনূদিত প্রবন্ধ দুটিকে “উপনিবেশিক আমলে'র উল্লেখযোগে গ্রন্থাকার দেওয়া 
হয়েছে, এবং তা নিশ্চয়ই লেখকের অনুমতি নিয়েই করা হয়েছে, ধরে নেওয়া যায়, 





শিশইভহাল দোৰুরা, লালা লাশলি আমালে পালাল কাই হাহিতাস, জলত বাদদাোগাকাোতাল-ত অন্ুবলিএছ, লিগ লাশ! 


ছা লালা ভৰেলীলতজেত্ৰা ১০5১৯ কা পালা! == 





এতিহাশিকলৰ্ব ১১,১২১ ৮৯৬ 


ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি পর্বকে অধ্যাপক চৌধুরী ওপনিবেশিক আমল 

বইটির দুটি প্রবন্ধের মধ্যে সময়ের ধারাবাহিকতা আছে। প্রথনটির কালপর্ব ১৭৭০- 
১৮৬০, দ্বিতীয়টির ১৮৫৯-১৮৮৫ । কিন্তু বিষয়ের মিল নেই বলে তেমন অর্থপূর্ণ হয়নি 
সেই ধারাবাহিকতা ৷ প্রথম প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে ১৭৭০-এর দুর্ভিক্ষের পর বাংলাপ্রদেশের 
কৃষি-বিকাশের ধারা । অথচ দ্বিতীয় প্রবন্ধে কৃষির অবক্ষয় বা অগ্রগতি নয়, কৃষকের অধিকার, 
কিন্তু আলোচনার লক্ষ্য এক নয়। 


প্রথম প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন, মন্বন্তরের পর বাংলাদেশের কৃষির বিকাশ ছিল 
অসম এবং প্রায়ই মন্থর । চিরস্থায়া বান্দেবাস্তের পর উন্নত কৃযি-শ্রঞ্চলের সম্পদ বিকাশ 
আশানুরূপ হয়নি, কিন্তু তুলনায় পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে কৃষির প্রসার দ্রুতলায়ে ঘটেছে, 
ডক্টর চৌধুরীর এই পর্যবেক্ষণ লক্ষ করবার মতো ৷ জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি আর অংশত 
উপজাতি বা “আধা-আদিবাসীদের' 'অভিবাসনে র ফলে পুনরুদ্ধার করা গ্রামের বাইরেও 
কৃষির বিস্তার ঘটেছিল। লেখক একে বলেছেন ‘নয়া কৃষি’ ৷ প্রক্রিয়াটি যে খুব সরল ছিল 
তা নয়। জমিদারি হস্তক্ষেপ, গ্রাম্য মোড়লদের ব্যবহার আর কৃষকদের আগ্রহ এসব 
মোটেই একমুখী বা একমাত্রিক ছিল না। 


আগেই বলা হয়েছে, দ্বিতীয় প্রবন্ধের আলোচ্য জনমিদার-কৃষকের সম্পর্ক। ১৮৫৯ 
সালের দশম আইন থেকে ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত আইন পর্যন্ত জনিদার-কৃষকের টানা - 
রক্ষার কৌশল ও লড়াই, আবার কৃষকদের একাংশের খাজনাভোগী পত্তনিদারে রূপান্তর, 
এবং জমি থেকে তাদের ক্ৰমবিচ্ছিন্নতা __ এই জটিল বিষয়গুলোর চমৎকার তথ্যসমৃদ্ধ 
খাজনার হার ও প্রজান্বত্বের নিরাপত্তার সুফল অংশত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সম্পন্ন কৃষকের 
নিজস্ব পত্তনি প্রথায়।” 


নানা তত্ত্বের নিদর্শনও লক্ষ করা গেছে। কাজেই পুরনো প্রবন্ধের হুবহু অনুবাদের বদলে 
লেখক নিজেই যদি নতুন করে বাংলায় প্রবন্ধ দুটি লিখতেন, তাহলে বোধহয় বইটির ওজন 
আরও অনেক বেড়ে যেত। আড়ষ্ট অনুবাদের কারণেও একথা বলা চলে । অনুবাদক 
কোথাও কোথাও বেশ অসতর্কতার পরিচয় রেখেছেন। যেমন এক জায়গায় তিনি 
লিখেছেন, ১৮৫৯ সালের দশম আইনের পর বেধ উপায়ে খাজনা বাড়ানো হয়েছিল 
সামানা কিছু ক্ষেত্রে, এর কারণ ছিল আইনের ধারাগুলির -আকর্ষকরতা” ৷ ইংরেজি প্রবন্ধ 
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যার পড়া নেই, তার পক্ষে এই অনুবাদ হজম করা মুশকিল । একইভাবে অনুবাদক মূল্য নির্ধারণ 
আর মুল্যায়ন__এই দুটোকে গুলিয়ে ফেলেছেন, 18171 95555170 এর কষ্টকর বাংলা 
করেছেন ‘একলপ্তীয় কর”, হাতের কাছে ‘থোক জমা" কথাটা থাকা সত্তেও । অবশ্য 
অনুবাদককে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সরাসরি ইংরেজি থেকে বাংলায় আক্ষরিক অনুবাদ 
করতে গেলে এই অসাচ্ছন্দ থাকেই। 

তবে কয়েকটি বানানের মুদ্রণ শুদ্ধ না হওয়ার কোন কারণ ছিল না। যেমন 
'উদ্দমহীনতা'_ ইত্যাদি। একই বানানের একাধিক প্রয়োগ দেখে, এগুলো 'অংশিক' 'বাপার' 
বা কেম্পানি'র মতো কেবল মুদ্রণ প্ৰমাদ কিনা, সন্দেহ জাগে। 





বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবী এতটাই ছোট হয়ে এসেছে যে, অনায়াসে বিন্দুতে সিন্ধু দৰ্শন করা 
যায়। তা না হলে কোনও একটি দূরবতী গ্রামের পটে না-চেনা না-জানা মেয়েদের সূচীকৰ্ম 
গ্ৰামীণ অর্থনীতির অণুচিত্র এত স্পস্ট করে দেখায় কি করে: বরাজ্ঞনীতির পালাবদলে 
তাদের ওপর নানা চাপ আসে, হয়তো বা অশ্ৰয়ের খোজে ছোট ছোট সম্প্ৰদায়ভুক্ত হয়ে 
যায় তারা, কখনো বা সাম্প্ৰদায়িক রাজনীতির টানে বিশ্ব-রাজনীতির উপাদান হয়ে পড়ে । 
সমাজের মেয়েরা রাজনীতি - অর্থনীতির টানা-পড়েনের মধ্যে কেমন করে বেঁচে থাকার 
লড়াই চালায়, তা তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন শ্রীমতী জাফা। নাগরিক নারীজাগরণী 
কর্মকাণ্ড বা ব্যবসায়িক কর্মযোজনার চাইতে সরকারি সাহায্যের ওপরেই তারা বেশি 


বাধ্য হয়, কন্যাসন্তানদের বাধ্য করে ধর্মীয় বিধানের সীমায় আবদ্ধ থাকতে, তা যতই 
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নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে। অযোধ্যার সানুদেশের গ্রামাঞ্চলে এই যে একটি নীরব অথচ 
জোরালো লড়াই, তার পরিচয় পাওয়া যায় বইটিতে। 


বইটিতে নারী সৃচী-শিল্লীদের কাজের পরিকাঠামো, এই কাজের সঙ্গে সরকারি সংযোগ, 
গান্ধীবাদী মতাদর্শের সঙ্গে নারীবাদের সংযোগ ও প্রক্রিয়া, উত্তর ভারতীয় পুরুষ তান্ত্রিক 
সমাজ ব্যবস্থার চাপে নারীসমাজের অবনমন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ক্ৰম পরিবর্তমান 
দিগন্ত ও এ প্রসঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের একটি নিপুট আবহ তুলে ধরা হয়েছে ৷ সমস্যাগুলি 
পরিকাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু থেকে । তত্ত্ব তোর মিলে লেখিকা যেন নারী উন্নয়নের এক 
পথনির্দেশিকাও দিয়েছেন। 


তবে ছবিটা কিছুটা একপেসে । মুসলমান মেয়েদের পাশাপাশি হিন্দু বা অন্য অমুসলমান 
মেয়েদের কথা নেই। তা ছাড়া বামশসিত রাজাগুলিতে অনুরূপ পরিবেশে ও কর্মে 
পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের পথে কিকি বাধা দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতাপ্রবণ 
রাজ্যগুলিতে, সে সম্পর্কে আলোচনায় এই বইটি নিশ্চিত একটি নতুন পদক্ষেপ। 





নারায়ণ পত্রিকার ইতিহাস ও রচনা পঞ্জি 
(প্ৰথম পৰ্ব) 


চিত্তরপ্তন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) ‘নারায়ণ' মাসিক পত্রিকার জন্ম সেই যুগে (অগ্রহায়ণ, 
১৩২১) যখন রবি-রশ্মির আলোক পাতে বঙ্গসাহিতের দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। 
তবু আত্মবিশ্বাসী চিত্তরপ্তনের দৃঢ় ধারণা ছিল সাহিত্য-প্ৰাঙ্গণের এক অংশে তার স্থান হবে। 
শুরুতে মুখ্য লেখক ছিলেন অবিসংবাদিত জাতীয়তাবাদী দেশ নেতা বিপিন চন্দ্ৰ পাল 
(১৮৫৮-১৯৩২), যার বাগ্মিতার সঙ্গে বাঙলা সাহিত্য রচনাতেও অসীম দক্ষতা ছিল। 
উপন্যাসিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ‘নারায়ণেই' প্ৰথম লিখেছিলেন । ঢাকার তরুণ ছাত্র বুদ্ধদেব 
বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) কৈশোরের প্রথম রচনা ‘যাত্ৰী’ প্রকাশিত হয় নারায়ণে। নারায়ণে 
কবিদের মধ্যে ছিলেন গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী (১৮৫৫-১৯১৮), কুমুদর প্রন মল্লিক (১৮৮৬- 
১৯৭০), কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫), ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪০), 
মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) প্ৰমুখ ৷ প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে ছিলেন মহামহোপাধ্যায় 
হর প্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯ ২৩), হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৮৮৫-১৯৩০), জলধর সেন (১৮৬১-১৯৩৯), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), 
চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫), যতীন্দ্রমোহন সিংহ (১৮৮৪-১৯৩৭), নলিনীকান্তু 
ভষ্টশালী (১৮৮৪-১৯৪৭), যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত (১৮৮৩-১৯৬৫), যাদবেশ্বর তর্করতু 
{১৮৪৯-১৯২৪ ), দীননাথ সান্যাল (১৮৫৭-১৯৩৫) প্ৰমুখ এবং গল্প লেখকদের মধে। 
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ছিলেন উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০), বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), 
উৰ্মিলা দেবী (১৮৮৩-১৯৫৬), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), নরেশ চন্দ্ৰ 
সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪ ),তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৬৮), নারায়ণচন্দ্ৰ 
ভট্টাচাৰ্য (£-১৯২৭), শশাঙ্ক মোহন সেন (১৮৭২-১৯২৮), গিরিবালা দেবী (১৮৯১- 
১৯৮৩), অমরেন্দ্রনাথ বায় (১৮৮৮-১৯৫৭), অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১), 
ক্ষীরোদপ্ৰসাদ বিদাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) প্ৰমুখ পুণ্যস্মৃতি সাহিত্যিক গণ। 

এঁদের লেখার চারিত্র ব্যক্তিগত নয়, গোষ্ঠীগত ৷ গোষ্ঠী গত চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেপথ্যে 
বিপিনচন্দ্র পাল তাদের প্রাণিত করেছিলেন ৷ বাংলা সাহিত পত্রিকায় 'নারায়ণই' সম্ভবত 
প্রথম সর্শ্রেণীর লেখককে লেখার জনে সম্মান দক্ষিণা দেয় । এই প্রসঙ্গে প্রবাসী পত্রিকা 
ঠিক কোন সময় খেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখার সম্মান দক্ষিণা দিয়েছিল হানা না থাকলেও 
প্রথম থেকে শেষ অবধি সর্বশ্রেণীর লেখককে পারিশ্রনিক বাবদ কিছু দেয়নি । 


ভাবালুতা ও সংস্কার মোহের বিরুদ্ধে নিৰ্মোহ বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে ভারত সংস্কৃতির 
চর্চায় অংশ গ্রহণ এসবই নারায়ণের লেখায় প্রচ্ছন্ন ভাবে উঠে এসেছে আমাদের সাহিজের 
প্রাচীন ধারাকে বর্তমান কালের যুগোপযোগী করে তুলতে নারায়ণের চেষ্টার অস্ত ছিলনা ৷ 
সমকালের 'সবুজপত্র' (১৯১৪-১৯২৮) পত্রিকা নারায়ণের" এই চিস্তাকে গ্রহণ তো 
করেইনি এমনকি সাধু বাংলা ত্যাগ করে চলিত অর্থাৎ কথ্য বাংলায় সাহিত্য রচনায় পথ 
দেখায়। 'সবুজপত্র' ও “নারায়ণের ভাষাগত পার্থক্য বাদ দিলেও মৌলিক যে পার্থক্য 
লক্ষিত হয় তা হল জ্ঞাডা হীন তারুণ্যের সাধনা, মানসিক যৌবনের চর্চা, যা" কিছু পুরানো 
“জড় তাকে ভাগ করে প্রাণনন্ত্রে উজ্ভীবনের সাধনাই সুবজপত্রের লক্ষ্য ছিল। প্রমথ 
চৌধুরীর ভাবায়, “যৌবন মানবশ্রীবনের পূর্ণ স্বরূপ ৷ একে অস্বীকার করা মূঢ়তা ।” তিনি 
এবং তার “সবুক্তপত্র' সে মূঢ়তাকে প্রশ্রয় দিতে চাননি । উপরস্ভ তারুণ্যের অসংযনী 
ভাবনাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় । উদাহরণ স্বরূপ স্মরণ করা যেতে 
পারে তার ‘যৌবনে দাও বরাজটীকা’ প্রবন্ধটি । এই তারুণ্য, এই নবপ্রাণকে রবীন্দ্রনাথও 
সমর্থন-অভ্যর্থনা করেছেন তার একাধিক প্ৰবন্ধে প্রনথ চৌধুরী তথা সবুজপত্রের চলিত 
ভাবায় সাহিত্য চর্চা পরবর্তীকালে সাহিত্য মাধ্যম রূপে গৃহীত হলেও তার সাহিত্যাদর্শের 
প্রভাব দূরবিস্তারী হয়নি কারণ পরবর্তী লেখকেরা বে গোষ্তিভুক্ডই হন না কেন, সবুজপত্রের 


অপর দিকে চিত্তরপ্তনের সাহিত্যভাবনা ছিল সুদূর প্রসারী,'নারায়ণ'কে সমৃদ্ধ করতে 
ও বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি জাতির এতিহোর ধারাকে প্রতিফলিত করতে চিত্তরপ্তনের 
সার্বিক প্রয়াসের ক্ৰটি ছিল না। 

নারায়ণ পত্রিকা প্রকাশের প্রায় এক বছর আগে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল 
পুরস্কার পাওয়ার পর কবি ইবসেন ও নেটারলিঙ্কের দ্বারা একটু বেশিনাত্রায়ই প্রভাবন্বিত 
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হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র স্নেহাশীবৰদি পুষ্ট সবুজপত্র 
(বৈশাখ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের অধ্যাপক ব্যারিস্টার 
প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) সম্পাদনায় ৷ ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে প্ৰমথ সুপণ্ডিত 
ছিলেন এবং অনেক বিদগ্ধ অথচ হালকা প্রবন্ধ রচনা করেন। বাংলা সনেট রচনাতেও 
দক্ষতা ছিল তার । তিনি সাহিত্যে চলিত ভাষা তথা আধুনিক ভাবধারার সূত্রপাত করেন 
সবুজপত্রে। রবীন্দ্রনাথ শুধু সমর্থনই করেননি প্রতি সংখ্যায় একাধিক কবিতা, গল্প উপন্যাস 
শাস্ত্ৰী লিখেছেন, “ভক্তিপ্রাণ অরবিন্দ চিন্তরগ্তনকে নারায়ণ’ ভাবে দেখিবার একটা ফল 
ফলিয়া ছিল । চিত্তরঞ্জন এর কয়েক বর্ধ পরে একখানি বাঙ্গালা কাগঙ্গ করিয়াছিলেন, 
তাহার নাম রাখিয়া ছিলেন নারায়ণ" । তাহার মনের মধ্যে যে মন, তাহার তলদেশে 
বোধহয় বিশ্বাস ছিল, নারায়ণ’ দেশ রক্ষা করিবেন। হইয়াছেও তাই। একটা মহলে 
বাঙ্গালার বড় আদর ছিল না, সেটা ব্যারিষ্টার ও বিলাত ফেরৎ মহল । নারায়ণ সে মহলে 
বিশেষ প্রচার হইয়াছিল। এমন সকল লোক আমার কাছে নারারণের কথা কহিতেন, 
ভূমিষ্ঠ হইলেই পাছে বাঙ্গালা কথা শিখিয়া বাঙ্গালী হইয়া যায়, সেইজন্য গোড়া থেকে 
ছেলে দিগকে ‘সাহেব’ করিয়া তুলিতে চাহেন, তাহারাও 'নারায়ণ' পড়িতেন। নারায়ণ 
একটি বড় কাজ্ত কৰিয়া গিয়াছে । অনেকদিন হইতে বাঙ্গালা পণ্ডিতী সাধু ভাষার অত্যাচারে 
উঠেন নাই। নারায়ণ" পারিয়া উঠিয়া ছিল। “নারায়ণের চেষ্টায়ই পণ্ডিতী সাধুভাষার 
ব্যবহার বন্ধ হয় সাময়িক পত্রে । এখন নির্নিনিৎসা, চিকীর্যা, ক্তিগনিষা, পকর্বতকন্দর 
প্রভৃতি শব্দ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। নারায়ণ" বাঙ্গালাভাষাকে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা 
করিয়া দিয়া গিয়াছে নারায়ণের ছোট গল্পগুলি খুব ভাল ছিল। রুচিবাগিশরা নাক 
সিঁটকাইলেও গল্পগুলি ভাল যে তাহাতে সন্দেহ নাই ৷” 


-সবুজপত্র" ও নারায়ণ” এই দুই যুযুধান মাসিক পত্র প্রকাশের পর থেকেই একে 
অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী; লেখা সমালোচনার মধ্য দিয়ে । এদের রেষারেষি ও দ্বেষাদ্বেবীর মধ্য 
দিয়েই রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের অভ্যুদয় ঘটে । রবীন্দ্রনাথ সবুক্তপত্রের মধ্য দিয়ে নিজেই 
নিজের পরবর্তী যুগের জন্ম দিয়েছেন । কথাটা স্ববিরোধী শোনালেও একেবারে মিথ্যাও 
নয়। 


সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বিবিধ প্রবন্ধ ও গল্পের সমালোচনা ও প্রতিবাদ প্রবন্ধ 
গল্প প্রকাশিত হত । রবীন্দ্রনাথের সবুজপত্রে প্রকাশিত স্ত্রীর পত্র'র উত্তর দেন বিপিনচন্দ্র 
পাল নারায়ণে প্রকাশিত মৃণালের কথায়", এমনিই সবুজপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 
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নায়িকা" ও “দোসরা নম্বর" প্রবন্ধে। 'নারায়ণে” প্রকাশিত 'ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটির 
উত্তর প্রকাশিত হয় সবুজ পত্রে রবীন্দ্রনাথের "আমার ধর্ম" প্রবন্ধে। সবুজপত্রে অজিত 
'নারায়ণে'। ‘ধ্ৰুবতারা’র লেখক যতীন্দ্ৰমোহন সিংহ ‘সবুজ পত্রের" কথ্য বা চলিত ভাষার 
বিপক্ষে নারায়ণে' প্রকাশ করেন তার ভারত কথা'। যদিও এসব মসীযুদ্ধ বেশিদিন 
আসলে সেকালের পারিপার্মিকতায় রবীন্দ্রনাথের রচনার আবেদন ছিল আধুনিক বা সবুজপত্র 
পর্বে ছিল অত্যাধুনিক, তাই এতিহ্যপ্রিয় বাঙালি মনে রবীন্দ্র চিন্তা ও সাহিত্ডাদর্শের বিরুদ্ধে 
বিরোধিতা নিঃসন্দেহে ব্যক্তি বিরোধিতা নয় বরং এটি তাদের ভিন্ন সাহিতা-মানসিকতারই 
বিরোধিতা । সাধারণ্যে এমন একটা ধারণাণু প্রচলিত আছে, এমন কি প্রাবন্ধিক সূত্রে বহু 
ঘটে ছিল। কিন্তু বাস্তবে চিত্তরপ্রন ছিলেন অত্যন্ত রবীন্দ্র ভক্ত। বন্ধিমচন্দ্ৰকে তিনি সাহিত্যগুরু 
বলে মনে করলেও রবীন্দ্র রচনাবলী যে বাংলা সাহিতে যুগান্তকারী সৃষ্টি সে কথা তিনি 
মামলা গ্রহণ করেন তখন যেমন রবীন্দ্রনাথ তাকে অভিনন্দিত করেন তেমনই মৃত্যুর 
অব্যবহিত পরে লেখেন, “আপন দানের দ্বারাই মানুষ আপন আত্মাকে যথার্থ ভাবে প্রকাশ 
করে। চিন্তরপ্তন তাহার যে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দান দেশকে উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা কোনও বিশেষ 
যাহা তাহার ত্যাগ সাধনের মধ্যে অমৃত রূপ ধারণ করিয়াছে ।”" 


বিংশ শতাব্দীর সূচনায় 'নারায়ণ' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত যে সব নিয়মিত উল্লেখযোগ্য 
পার্থক্য অনুধাবনের জন্যে ওই সময় সীমায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকাগুলির একটি তালিকা 
পাঠকদের সুবিধার্থে করে দেওয়া হল। 


বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) ১৯০১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৷ প্রবাসী ১৯০১ 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । অৰ্চ্চনা ১৯০৩ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনা ১৯০৪ চন্দ্রশৈখর 
মুখোপাধ্যায় । যমুনা ১৯০৯ ফনীন্দ্রনাথ পাল। গৃহস্থ ১৯০৯ ক্ষেত্রনাথ বসু। আর্ধাবর্ত 
১৯১০ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ । ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী ১৯১১বিধুভূষণ গোস্বামী ও 
সত্যেন্দ্ৰনাথ ভদ্ৰ । অর্থা ১৯১১ অসুলাচরণ সেন প্রতিভা ১৯১১ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 
সৌরভ ১৯১২ কেদারনাথ মজুমদার | গল্পলহরী ১৯১২ জ্ঞানেন্দ্ৰনাথ পাল । ভারতবর্ষ 
১৯১৩ অমূলাচরণ বিদ্যাভূষণ/ জলধর সেন। সবুজপত্র ১৯১৪ প্রমথ চৌধুরী । 
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উনবিংশ শতাব্দীর শেষদশকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্ৰগুলির নাম এখানে 
স্মরণ করা যেতে পারে যার মানসিকতা তথা উত্তরাধিকার একমাত্র ‘নারায়ণে' ই লক্ষ 
হিতবাদী ১৮৯ ১, কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য । জন্মভূমি ১৮৯১, পঞ্চানন তর্করতু । সাধনা ১৮৯১, 
সুধীন্দ্র নাথ ঠাকুর । দাসী ১৮৯২. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৷ সুচিত্তা ১৮৯২, সত্যৱত সামশ্ৰমী 
ও হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য পরিযৎ পত্রিকা ১৮৯৩, রজনীকান্ত গুপ্ত । সাপ্তোহিক 
বসুমতী ১৮৯৬, ব্যোমকেশ মুস্তফী । নাসিক প্রদীপ ১৮৯৭, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । সাহিত্য 
সংহিতা ১৯০০, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্ৰভৃতি । 


নারায়ণের সম্পাদক দেশবন্ধু চিত্তর প্রন দাশ ছিলেন একজন অতি উচ্চস্ডরের 
যে একজন স্বভাবসিদ্ধ কবি-কথাসাহিতিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই ৷ 
বিড়ন্বিত না হলেও গাস্তীর্যপূর্ণ, সহক্ত হলেও শক্তিশালী। ‘নারায়ণ' তার লেখকদের 
সবসময়েই “সম্মান মূল্য’ প্রদান করেছে এবং বস্কিমচন্দ্রের আদর্শে বলেছে আপনার লেখা 
যেন বাংলা সাহিত্যের ও দশের কল্যাণ বিধান করে । নিছক ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির 
সামগ্রীতে পরিণত না হয়। এ বিষয় আদর্শবাদী চিন্তরপগ্তনের যেমন সজাগ দৃষ্টি ছিল 
তেমনই অতন্দ্র ছিলেন তার দুই প্রধান সহকারী-_ প্রথমার্ধে বিপিনচন্দ্র পাল ও শেষাবে 
চতুর্থ বর্ষের পর আর ছিল না, যা'র প্ৰত্যক্ষ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় পরবর্তী 
সংখ্যাণ্ডলিতে ৷ তবে সম্পাদনা নৈপুণ্যে কোথাও শৈথিল্য ছিল না চিত্তরপগ্রনের । এখানে 
স্মরণীয় চিত্তরঞ্জন সাহিত্যে ও জীবনে যে কয়টি গুণের চর্চায় বিশেষ উৎসাহ বোধ 
করেছিলেন তা'হল যুক্তিবিচারে শ্রদ্ধাশীলতাংপ্রসাদণ্ডণ (ক্ল্যারিটি) ও দৃঢ় প্রকৃতিস্থৃতা 
(স্যানিটি),মাৰ্জিত রসিকতা ও নিবিড় এহিকভা,সৃন্ত্ন রচিবোধ ও পরিশীলিত সংস্কৃতিবোধ ৷ 


এই সবগ্ডণের সমন্বয়ে চর্চার ক্ষেত্র রচনা করতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন “নারায়ণ' 
প্রত্বিকা। অন্যান্য পত্রিকার মতোই 'নারায়ণ'কে অবলম্বন করেও গড়ে উঠেছিল প্রবীন ও 
নবীনের সম্মিলনে এক লেখক চক্র, যার মধ্যমনি ছিলেন সম্পাদক স্বয়ং। এই গোষ্ঠীর 
লক্ষ্য ছিল প্রাটীনতার সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন রচনা করা তথা বৈদগ্ধ্য মাৰ্জিত 


‘নারায়ণে' এর মানসিকতা সম্পূর্ণ দেশজ। নারায়ণের প্রবন্ধাবলী-গল্প পূৰ্বানুবৃতি 
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নয়, অন্ধ অনুসৃতিও নয় । তাই নারায়ণের সাহিত্যে রক্ষণশীলতা থাকলেও কোন সঙ্কীৰ্ণতা, 
জাত্যভিমান কি শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা ছিল না, সর্বোপরি পণ্ডিতী বাংলা বর্জন করে সেই 
সময়ে সে এক আদর্শ বাংলাভাষার প্রচলন করে । এইসবের ফলে নারায়ণ অর্জন করেছিল 
স্বতন্ত্ৰ বৈশিষ্ট্য ও জনপ্রিয়তা । নারায়ণে প্রথম থেকে শেষ অবধি মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী ও 
মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৯৬৪-১৯৩৮) ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩) 
ছিলেন উপদেষ্টা-পৃষ্ঠপোষক। 

“সবুজ পত্রের প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমী' স্ত্রীর পত্র" ইবসেনের ** 
Doll's House" নাটকটির ছায়া অবলম্বনে লিখিত হয় 1 19115 11০5০- এর নায়িকা লোৱা 
I have duties to ny 5511 বলে স্বানীর ঘর ছেড়ে টুপিটি মাথায় দিয়ে এবং একটি ছোট 
বাগ হাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, কেননা have duties 10 mi selt | ব্রবীন্দলাথের 
বোষ্টমী- তে এবং স্ত্রীর পত্রের নেজবৌ মৃণালও ঘর ছেড়ে এসে তার স্বামীকে চিঠি 
লিখেছে__ আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই, আজ 
আমি বেঁচে থাকতে লেগে রইলুম, কারণ লেগে থাকাই ত বেঁচে থাকা ।” রবীন্দ্রনাথ এর 
মধ্যেই কি তার পরবতী যুগের সাহিজের সূত্রপাত করেননি? ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস 
খানিও সবুজ পত্রে" প্রকাশিত হয়। তার বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি কল্লোল'কালি-কলম 
যুগকে প্রেরণা দেয়নি- এমন কথা জোর করে বলা যায় না। 


ওরফে নিয়োইবসেনী) লেখেন ৷ এ নিয়ে যে তুমুল বিতগ্ডার সৃষ্টি হয়; নারায়ণের পক্ষে 
সাহিত্য” (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি) ও 'আর্যাবর্ত' (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ) এবং সবুজপত্রের 
পক্ষে প্রবাসী রোমানন্দচট্রোপাধ্যায়)ও ভারতী (স্বর্ণকুমারী দেবী) প্রধান্ডত: এই বিতর্কের 
ক্ষেত্ররূপে দেখা দেয়। 


আধুনিক সাহিত্যের অনেক কিছুই নারায়ণ যুগের সাহিত্যে আছে । নারায়ণ গণিকাতন্ত্ 
সাহিত্যকে প্রশ্রয় দিয়েছে-_ এমন অখ্যাতি তখন প্রচারিত হয়েছিল৷ চিত্তরঞ্জন নিজে 
নারায়ণে ‘ডালিম’ গল্প লিখেছিলেন। এই গল্প তার মালঞ্চ কাব্যগ্রন্থের বারবিলাসিনী' 
কবিতার অন্তত বিশ বছর পরের লেখা । ডালিম বারবণিতা । কিন্তু রাত্রে বাগান বাড়িতে 
একজনের কাছ থেকে প্রকৃত ভালবাসার স্পর্শ পেয়ে গণিকা বৃত্তি ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে 
চলে যায়। একাধিক লেখায় পতিতা নারীদের প্রতি একটা সহানুভূতি লক্ষ করা যায় 
নারায়ণের পৃষ্ঠায় । এই বাস্তব জীবন তথা বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে নেওয়া চিত্রকল্পই তো 
রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের আধুনিক সাহিত্যে চোখে পড়ে। সত্যেন্দ্ৰ কৃষ্ণ গুপ্তের অনেকগুলি 
একাঙ্ক নাটিকা নারায়ণে প্রকাশিত হয় । যথা “মরণের জয়", ‘জীবন পণে', “হাসির দাম”, 
‘আঁধার ঘরে’ প্রভৃতি । একই লেখককে দিয়ে একই বিষয়ে এতগুলি নাটক লিখিয়ে প্রকাশ 
করায় অনেকে ভাবে যে, নারায়ণ গণিকাদের ‘জাতে তোলবার চেষ্টা করছে। এর দ্বারা 
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সাহিত্য ও সমাজ কলুষিত হচ্ছে। বিপিনচন্দ্র পাল শুধু আর্টের তরফ থেকে সত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ 
গুপ্তের এই একাঙ্ক নাটক গুলিকে অতি উচ্চশ্রেলীর সমালোচনা নারায়ণে প্রকাশ করেছিলেন ৷ 


সত্যেন্দ্রকৃষ গুপ্তের কমলের দুঃখ’ (উপন্যাস) কে সাহিত্য পত্রিকায় সুরেশচন্দ্ 
সমাজপতি লিখেছিলেন যে, “কমলের দুঃখ' বগি 
করে জ্বলছে । কমলের দুঃখে হেনা চরিত্রটি আছে -_ হেনা কলকাতা শহরের একজন 
উচ্চশ্রেণীর গণিকা। কমলের দুঃখ’ উপন্যাস খানি ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল চিন্তরপ্তনের 
কাছে নারায়ণে' ছাপাতে অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলেন। নারায়ণের কাল এক অতি 
ব্যাপক কাল ৷ সাহিত্যে একটি যুগ সবদিক দিয়ে আলোচনার বিষয়-বস্তু থাকলেও দীর্ঘতা 
নিবন্ধন বিরত থাকতে হল। তবুও বাঙলা সাহিজে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের যে সুস্পষ্ট 
পূর্বগভাষ আমরা নারায়ণের মধ্যে দেখতে পাই__ নারায়ণের লেখাগুলির মধ্যে ভার 
স্বরূপ দেদীপ্যমান। 


“স্বরূপ বিহনে রূপের জন্ম কখন নাহিক হয়।”" 


‘কল্লোল’, 'কালিকলম”, খূপছায়া', “হসম্তিকা', উত্তরা" শ্রভৃতিদের বিরুদ্ধে" 
শনিবারের চিঠি” র সংখ্যাতে যে আধুনিক সাহিত্য প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস সৃষ্টি 
হয়েছে, তাইই সাধারণত রবীন্দ্র - পরবতী যুগের সাহিত্য বলে প্ৰসিদ্ধি লাভ করেছে। 


কল্লোল যুগের আধুনিক সাহিত্যের যে দোষ ও গুণের কথা বলা হয়ে থাকে, নারায়ণ 
যুগের সাহিত্যে তার অনেক অনেক দৃষ্টান্ত যথা সতোন্দ্রকৃষ্ গুপ্তের উপন্যাস * কমলের 
দুঃখ’ একাঙ্ক নাটকাবলী, চিন্তরপগ্তন দাশের গল্প ‘ডালিম’, নারায়ণ ভট্টাচার্যের গল্প সানায়ে 
ও "তিনুরমা’ প্রভৃতি গল্প ললিতকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ" গণিকাতন্ত্র সাহিত্য, সরোজনাথ 
ঘোষের আচার না ধর্ম এবং বিপিনচন্দ্র পালের 'আদিরস' (প্রবন্ধ) ও ধর্মনীতি ও আর্ট 
(প্রবন্ধ) প্রভৃতিতে প্রথম প্রকাশ দেখা যায়। 


কল্লোল যুগের সাহিত্যের বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠি 'র সজনীকাভ দাস যেমন ব্যঙ্গ 
ও বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন, তেমনই নারায়ণে প্রকাশিত গল্প/উপন্যাস গুলিকেও 
সবুজপত্র, প্রবাসী ও ভারতী রূঢ় সমালোচনা করে। 


চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের সাহিত্যের এই বলে আলোচনার সূত্রপাত করেন 
যে, _রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ইংরেজ কবিদের অনুকরণ (েবুজপত্রে প্রকাশিত কবিতাবলী) 
, বাংলার প্রাণের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই, যেমনটা চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদের কবিতায় 
আছে। চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্র রচনাকে ‘ অস্পষ্টতা" ও “অশ্লীলতা"র দায় অভিযুক্ত 
করে স্পষ্ট ভাষায় নারায়ণের পৃষ্ঠায় সমালোচনা করেন। অপর দিকে নারায়ণে প্রকাশিত 
রচনাদিরও বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয় সবুজ পত্রে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে 
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রাখতে হবে যে, নারায়ণে বাংলা সাহিত্যের প্রতিযোগিতায় কোন ভাবেই অংশ গ্রহণ 
করেনি__ বরং বলা যায় নিজ্ৰস্ব আদর্শে সে এক এতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল । বৈষ্ণবভাবাপন্ন 
অন্যদিকে নতুন লেখকদের লেখা ছাপতে তার উৎসাহের অভাব ছিলনা ৷ এজন্য তাকে 
কখনও কখনও অত্যন্ত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে ৷ তবু নতুন লেখকদের লেখার 
সুযোগ তিনি কখনও বন্ধ করেননি । নারায়ণ" পত্রিকাকে তিনি কখনও বাণিজ্যিক 
লাভালাভের ক্ষেত্রে পরিণত করেননি ৷ তবে নারায়ণের প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দেখা 
যায় পত্রিকায় একাধিকবার বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছিল__ “বিশ্ব চমকিত, অতুলনীয় কাণ্ড 
মাসিক সাহিত্যে যুগান্তর ৷ মাসিক প্লাবিত ভারতে এমন অনুষ্ঠান কখনো হয় নাই, হইতে 
পারে না। সাহিত্য যজন্তে সাধনার পূৰ্ণাহ্বতিঃ সাহিত্য রাজ্যজয়ের নূতন অভিযান। ভারত 
গৌরব নেতা, বাঙ্গালী (গৌরব, লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার প্রতিভা ও মনীষার বরপুত্র সুচিভ্তাশীল 
কল্যাণের কল্পতরু সুদৃশ্য মাসিক নারায়ণের পঞ্চম বর্ষের বিশ্ব বিমোহন উপহার বিতরণ । 
আয়োজন ৷ যাহা কেহ কল্পনাতেও স্বপ্রে দেখেন নাই, তাহাই আজ সত্য হইতে চলিল। 
অগ্রহায়ণ হইতে নারায়ণের ৫ম বর্ষ আরম্ত। ভারতের সর্বশ্রেষ্ট মাসিক পত্র নারায়ণের 
বার্ষিক মূল্য সাড়ে তিন টাকা দিয়া পঞ্চম বর্ষের গ্রাহক হইলেই আর নাম মাত্র আট 
গ্রন্থাবলীর নির্বাচিত এক এক খণ্ড লাভ কবিবেন ৷ উপহার কোহিনূর রাশি স্তরে স্তরে 
সুসজ্জিত; আপন মনোমত একখানি নির্বাচিত করিয়া আজই নারায়ণের গ্রাহক শ্ৰেণীভুক্ত 





এই কোহিনূর সদৃশ উপহারগুলির কথাও জানা যায় গিরিজাশহ্করের স্মৃতিকথা 
থেকে যেমন কী কী গ্রন্থ নির্বাচিত হয়েছিল গ্রাহকদের জন্য। বঙ্কিমচন্দ্রের পাচ খণ্ডের 
রচনাবলী, রঙ্গলালের (একখণ্ডে) রচনাবলী, মহাকবি গিরিশচন্দ্র রচনাবলীর দশ খণ্ডের 
যেকোন একটি খণ্ড (পাঠক কর্তৃক নির্বাচিত), হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (একখণ্ড), নবীনচন্দ্র 
সেনের চার খণ্ড রচনাবলীর যে কোন একটি খণ্ড । এইগ্রস্থ গুলির সবগুলিই বসুমতী 
সাহিত্য মন্দিরের প্রকাশনা ৷ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে “নারায়ণ পত্রিকা সেই 
সময় বসুমতী প্রেসে ছাপা হত। আর একটি কথা এ'প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে এই 
স্বল্লায়ু পত্রিকাটির কার্যালয় এবং ছাপাখানা (প্রেস) বারংবার পরিবর্তিত হয়েছে প্রত্রিকার 
প্ৰথন থেকে শেব পর্যস্ত দেখলেই বা চোখে পড়বে । আর সম্ভবত এই কারণেই ‘প্রবাসী’, 
“ভারতী”, 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতির মত নির্দিষ্ট দিনে পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হয়নি। কখনও 
মাসের প্রথম দিনে, কখনও প্রথম সপ্তাহে, আবার কখনও বা নাসের পনেরো তারিখে 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন কার্যালয়গ্ুলি যথাক্রমে ১৪৮, রসা রোড (সাউথ) 
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কালীঘাট, কলকাতা থেকে প্ৰথম বৰ্ষ প্ৰথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্ৰকাশিত হয়। তৃতীয় সংখ্যা 
প্রকাশ কালে লক্ষ করা যায় পত্রিকার কাৰ্যালয় স্থানাভ্তরিত হয়েছে ২০৮/ ২/ডি, কৰ্নওয়ালিস্‌ 
স্ট্রিট, কলিকাতায়। ২য় বর্ষ ২ খণ্ড ৩য় সংখ্যা থেকে কার্যালয় পুণঃস্থানাস্তরিত হয় বিজয়া 
প্রেস, ২০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ঠিকানায় ও ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যার পর গয় বৰ্ষ ১ম 
খণ্ড ১ম সংখ্যা থেকে পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত, কার্যালয় ছিল ১৬৬, 
বহুবাস্রার স্থিট, কলিকাতাস্থ বসুমতী প্রেস বসুমতী সাহিত্য মন্দিরভবন। ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম 
সংখ্যা থেকে ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত কার্যালয় ছিল ৬৮/৫ রসা রোড (নর্থ), কলিকাতা ঠিকানায় 
এবং ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা থেকে ১২শ সংখ্যা পর়স্ত নারায়ণ কার্ধলয় ছিল ১১৪/এ. হরিশ 
মুখার্জি রোড, কলিকাতা ৷ সপ্তম বর্ষের শুরুতে প্রবাসী প্রত্রিকায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপন 
থেকে জানা যায় বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সহকারী সম্পাদক রূপে যুক্ত হচ্ছেন ৭ম বর্ষ 
থেকে। * অগ্রহায়ণ থেকে বৰ্যষারস্ত, বার্ষিক মূল্য ও টাকা, প্রতি সংখ্যা হয় আনা । নারায়ণের 
বিশেষত্ব - বাঙ্গলার নিজস্ব ধারা ও জাতির সৰ্বাঙ্গীন জীবনে ভাগবত ভিত্তির (০০৫ 
০০550198387535) কথা । কলিকাতাবাসীর সুবিধার্থে ৩০ নং কৰ্ণওয়ালিস ষ্টীটে নারায়ণের 
শাখা কার্যালয় খোলা হইল ।” সপ্তম বর্ষের শুরু থেকে শেষ নারায়ণ কাৰ্যালয় ছিল ৪/এ, 
মোহন লাল স্ট্রিটে শ্যোমবাজার অঞ্চলে) ৷ অষ্টম বর্ষের ১১শ - ১২শ যুগ্ম সংখ্যা আশ্বিন- 
কাৰ্তিক, ১৩২৯ প্রকাশের পর নারায়ণ পত্রিকা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময়ে 
নারায়ণ কার্যালয় ছিল ৭, ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা (প্রেসিডেন্সি কলেজের উত্তর দিকের 
গলির মধ্যে)। নারায়ণের প্রকাশ শুরু থেকে প্রকাশ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সময় কাল ধরলে 
মাত্র আট বছর ৷ এই আট বছরই সম্পাদক ছিলেন চিন্ডরপঞ্তন। প্রচুর অর্থব্যয়ে নারায়ণ 
তিনি প্রকাশ করেন, কিন্তু তখন তিনি কলকাতা হাইকোটের অন্যতম ব্যারিস্টার রূপে 
যেমন ব্যস্ত তেমনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা রূপেও 
আবির্ভূত । সাহিত্যিক চিত্তরপ্জনকে আমরা অনেক সময় তেমন মনে রাখি না। কারণ ছাত্র 
জীবনে পড়াশুনার ফাকে যেমন সাহিত্য জীবনের শুরু পরবর্তী কালে ব্যারিস্টারী ও দেশ 
যুগোপযোগী করে তুলতে তার চেষ্টার অন্ত ছিল না। চিত্তরপ্রনের এই মনোভাব তৎকার 
১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে পাটনা সাহিত্য পরিষদের অনুষ্ঠানে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 
ক্ষোভের কোন কারণ নাই। আমিও সাহিত্য সেবায় জীবনাতিবাহিত করিব বলিয়া ঠিক 
করিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটনাচক্রে এই রাজনীতিতে আসিয়া পড়িয়াছি। নতুবা সেই পথই 
অবলম্থিত হইত।” নারায়ণ বন্ধের কারণটি দেশবন্ধু জীবনেই নিহিত । ব্যারিস্টারী ত্যাগ, 
অকাল মৃত্যু ঘটায়। 
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বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ থেকে ‘নারায়ণ' পত্রিকার প্রচার সংখ্যা জানা যায় এই 
প্রচার সংখ্যা প্ৰথম দিকে ছিল ৭৫০ । পরবর্তীকালে এই সংখ্যা ২,০০০ পৌছেছিল আবার 
শেষ বর্ষে ১,২০০ কপি মুদ্রিত হয়। আট বছরে প্রায় প্রতিবছরই কার্যালয়ের স্থান পরিবর্তন 
ঘটেথিল দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ও মুদ্রাকর-প্রেস পরিবর্তন 

এখানে নারায়ণের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড যষ্ঠ সংখ্যা 
পর্যন্ত কালানুক্ৰমিক সুচি সঙ্কলিত হল চিত্র সূচি ও লেখক-পঞ্জি-মাস-সাল পৃষ্ঠা উল্লেখ 
সহ ৷ কালানুক্ৰমিক সংকলনের যেটি প্রথম সুবিধা তা" হল প্রথম সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যা 
পর্যন্ত পর পর কী ভাবে সম্পাদক রচনাগুলি সাক্তিয়েছেন, কোন কোন লেখক লিখেছেন 
ইত্যাদি বিষয়গুলি সহজে যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে তেমনি পত্রিকার সংখ্যা গুলি প্ৰথম 
পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় ও শেষ পর্যায় কত পৃষ্ঠা, কণ্টা" প্রবন্ধ, গল্প কবিতা ও অন্যান্য কী 
কী নিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছিল তা" পত্রিকা দেখার আগে তালিকা পড়েও বিষয়টি কী দিয়ে 
এবং কয় পৃষ্ঠাব্যাপী সে সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। চিত্ৰপঞ্জি ও লেখক সূচিটি শিল্পী 
এবং লেখকদের চিত্র ও লেখা সম্পর্কে জানতে হলে অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে 
জিজ্ঞাসু ও গবেষকদের কাছে। 


নারায়ণ পত্রিকা প্রথম বর্ষ থেকে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত ছয় মাসে একটি করে খণ্ড ধরা 
হয়েছে। অগ্রহায়ণ - বৈশাখ অর্থাৎ প্রথম ছয়মাস ৰ ও লা" কাৰ্তিক অৰ্থাৎ 
দ্বিতীয়োক্ত ছয়মাস ২য় খণ্ড নামে পরিচিত । যষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বর্ষের নারায়ণ পত্রিকা 
কিন্তু খণ্ডে বিভক্ত হয়নি। বর্ষের সঙ্গে প্ৰথম সংখ্যা থেকে দ্বাদশ সংখা (অগ্রহায়ণ থেকে 
কৰ্তক পর্যন্ত) মুদ্রিত হয়েছে । প্ৰথম থেকে পঞ্চম বর্ষ পৰ্যন্ত মূল্যবান এন্টিক কাগজে ছাপা 
হলেও ষষ্ঠ বর্ষ থেকে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত নিউজ-প্রিন্ট পেপার ছাপা হয়েছিল। 


নারায়ণ পত্রিকার এই ইতিহাস ও রচনা পঞ্জিটি জিজ্ঞাসু পাঠক ও গবেষক সমাজের 
কাজে লাগলে শ্ৰম সার্থক মনে করবো ৷ 


পতিহাসিবক বর্ষ ১১,৯১২ 


S 1 
নারায়ণ 
শ্বাতিলল্ক »শভ্জ ত ভ্লম্মীত্ভলাচ্্ ৭ 
সম্পাদক 
আঁচিত্তরঞ্জন দাশ । 
প্রথম বধ ১ম খণ্ড প্রথুম সংখ্য। 
অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল । 
সূচী পত্র 
বিষয় লেখক পুঙ্গা 
১৪ স্তব 
ছু । অন্তর্ধামী ( কৰিত! ) I 
৩{ নৃতনে পুক্রার্তনৈ টা শ্রীঝিপিনচজ্্র পাল । 
৪} স্বশালের কছা( গল্প ) যি: 
এ ৷ ৰোৌদ্ধধৰ্ম্ম মৰ শীহরপ্ৰসান শাস্ত্ৰ । টু 
৬ ৷ হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব ... অ্ৰবৰ্ৰফ্চেম্দ্ৰনাব শীল । ৭১ 
৭। পোৌয়াণিকী কথা টা পাকি বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রি 
৮ | বুন্দাবন ( ভ্ৰষণ ) উঃ শক্ষলবধ্র (দলা > 
> ৷ আমার দিয় ---  আীমতী সৱর্যূবাল| দাসগুহ।। ১:২ 





কাৰ্ব্যালয়-_ ১৪৮ নং রসা রোড (সাউথ), কালীঘাট, কলিকাতা । 


লাবাযণ পরিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সং পুগার আবি 


৬ 


| 


~~ 
চি 
৪1 
৫ | 
৬। 
৭ 
৮! 


| 


ত 


এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 


প্রথম বৰ্ষ প্রথম বসু প্ৰথম সংখ্যা 
অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
স্তব [ নমস্তে নারায়ণ | (গদ্দাংশ) { সম্পাদক | ১-৩ 
অস্তর্যানী (কবিতা) | সম্পাদক ] ৪ 
নৃতনে পুরাতনে | প্ৰবন্ধ | বিপিন চন্দ্ৰ পাল ৫-১ ৯ 
মুণালের কথা (গল্প) বিপিন চন্দ্র পাল ২০-৫৬ 
বৌদ্ধ ধৰ্ম (প্ৰবন্ধ) হর প্রসাদ শাস্ত্রী ৫৭-৭০ 
হিন্দুর প্ৰকৃত হিন্দুত্ব (প্ৰবন্ধ) ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ শীল ৭১-৮৫ 
পৌরাণিকী কথা (প্ৰবন্ধ) পাচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫-৯৬ 
বৃন্দাবন (ভ্ৰমণ কাহিনী) জলধর সেন ৯৭-১০৮ 
আমার শিল্প (প্রবন্ধ) সরযুবালা দাসগুপ্তা ১০৯-১১৭ 
প্রথম বৰ্ষ ১ম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা 
পৌষ, ১৩২১ সাল। 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
ফাকা (প্ৰবন্ধ) .- শআীমতী সরযুবালা দাসগুপ্ত ১১৯-১২৮ 
অন্তৰ্বানী (কবিতা) ১১৯-১৩২ 
বৌদ্ধ-ধৰ্ম্ম (প্ৰবন্ধ) _.-  শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩৩-১৪৫ 
ভাষার কথা (প্ৰবন্ধ) ০৮" আবিপিনচন্দ্ৰ পাল ১৪৬-১৫৮ 
ডালিম (গল্প) ৰ ১৫৯-১৭১ 
শক ও শকাব্দ (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ১৭২-১৮৪ 
শ্ৰীজ্ৰীকৃষ্ণতত্ত্ব (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ১৮৫-২০০ 
বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের 
পূৰ্ব্ব-কথা (প্ৰবন্ধ) _.-  শ্ৰীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল ২০১-২১১ 


বিশ্ব-দৰ্পণে (কবিতা) ... শ্রীমতী গিবিন্দ্ৰমোহিনী দাসী 


৯ ২ 





প্রতিহাসিক বর্ষ ১১,১২ 


প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা 
মাঘ, ১৩২১ সাল । 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। রাসলীলা (কবিতা) ... শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ২১২-২১৪ 
২। সেকালের স্মৃতি বাজেকথা 
(১) বঙ্কিমচন্দ্র ...শ্রীসুরেশ সনাজপতি ২১৫-২২৫ 
৩। ভাষার কথা (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীমন্মথনাথ বসু ২২৬-২৩০ 
৪ | চির-কিশোর (কবিতা) শ্রীকালিদাস রায় ২৩5 
৫। লীরাণিকী কথা (প্রবন্ধ) ... শ্রীর্পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৩-২৪৩ 
৬। বৌদ্ধ-ধৰ্ম্ম ( প্ৰবন্ধ) ..শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্ৰী ২৪৪-২৪৮ 
৭ | দান (কবিতা) .. শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ২৪৯ 
৮। মাঝে থাকা (প্ৰবন্ধ) শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তা ২৫০-২৫৮ 
৯। কল্যাণী (গল্প) ... শ্রীহরিদাস ভারতী ২৫৯-২৮২ 
১০। প্ৰাচীন বাঙ্গালা নাটক 
(প্রবন্ধ) ... শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল ১৮৩-২৯১ 
১১। বিরহে (কবিতা) ..শ্রীসুধীরর্ভন দাস ২৯২ 
১-২। শ্রীশ্রীকৃষ্ততত্ত (প্ৰবন্ধ) ... শ্ৰীবিপিনচন্দ্ৰ পাল ২২৯৩-৩০৮১ 
প্রথম বৰ্ষ ১ম খণ্ড চতুৰ্থ সংখ্যা 
ফাস্মুন, ১৩২১ সাল। 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। কবিতার কথা (প্রবন্ধ) ... [ সম্পাদক ] ৩০৩-৩১৬ 
২। শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণতত্ব (প্ৰবন্ধ) ... শ্ৰীবিপিনচন্দ্ৰ পাল ৩১৭-৩২৩ 
৩। শান্তি-স্বপ্ন কবিতা) ... শ্ৰীপুলকচন্দ্ৰ সিংহ ৩২৪ 
৪। ভন্গুকের বুদ্ধি 
(শিকার কাহিনী) ... শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৩২৫-৩৩০ 


৫। চাবর্বাক-দর্শন (প্রবন্ধ) ... শ্রীহরিপদ কাব্য স্মৃতি মীমাংসাতীৰ্থ ৩৩১-৩৩৬ 
৬। সেকালের স্মৃতি--বাজেকথা 
(২) বঙ্কিমচন্দ্ৰ .. শ্রীসুরেশ সমাজপতি ৩৩৭-৩৪৩ 


5৭ 





৯৮ এতিহাসিক বর্ষ ১১,১২১ 
৭। বিবসনা (কবিতা) ... শ্রীভুভঙ্গধর রায়চৌধুরী ৩৪৪-৩৪৫ 
৮। ধোয়া (প্ৰবন্ধ) .. শ্ৰীমতী সরযুবালা দাসগুপ্তা ৩৬৪৬-৩৬০ 
৯। পল্লী-মাঠে (কবিতা) ... শ্ীগণেশচন্দ্র রায় ৩৬১ 

১০। বৰ্ত্তমান হিন্দুধৰ্ম্মের দেববাদ 

ও দেবোপাসনা (প্ৰবন্ধ)... শ্ৰীবিপিনচন্দ্ৰ পাল ৩৬২-৩৬৮ 

১১। দুঃখী দাদা (গল্প) .. শ্রীমতী উৰ্ম্মিলা দেবী ৩৬৯-৩৮৮ 

১২। বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম (প্রবন্ধ) ... শ্রীহর প্রসাদ শান্তর ৩৮৯-৩৯৮ 

১৩। আমার কথা (প্রবন্ধ) ... শ্রীমতী জগদম্বা দেবী ৩৯৯-৪১০ 

১৪। নিবেদন (কবিতা .. | সম্পাদক | ৪১০ 

প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড পঞ্চম সংব্যা 


বিবয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। পৌরাণিকী কথা (প্ৰবন্ধ)... শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১১-৪২৪ 
২ বৃন্দাবন 
(ভ্ৰমণ--_কাহিনী) ... শ্রীযুক্ত জলধর সেন 8৪২৫-৪৩৬৬ 
৩। জীবণ পণে 
(কথা-নাট্য) »* শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রকৃষ গুপ্ত ৪৩৭-৪ ৫৫ 
৪ | অন্তৰ্যামী (কবিতা) ... (সম্পাদক ] ৪৫৬-৪৫৮ 
৫। বৌদ্ধ-ধৰ্ম্ম (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী 8৪৫৯-৪৬৭ 
৬। আরও কিছু আমার কথা 
(প্ৰবন্ধ) ... শ্ৰীমতী জগদম্বা দেবী ৪৬৮-৪৭৬ 
৭। সেকালের স্মৃতি_বাক্তেকথা 
(৩) বস্কিনচন্দ্র (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজপতি ৪৭৭-৪৮৭ 


৮1 বংশী-ধবনি (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরি 8৮৮-৪৯০ 
৯1 বাঙ্গালার আদি নাটক 

(প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ৪৯১-৫০৪ 

১০ ৷ শীশ্ৰীকৃষ্ণতত্তব (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ৫০৫-৫১২ 
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৯৯ | 


৯৯২1 


১৩ । 
১৪ । 


১৫ | 


প্ৰথম বৰ্ষ ১ম খণ্ড 


বৈশাখ, ১৩২২ সাল। 


বিষয় লেখক 

(প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 
অজ্ঞনা পুদ্করিণী (প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত পূৰ্ণচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
সেকালের স্মতি--বাজেকথা 

(৪) বঙ্কিমচন্দ্ৰ শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজপতি 
বঙ্কিমচন্দ্ৰের বালাকথা 

(প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত পূৰ্ণচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
ঝষি বঙ্কিমচন্দ্ৰ (প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্ৰপ্ৰসাদ ঘোষ 
রজনী (সমালোচনা) শ্রীযুক্ত জ্ঞানাপ্জন পাল 
বস্কিমবাবু (প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্ৰ মিত্ৰ 


বঙ্কিমচন্দ্র (প্রবন্ধ) 
বস্কিমমণ্ডল বা বঙ্গদর্শন 


শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


(কবিতা) শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্ৰ মিত্র 
বস্কিমবাবু ও উত্তর-চরিত 

(প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
বঙ্কিম-প্ৰসন্গ--- ‘“‘গীতার’”’ 

কথা (প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
বস্কিম-স্মৃতি (প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত চণ্ডাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(প্রবন্ধ) বিপিনচন্দ্র পাল 

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্ৰ ও ঠাকুরদাস 

মুখোপাধ্যায় (প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপি 


৩, 


ষঠ্ঠ সংখ্যা 


৫৪৫-৫৫৭" 
৫৫২-৫ভত 
৫৬৩৩-৫৭৭১ 


৫৭২-৫৮৭ 
৮৮-৫৯৩৬ 


৬০৯-৬২০ 


ভ২১-৬২৭ 
৬২৮-৬৩৪ 


ভত৫ে-৬ ৪৩৬ 


৬৪ ৭-৬৩৬৬৩ত৷ 


ভতভত-ত৩৬৪১৬ 


পরিশিষ্ট (১-৭) 


SDD 


এতিহানিকবর্য ১১,১২ 
প্ৰথম বৰ্ষ দ্বিতীয় খণ্ড প্ৰথম সংখ্যা 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল। 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
চরিত-চিত্র (বঙ্কিমচন্দ্ৰ) 
(প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্ৰ পাল ৬৭১-৬৮৬ 
চক্র বা চড়ক্‌ (কবিতা) শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ৬৮৭-৬৮৮ 


ভ্ৰমণ-বৃত্তাত্ত (ভ্ৰমণ কাহিনী) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ 


শঙ্ধৱরাচাৰ্য্য কৰ্তৃক জনমত 

খণ্ডন (প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত 

বৈশাখী (কবিতা) শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী 
ভাষার কথা (প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার 
শুয়োপোকা ও তাহার 

প্ৰজাপতি (প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী 
(প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত বরদারঞ্ন চক্ৰবৰ্ত্তী 
আমার কথা (প্রবন্ধ) শ্রীমতী জগদম্বা দেবী 

মরণে জয় কেথা-নাট্য) শ্রীযুক্ত সতেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত (প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 
অন্তৰ্যামী (কবিতা) [ সম্পাদক ] 

প্রথম বৰ্ষ দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা 
আযষাঢ়, ১৬২২ সাল। 

বিষয় লেখক 

গান -* [ সম্পাদক] 

কীৰ্ত্তন ... [ সম্পাদক] 


বৌদ্ধ-ধৰ্ম্ম (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী 
কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ 
ভাষার কথা (প্রথম চৌধুরীর 

অভিভাযনের সমালোচনা) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰমোহন সিংহ 
‘“্যদি ” এ ‘কিন্তু!’ 

(প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ঘোষ 


৬৮৯-৬৯৬ 


৭১৭-৭২১ 


৭২২-৭২৮ 
৭২৯-৭৪০ 
৭৪১-৭৬৮ 
৭৬৯-৭৭৭ 
4৭৭৮-৭৮০ 


পৃষ্ঠা 

৭৮১-৭৮২ 
৭৮৩-৭৮৫ 
৭৮৬-৭৯৬ 
৭১৭-৮১৫ 


৮১৬-৮৩২ 


৮৩৩-৮৩৮ 


এতিহাসিকবৰ্ব ১১,১২ 


৭। অনুরাগিণী (কবিতা) 
৮। কথা-সাহিত (প্রবন্ধ) 
৯। শ্রীত্রীকৃষ্ণতত্ব (প্ৰবন্ধ) ... 
১০। অণিমা (কবিতা) 
১১ । থেকো সাথে (কবিতা) 
১২। আধার ঘরে 

€কথা-নাটা) 

প্রথম বৰ্ষ 

১। কিশোর-কিশোরী (কবিতা) 


২। বঙ্কিমবাবুর পিতৃ-প্রসঙ্গ 
(প্ৰবন্ধ) 

৩। মেঘনাদবধকাব্যে 
সীতা ও সরমা (প্ৰবন্ধ) 


গতি ও স্থিতি (প্রবন্ধ) 


৫ ৷ বৌদ্ধ-ধৰ্ম্ম (প্রবন্ধ) 
৬। হাসির দাম (কথা-নাট্য) 


১। 
২। 
৩ 
৪। 
৫। 
৬। 


তত (প্ৰবন্ধ) 


প্রথম বৰ্ষ 


বিষয় 

কবিতার কঙ্টি-পাথর 
মৃত্যু-স্বপ্ন (কবিতা) 
দরদিয়া (গল্প) 
অন্ধকারে (কবিতা) 
আমার কথা (প্ৰবন্ধ) 





... শ্রীযুক্ত সুখরক্রন রায় 


শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 


... শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন 
... শ্রীযুক্ত অন্নদাভূষণ সেন 


... শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রকৃষ গুপ্ত 


১০১ 


৮৩০-৮৪০১ 
৮৪১-৮৫০ 
৮৫১-৮৬৩ 
৮৬৪ 

৮৮৫-৮৬৭ 


৮৬৮-৮৮৯ 


দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় সংব্যা 


শ্রাবণ, ১৩২২ সাল। 


লেখক 

[ সম্পাদক ] 

শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব 
শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 


পৃষ্ঠা 


৮১১-৮৯৭ 
৮৯৭-৯০০৭ 


aP৮-৯=২৭ 
৯২৮-৯৪৪ 
৯৪৫-৯৫৩ 
৯৫৪-৯৮৬ 
১৯৮৭-১০০৪ 


দ্বিতীয় খণ্ড চতুৰ্থ সংখ্যা 


ভাদ্ৰ, ১৩২২ সাল। 


লেখক 


. [ সম্পাদক] 
... শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
»* [ সম্পাদক ] 


পৃষ্ঠা 


১০০৫-১০০৬ 
১০০৭-১০৩২ 
১০৩৩-১০৩৬৮ 
১০৩৯-১০৪৮ 
১০৪৪ 

১০৪৫-১০৫৫ 


চ৮। 
৯ 


২). 


গান ». [সম্পাদক ] 
বৌদ্ধ-ধৰ্ম্ম (প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী 
টুর বাপ (গল্প) .. শ্রীমতী উৰ্ম্মিলা দেবী 
বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পণ্ডিত 


এতিহাসিক বর্ষ ১১,১২ 


"১৫ 
১০৫৬৩-১০৩৭ 
১০৬৮-১০৮৪ 


(আলোচনা) শ্রীযুক্ত পূৰ্ণচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ১০৮৫-১০৯৫ 
(প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী ১০৯৬-২১০৪ 
শ্ৰী্ৰীকৃষণ-তত্ত্ব (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্ৰ পাল ২১০৫-২১১৬ 
গান [ সম্পাদক ] ২১5৭ 
(প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ২১১৮-২১২২ 
প্ৰথম বৰ্ষ দ্বিতীয় বণ্ড পঞ্চম সংখ্যা 
আশ্বিন, ১৩২২ সাল। 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
(কবিতা) [ সম্পাদক] ১১২৩-১১২৯ 
(প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ভ ভট্টশালী ১১৩০-১১৪৪ 
মুসলমান অদ্বৈতবাদী 
মন্সুর (প্ৰবন্ধ) . শ্রীযুক্ত চন্দ্ৰশেখর সেন ১১৪৫-১১৫১ 
গিনী (কবিতা) .. (জনৈক লেখক) ১১৫২ 
সীতার স্বপ্ন (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী ১১৫৩-১১৫৯ 
ধৰ্ম্ম, নীতি ও আর্ট ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ১১৬০-১ ১৮৭ 
(প্ৰবন্ধ) 
চন্দ্রদ্ীপ রাজবংশ .. শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত ১১৮৮-১১৯৮ 
(প্ৰবন্ধ) 
বৌদ্ধ-ধৰ্ম্ম (প্ৰবন্ধ) . শ্রীযুক্ত হরপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী ১১৯৯-১২০৯ 


=২১2০-১২২৪ 


৯৯ | 


১-। 


১৬ । 
১৪ । 
১৫ । 
১৬ । 
১৭ । 
১৮। 


বিষয় 


আগমনী (কবিতা) 





বাঙ্গালীর প্ৰতিমা-পূজা ও 


দুৰ্গোংসব (প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 
মদন পিয়াদা (গল্প) শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার 
(কবিতা) [ সম্পাদক] 
শৰ্ম্মার ঝুলি রেম্যরচনা)... শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ নাগ 
নবদ্বীপে মাতৃমন্দির 

(প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্রকুমার সরকার 
(প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত 
নিয়তি (গল্প) শ্রীযুক্ত ক্ষীতেনলাল সাহা 
স্মৃতি-পুজা- বঙ্কিমচন্দ্র 

(প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত অম্বিনীকুমার সেন 


শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্ৰ 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
[ সম্পাদক] 

_. [ সম্পাদক] 

. [ সম্পাদক ] 


১৪০১-১৪০৮ 
১৪০৯-১৪৩৮ 
১৪৩৯ 


১০৪ 


৯০৯ । 
২০ । 
২৯> । 
২২ 
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১০1 
৯৯ | 


১২। 


অভিসারিকা (কবিতা) ... 


গান (কীর্তন) 

এ স্বরলিপি 
(কবিতা) 

(কবিতা) 

দুৰ্গোৎসবে নবপত্রিকা 
(প্ৰবন্ধ) 

বিজয়া (কবিতা) 


প্ৰথম খণ্ড 





এতিহালিক বৰ্ষ ১১,১২ 


১৪৪০ 
৬৪3৪১ 


১৪৪১-১৪৪৩ 


১৪৪৪ 


দ্বিতীয় বর্ষ প্ৰথম সংখ্যা 


অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল। 


বিষয় 

(কবিতা) 

ধৰ্ম্ম ও আর্ট (প্ৰবন্ধ) 
রাধামাধবোদয় (১) 
(প্ৰবন্ধ) 

নব বৰ্ষ (প্ৰবন্ধ) 
মরীচিকা (কবিতা) 
কাণ্ডারী (কবিতা) 
কিশোরী (কবিতা) 
বহু বিবাহ (গল্প) 
(প্ৰবন্ধ) 


মায়াবতী পথে (ভ্রমণ) ... 


প্ৰাণ-প্ৰতিষ্ঠা (গল্প) 


শ্রীশ্রীকৃষ-তত্ত (প্ৰবন্ধ) ... 


লেখক 


৫৭-৭৮ 


৭১৯১-৮৪ 
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৯৭-১১৮ 
১১৮-১২২ 
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দ্বিতীয় বৰ্ষ, 


এ স্বরলিপি 
হিন্দশ্রাদ্ধের অর্থ ও অধিকার 


(প্ৰবন্ধ) 


প্রশ্নোত্তর কেবিতা) 
সমনুদ্র-দর্শনে (কবিতা) 
ত্রয়াবন্তর (প্রবন্ধ) 


গান 


বৌদ্ধ-বৰ্ম্ম (১১ 


(প্রবন্ধ) 


(প্ৰবন্ধ) 
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গান 


মোহিনী (গল্প) 


ত্ৰিবিগ্ৰহ-তত্ত্ব (কবিতা) ... 


দ্বিতীয় বর্ষ, 


শ্ৰী 
. শ্রীযুক্ত ভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী 


প্ৰথম খণ্ড, 


পৌষ, ১৩২২ সাল! 


লেখক 
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স্বৰ্গরাজ্য (কবিতা) .. শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ 
মধুসূদনের নাট; -প্রতিভা 

(প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ভ ভট্টশালী 
আবিদ্ধার (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় 
শীতে (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত সম্তোষকুমার রায় 
বৌদ্ধধৰ্ম্ম (১২) 

(প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী 
শঙ্কোর প্রতি (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী 
মায়াবতী পথে ভ্রমণ) ... শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
নারীর অধিকার (প্রবন্ধ)... শ্রীযুক্ত পঞ্চানন স্মৃতিতীর্থ 
শ্রীশ্রীকৃষ্-তত্ত (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 
তোমার ঘ্রাণ (কবিতা) ... ... দরবেশ 


এতিহাসিক বর্ষ ১১,১২ 


+৫৭ 


২৫৯-২৬৯ 


২৭০-২৭৫ 
২৭৫ 


২৭৬-২৮৭ 


দ্বিতীয় বৰ্ষ, প্রথম বণ্ড, চতুৰ্থ সংখ্যা 


ফাল্গুন, ১৩২২ সাল। 


বৈষ্ণব-কাঁবতার কথা 

(প্রবন্ধ) . শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 
বিশ্ব-যাত্রা (কবিতা) =... শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত 
বাঙ্গালার কৌলীন্যের কথা 


(প্রবন্ধ) . শ্রীযুক্ত কুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায় 
(প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় 
ছোট-গল্প (প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন ২ সম 

আধার (কবিতা) .. শ্ৰ---= 

বোল্-বোলা হৃদয় 

(গল্প) ... শ্রীযুক্ত সতেনেম্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত 
বাতুলের গান (কবিতা)... বাতুল 


(প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী 


৩৩৭-৩৫৪ 
৩৫৫-৩৬৯ 
৭০-৩৯১ 


৩০৯২ 


৩৯৩-৪০১ 


82২ 


82৩-৪১৮ 





এতিহাসিক বর্ষ ১১,১২ ১০৭ 


৯০। গান £82১০৯ 
১১। রা প্রেবন্ধ) . . শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্ পাল ৪২০-৪৩২ 
>২। টি .., ৪৩৩ 
১৩ । আত 
(প্ৰবন্ধ) .. শ্রীযুক্ত বিজয়রত্র মজুমদার ৪৩৪-৪৩৮ 
১৪। অন্তৰ্বসস্ত (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৪৩৮ 
দ্বিতীয় বৰ্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১৷ ব্ৰাহ্মসমাজ ও রাজা রামমোহন 
(প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ৪৩৯-৪৬৮ 
২। খেলা (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ সেন ৪৬৮ 
৩। হিন্দুদিগের ভূতত্ত 
(প্রবন্ধ) .. শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্ৰবৰ্তী ৪৬৯-৪৭৭ 
৪ | বিরহ-মঙ্গল (কবিতা) ... পাহাড়ীয়া পাখী ৪৭৭ 
৫| কবি জয়নারায়ণ-প্রতিভা 
(প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় ৪৭৮-৫০৪ 
৬। মহাজনপদাবলী ও রসকীর্তন 
(প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্ৰ পাল ৫০৫-৫১৫ 
৭। মায়াবতী পথে (ভ্ৰমণ) ... শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫১৫-৫২৩ 
৮। অনিত্যতা (কবিতা) ... শ্রীমতী চারুলতা গুপ্তা ৫২৩ 
৯। ভারতের সব্বপ্রথম 
সংবাদপত্র (প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত প্রফুল্রচন্দ্র বসু ৫২৪-৫৩১ 
১০। স্বরূপ (কবিতা) .. শ্রীমতী চারুলতা গুপ্তা ৫৩১-৫৩২ 
১১। বোৌদ্ধ-ধৰ্ম্ম (১৩) 
(প্ৰবন্ধ) .. শ্রীযুক্ত হরপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী ৫৩৩-৫৪৩ 


১২। শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ-তত্্ব (প্ৰবন্ধ)... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ৫৪৪-৫৪৮ 





দ্বিতীয় বৰ্ব, প্ৰথম বণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা 
বৈশাখ, ১৩২৩ সাল। 

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
“তদুচিত গৌরচন্দ্র” 

(প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ৫৪৯-৫৭১ 
অনস্ভ (কবিতা) ... শ্ৰীযুক্ত পূৰ্ণচন্দ্ৰ সেন ৫৭২ 
(প্ৰবন্ধ) _.. শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার ৫৭৩-৫৭৯ 
“নিতুই নতুন" (প্রবন্ধ)... শ্রীমতী হুগদনস্বা দেবী ৫৮০-৫৮৩ 
ভৈরবী (কবিতা) . শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার ঘোষ ৫৮৪-৫৮৫ 
নারায়ণ (কবিতা) ... শ্ৰীমতী মানকুমারী বসু ৫৮৫ 
নিয়তির খেলা (কথানাটা) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্ৰকুমার গুপ্ত ৫৮৭-৬৩৭ 
রাধামাধবোদয় (প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী ৫৩৮-৬৪৮ 
কৃত্তিবাস (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৬৪৮-৬৬৫ 
তপস্বিনী (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্ৰনাথ সেন ৬৬৫-৬৬৬ 
এস (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার রায় ৬৬৭-৬৬৮ 


দুই পথ (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ৬৬৮ 
সহাপ্রসাদ (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত ভূক্তসধর রায় চৌধুরী ৬৬৯ 
শ্রীশ্রীকৃষ্-তত্ত (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্ৰ পাল ৬৭০-৬৮০ 
গাল ঠা ... ৬৩৮০ 


দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় বণ্ড, ১ম সংখ্যা 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ সাল। 


(প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ৬৮১-৬৮৯ 
মধুর পন্থী (কবিতা) ... শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৬৯০-৬৯২ 
রাজা রামমোহন রায় ও 

ব্রন্মাসভা (প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ৬৯২-৭০৮ 


সোজা পথ (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত করুণানিদান বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০৮-৭০৯ 
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এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 
৫। ইরাবতী (প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী ৭০৯-৭২২ 
৬। পিরীতি (কবিতা) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্ৰ পাল ৭২৩ 
৭। কঠোর সমালোচনা 
(প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় ৭২৪-৭২৮ 
৮। মহাযাত্রা (কবিতা) শ্রীযুক্ত ভুকঙ্গধর রায় চৌধুরী ৭২৯-৭৩০ 
৯। নিধু গুপ্ত (জীবনী) শ্রীযুক্ত অনরেন্দ্রনাথ রায় ৭৩১-৭৩৯ 
১০ ৷ বিচারক কেথা-চিত্র) ... শ্রীযুক্ত সত্যন্দ্ৰবৃ ৭৪০-৭৪৬ 
১১। সরিষার ফুল (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্ৰনাথ সেন ৭৪৭ 
১২ ৷ মগধের মৌখরি- 
বাক্তবংশ (প্ৰবন্ধ) ৭৪৮-৭৬২ 


৪1 
৫1 
| 
৭| 
৮। 


৪১ । 


১০ | 


সুর (কথা-চিত্ৰ) 


প্রেমভিখারী (কবিতা) 
গান 
বিষয় 


(প্ৰবন্ধ) 

রূপ (কবিতা) 
সেকালের নবদ্বীপ 
(প্রবন্ধ) 

মাথুর কেবিতা) 
শিল্পী (গল্প) 

বুড়ার আলবাম (গল্প) 
পূৰ্ব্ব রাগ (কবিতা) 
পাৰ্ব্বতীর প্রণয় 
(পুরাণ কাহিনী) 
অন্তৰ্যামী (কবিতা) 
ছোট গল্প (গল্প) 


দ্বিতীয় খণ্ড, 


আবাঢ, ১৩২৩ সাল। 


লেখক 


.. শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 


... শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় 


.. আীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ 


২য় সংখ্যা 


পৃষ্ঠা 


৭৬৯-৭৮৫ 
৭৮৬ 


৭৮৬-৭৯৫ 
৭৯৬-৭৯০৭ 
৯৮-৮০১ 
৮০২-৮০ 


৮০৬-৮১০ 


৮১০-৮২৪ 
৮২৫-৮২৬ 
চ='৬-দচ]৮ত, ৬; 


৯৯ 


১১। 
=! 
১৩ | 


০৪ । 
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এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত (প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্ৰ পাল ৮৩৩-৮৪ ১ 
রাণী (কথা-চিত্ৰ) শ্রীযুক্ত অপরাজিত ৮৪২-৮৫৪ 
মায়াবতী পথে (ভ্ৰমণ) ... শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৮৫৫-৮৬৭ 
কলক্কিণী (কবিতা) .. শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্ম্মা ৮৬৭-৮৬৮ 
দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা 
শ্রাবণ, ১৩২৩ সাল। 


মহাধ্যান (কবিতা) 


.. শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ৮৬৯ 


ধানভঙ্গ (কবিতা) -. শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ৮৭০ 
(প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্ৰ ৮৭১-৮৭৭ 
অনন্তরূপ (কবিতা) .. শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ৮৭৮ 
চল্লিশ বৎসর পূৰ্ব্বে 

(প্রবন্ধ) '_... শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার ৮৭৯-৮৮৫ 
তুফান কেবিতা) .. শ্ৰীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৮৮৬ 
নিধুগুপ্ত (জীবনী) .. শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় ৮৮৭-৮৯৫ 
শিবরূপ (কবিতা) -- শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ৮৯৬-৮৯৭ 
মধুস্মৃতি ও সুভদ্রাহরণ 

(প্রবন্ধ) ... শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৮৯৮-৯০২ 
অন্বেষণে কেবিতা) .. শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৯০২ 
“তদুচিত শৌরচন্দ্র" 

(প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ৯০৩-৯০৯ 
শাস্তি (কবিতা) --- শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্ৰ চক্রবর্ত্তী ৯১০-৯১১ 
জাতীয় জীবনে 

ধ্বংসের লক্ষণ ... শ্রীযুক্ত প্রফুল্নকুনার সরকার ৯১২-৯২৪ 
পূৰ্ব্বরৱাগ (কবিতা) -.. শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ৯২৫-৯২৭ 
বৌদ্ধ-ধর্ম্ম (প্ৰবন্ধ) .. শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৯২৭-৯৩৪ 
জীবন্মুক্ত কেথা-নাট্য) ... শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ৯৩৪-৯৮৪ 


(কবিতা) 


ত ৪১৮৫৯ চাও 


> 


১। 
২ । 


বিষয় 


মহাপ্ৰভু-সাৰ্ব্বভৌম 
ংবাদ 


বংশী-সাধনে (কবিতা) .. 


সাহিত্য ও সুনীতি 

মহিসুর-ভ্ৰমণ 
তীৰ্থ-ভ্ৰমণ 

কাবা ও তত্ত্ব 

সাধ (কবিতা) 

তুমি (কবিতা) 

বিশ্ব-সেবায় বিদ্যুৎ 
বৈষ্ণব (কবিতা) 

নিশ্রেয়স (কবিতা) 

অপূৰ্ব্ব দীক্ষা (গল্প) 

দুখের হরি (কবিতা) 

শ্ৰীজ্ৰীকৃষ্ণ-তত্তু 

লীলা-চতুৰ্থী (কবিতা) 


দ্বিতীয় বৰ্ষ, 


বিষয় 
অবতার-কথা (প্রবন্ধ) .. 


কারণ (প্ৰবন্ধ) 


দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা 


আশ্বিন, ১৩২৩ সাল। 


লেখক 


১৯৯ 


১৮৭-৯৯৬ 


১০৪৮-১০৫০ 
১০৫০ 

১০৫১-১০৫৭ 
১০৫৭-১০৫৮ 


১০৫৯-১০৬৫ 
০5০৬৬ 
১০৬৭-১০৭৫ 
১০৭২৬ 
১০৭৭-১০৮৭ 
১০৮৮ 


পৃষ্ঠা 


১০৮৯-১০৯৯ 


22092-১১১১ 


১০ । 


১-২।} 


১৩ । 


কুন্দনন্দিনী (গল্প) 
চল্লিশ বৎসর পৃবের্ব 
(প্রবন্ধ) 

তীর্থ ভ্রমণ (ভ্ৰমণ) 
বিশ্ব-সেবায় বিদ্যুৎ 


মাতৃ-পূশ্জা 
দুৰ্গা-স্তোত্ৰ (কবিতা) 


-- শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার 


... শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত 


... শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী 
...  রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় খণ্ড, বষ্টসংখব্যা 


কাৰ্ত্তিক, ১৩২৩ সাল। 


লেখক 
. শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু 


- শ্রীযুক্ত প্ৰবোধ চট্টোপাধ্যায় 


.. শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্তভায়া 
.. শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ 
-. শ্রীযুক্ত গোবর গণেশ দেবশৰ্ম্মা 
- শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রকৃষ্ গুপ্ত 


. শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজ্মদার 


প্রীতিহাসিক বর্ষ ১১,১২ 


. শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ১১১২-১১৩১ 


১১৬২-১১৩৭ 


১৩৮-১১৪৫ 


১১৪৫-১১৯৫৩ 


১১৫৬-১১৫৭ 


প্‌ 
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৩ 
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৩ 

ৰণে 


ৰল ধল 


৩ 
? 


১২২৩ 

১২২৩-১২৩৫ 
১২৩৫-১২৩ড 
১২৩৬৮-১২৪৩ 
১২৪৪-১২৪৫ 
১২৪৬৮-১২৪৭ 
১২৪৮-১২৫৬ 
১২৫৭ 

১২৫৮-১২৭৭ 


১২৭৮-১২৮৭ 


এীতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ ১১৩ 
১৪। বিরহ বিলাপ 
(নূলকবিতা) ... রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৮৭-১৩১৪ 
তৃতীয় বৰ্ষ, প্রথম বড, প্রথম সংব্যা 
অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ সাল। 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। নারায়ণ (কবিতা) রর ১-২ 
২। চলিত ভাষা ও সাধু 
ভাষা (প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত ২-২০ 
৩। জানালায় কাব। 
(কবিতা) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২০-২৮ 
৪1 অশোকের ধৰ্ম্মলিপি 
(প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু ২৯-৪০ 
৫। বাহ্য-বিরহিতা (কবিতা)... শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ৪১ 
৬ ৷. কমলের দঃখ (গল্প) ... শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ গুপ্ত ৪২-৫৬ 
৭। বর্ণ-ভিখারিনী (কবিতা)... শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৫৭-৫৮ 
৮। সানায়ে (গল্প) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য ৫৯-৬৮ 
৯! মায়াবতী পথে (ভ্ৰমণ) ... শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৯-৭৭ 
১০। সমুদ্ৰতীরে (গল্প) .. শ্রীযুক্ত তপননোহন চট্টোপাব্যার ৭৮-৮৯ 
১১। বিদায়ে (কবিতা) .. শ্রীযুক্ত বামাচরণ দত্ত ৮১-৮২ 
পৌষ, ১৩২৩ সাল। 
১। গান (কবিতা) .. [ সম্পাদক] ৮৩ 
২। বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ 
(প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৮৪-৯৯ 
৩। নিবেদন (কবিতা) .. শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ৯৯ 
৪। কমলের দঃখ (গল্প) ... শ্রীযুক্ত সজেন্দ্রকৃষ্ গুপ্ত ১০০-১১৫ 
৫1 বাঙ্গলার গীতিকবিতা 
(প্রবন্ধ) [ সম্পাদক] ১১৬-১৫১ 


১১৪ 


৬। 
৭।| 
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আর একবার (কবিতা) ... শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী ১৫২-১৫৩ 
মায়াবতী পথে 
(ভ্রমণ কাহিনী) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৫৩-১৬০ 
গদা চাড়াল (গল্প) _. শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য ১৬১-১৬৯ 
গান (লুকিয়ে কেন...) ... [সম্পাদক] ১৭০ 
তৃতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা 
মাঘ, ১৩২৩ সাল। 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
মহাজন-পদ (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্ৰ পাল ১৭১-১৯৮ 
ঘাটের কাব্য (কবিতা) ... দরবেশ ১৯৯-২০৪ 
বৌদ্ধধৰ্ম্ম (প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত হরপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী ২০৪-২০৮ 
মনের খোরাকী (প্রবন্ধ) ... শ্রীজগদন্বা দেবী ২০৯-২১৩ 
কৃষ্ণ-নাম (কবিতা) শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ২১৩ 
কণ্ট ক (গল্প) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্ৰ মুখটা ২১৪-২২৬ 
পাগল মাঝির গান 
(কবিতা) .. শ্ৰীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ২২৭-২২৮ 
কমলের দুঃখ (গল্প) ... শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ২২৯-২৪৫ 
পাগল €কেথাচিত্র) . শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাশ ২৪৬-২৪৮ 
তৃতীয় বৰ্ষ, প্রথম বণ্ড, চতুৰ্থ সংখ্যা 
ফাব্গুন, ১৩২৩ সাল। 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
উৰ্ব্বশী-বিদায় (প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী ২৪৯-২৫৫ 
প্রতীক্ষায় কেবিতা) .. শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৫৫ 
চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে 
(প্রবন্ধ) . শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার ২৫৬-২৬১ 
প্রার্থনা কেবিতা) .. শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় ২৬১ 
“দিউয়ান্-ই-মখ্ফী" কি 


জেব-উন্নিসার ? (প্রবন্ধ)... শ্রীযুক্ত ব্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬২-২৬৪ 


এীতিহাসিক বর্ব ১১,১২ 


৬। 
৭| 
৮। 
৯ ৷ 
১০ । 
১১। 


১৭। 


বিকাশ (কবিতা) 
ভিকুর বিয়ে (গল্প) 
পূজার বিঘ্ন (কবিতা) 
কমলের দুঃখ (গল্প) 
মন্ত্ৰপূতা (কবিতা) 
স্বামী বিবেকানন্দ ও 
তৎকালীন বঙ্গসমাজ 
(প্ৰবন্ধ) 

শ্রীফান্মুনী পূৰ্ণিমী 
(প্ৰবন্ধ) 
দোল-পূৰ্ণিনা (প্ৰবন্ধ) 
সাধ (কবিতা) 
(প্ৰবন্ধ) 
মহাজন-পদের 
ঈশ্বর-তত্ত (প্ৰবন্ধ) 
গান (কবিতা) 


তৃতীয় বৰ্ষ, 


বিষয় 


ব্যোখ্যা সহ) 
বৌদ্ধধৰ্ম্ম 

(প্ৰবন্ধ) (১৭) 

গান (কবিতা) 

(সে বসল কি না...) 


মহৰ্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 


(জীবনী) 
দির তই 
(কবিতা) 
বিমাতা (গল্প) 


ল= == শি 
... শ্রীবুক্ত নলিনীর প্রন পণ্ডিত ২৯৮-৩০৪ 
... শ্রীযুক্ত পাঁচকুড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৫-৩০৯ 
EEE Fam 
.. শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ মিত্ৰ ৩১ 





১১৫ 
.. শ্রীমতী শিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ২৬৫ 

.. শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য ২৬৬-২৭৫ 

... শ্রীযুক্ত বলাই দেবশৰ্ম্মা ২৭৫-২৭৬ 

.- শ্রীযুক্ত সত্নেম্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ২৭৭-২৮৫ 


.. শ্ৰীমতী গিরীন্দ্ৰমোহিনী দাসী ২৮৬ 


.. শ্রীযুক্ত গিরিদাশঙ্কর রায় চৌধুরী ২৮৭-২৯৭ 


.. শ্রীযুক্ত গিরিজাশহ্কর রায় চৌধুরী ৩১১-৩১৬ 


.. শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ৩১৭-৩২৫ 
... শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ৩২৬ 
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১১৬ এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 
৭। মায়ের সাধ (কবিতা) ... শ্ৰীসরলাবালা দাসী ৬৬১-৩৬৪ 
৮। কমলের দুঃখ (গল্প) ... শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ৩৬৫-৩৭৮ 
৯। মহাজন-সিদ্ধান্তে পুরুষ 

ও প্রকৃতি (প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ৩৭৯-৩৮৬ 

১০ । বীপাত্তরের কথা 

(প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্ুন দাশ ৩৮৭-৪০১ 

১১। বাউলের গান (কবিতা) 

(ডাক দিয়েছে...) কত সতোন্দ্রকৃষ গুপ্ত ৪০২ 

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড, বষ্ঠসং 
বৈশাখ, , ১৩২৪ সাল। 

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। বৌদ্ধধর্ম 

(প্রবন্ধ) (১৮) .. শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী ৪০৩-৪০৮ 
২। প্রেমের সংশয় 

(কবিতা) ... শ্রীযুক্ত সুধাকাস্ত রায় চৌধুরী ৪০৮-৪০৯ 
৩। পুরীর চিঠি 

(ভ্রমণ কাহিনী) .. শ্ৰীহ্বঁ ৪১০-৪১২ 
৪। প্ৰথম দর্শনে (কবিতা) ... শ্ৰীমতী গিরীন্দ্রনোহিনী দাসী ৪১২-৪১৪ 
৫! নূতন বিজ্ঞান (প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্ৰ ৪১৫-৪২৭ 
৬। অনাহৃত (কবিতা) --- শ্ৰীবাণী দেবী ৪২৭-৪২৮ 
৭। ইউরোপীয় ট্রাজেডি ও 

(প্ৰবন্ধ) ... শ্ৰীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত ৪২৯-৪৩৪ 
৮। কমলের দুঃখ (গল্প) ... শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ৪৩৫-৪৫২ 
৯। পাগল রাতে (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন 8৫৩-৪৫৪ 

১০। নিগুণ ও সগুণ ব্ৰহ্ম 
(প্ৰবন্ধ) __.., শ্রীযুক্ত জলধর সেন ৪৫৫-৪৫৭ 
১১ ৷ মায়া (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্ৰবৰ্তী ৪৫৮-৪৫৯ 


১২। শোর্যা (গল্প) sae তাল 8৫১৯১-৪৬৬৩ 


এতিহাসিক বর্ব ১১,১২ ১১৭ 
১৩। মহৰ্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 
জীবনী) ... শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৪৬৪-৪৭৫ 
১৪। মহিসুর-ভ্রমণ 
(ভ্ৰমণ কাহিনী) ... শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দোপাধ্যায় ৪৭৬-৪৭৯ 
১৫। তাজমহল (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্ৰবৰ্তী 8৭৯-৪৮০ 
তৃতীয় বৰ্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্ৰথম সংখ্যা 
জ্ানষ্ঠ, ১৩২৪ সাল। 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। পয়্‌-আহারী বাবা 
(কবিতা) ... শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী ৪৮১-৪৮৪ 
২। বাঙ্গলার কথা (প্ৰবন্ধ) [ সম্পাদক ] ৪৮৫-৫৩৭ 


৩। তিনুর মা (১) (গল্প) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য ৫৩ ৮-৫ ৪৫ 
৪। সাহিত্যে স্বাতন্ত্ৰ 


(প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত ৫৪৬-৫৫১ 
৫। বিরহে পাগল (প্ৰবন্ধ) শ্রীযুক্ত হরপ্ৰসাদ শাস্ত্রী ৫৫২-৫৬৪ 


তৃতীয় বৰ্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংব্যা 


আষযাঢ় , ১৩২৪ সাল। 


১। ধর্ম প্রচারে রবীন্দ্রনাথ 

(প্রবন্ধ) শ্রী: ., ৫৬৫-৫৬৯ 
২। নিঝুম-রাতে (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্ৰ ঘোষ বি, এ, ৫৬৯ 
৩। আদি-রস (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ৫৭০-৫৭৭ 


৪ | উত্তরাধিকারী (গল্প) .. শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য ৫৭৮-৫৮৭ 


(প্রবন্ধ) ... শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্ন পণ্ডিত ৫৮৮-৫৯৪ 
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এতিহাসিক বর্ষ ১১,১২ 

মানস-বৃন্দাবন 

(কবিতা) . শ্রীযুক্ত জ্ঞানাগ্ুন চট্টোপাধ্যায় ৫৯৫ 
কমলের দুঃখ (গল্প) ... শ্রীযুক্ত সতেনন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ৫৯৬-৬০৭ 
শ্যাম না এল (কবিতা) ... শ্রীন__ ৬০৮-৬০৯ 
মহৰ্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 

(জীবনী) ... শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৬১০-৬২১ 
অচেনা দূতী (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী ৬২১-৬২২ 
কোমলে কঠোর (প্রবন্ধ)... শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী ৬২৩-৬২৮ 
(রন্য রচনা) ..- শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ ৬২৯-৬৩৭ 
দুনিয়ার দুদিন (প্রবন্ধ) ... শ্রীজগদন্বা দেবী ৬৩৮-৬৪ ১ 
রূপান্তর (প্রবন্ধ) . শ্রীচিররপ্তন দাশ ৬৪২-৬৪৩ 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত 

(প্ৰবন্ধ) .. শ্ৰীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৬৪৪-৬৫৮ 

তৃতীয় বৰ্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা 
শ্রাবণ, ১৩২৪ সাল। 

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

কথ্ের কোমল নূর্তি 

(প্রবন্ধ) -.. শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী ৬৫৯-৬৭১ 
স্বামী বেড় গল্প) ... শ্রীশর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৭২-৬৮৯ 
আহ্বান (কবিতা) ... শ্ৰীগিরীন্দ্ৰ মোহিনী ৬৮৯-৬৯০ 
বাংলার চিত্ৰকলা 

(প্ৰবন্ধ) -, আ্ৰীসুধীরচন্দ্ৰ রায় ৬৯১-৭০২ 
কমলের দুঃখ (গল্প) ... শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ৭০৩-৭০৯ 
অদৃষ্ট (গল্প) ... শ্ৰীলপৰ্ণা দেবী ৭১০-৭১১ 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

(জীবনী) -- শ্রীগিরজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৭১২-৭২১ 
সাহিত্যে “রূপান্তর” 

(প্ৰবন্ধ) . শ্ৰীবিপিনচন্দ্ৰ পাল ৭২২-৭২৮ 
পত্ৰ গল্লের বাঙ্গরূপ) ... শ্রীগিরিজিশঙ্কর রায় চৌধুরী ৭২৯-৭৩০ 


এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১১ ১১৯ 
তৃতীয় বৰ্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুৰ্থ সংখ্যা 
ভাদ্ৰ, ১৬২৪ সাল। 
১। মেদিনীপুর পরিষদে 
সভাপতির কথা ... শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী ৭৩১-৭৪০ 
২। নিধু গুপ্ত (জীবনী) ... শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় ৭৪১-৭৫২ 
৩। ভক্তিহীনা (কবিতা) ... শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৭৫৩-৭৫৪ 
৪। স্বামী (গল্প) ... শ্রীশর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭৫৫-৭৭৯ 
৫ । জয়দেব (কবিতা) ... শ্ৰীজ্ঞানাপ্তন চট্টোপাধ্যায় ৭৮০ 
৬। বঙ্গভাষা ও বাংলাভাষা 
(প্রবন্ধ) ... আনা ভূ গুপ্ত ৭৮১-৭৮৮ 
৭। বুদ্ধিমানের কৰ্ম্ম 
(প্ৰবন্ধ) ... আবিপিনচন্দ্ৰ পাল ৭৮৯-৮০৩ 
৮। কমলের দুঃখ (গল্প) ... শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ৮০৪-৮১৩ 
৯। গান (কবিতা) 
(প্রাণের মাঝে) ». আ্ৰীসত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ৮১৪ 
তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম ও বষ্ঠ সংব্যা 
আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩২৪ সাল। 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। আগমনী (গান) ... রামপ্রসাদ সেন ৮১৫ 
২। বুদ্ধিমানের কৰ্ম্ম 
(প্রবন্ধ) .. শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ৮১৬-৮৪০ 
৩। চিরসঙ্গী (কবিতা) .. শ্ীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ৮৪১ 
৪। কথ্ের কঠোর মূৰ্ত্তি 
(প্রবন্ধ) ... শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্ৰী ৮৪২-৮৪৯ 
৫। সে আসিল না (কবিতা)... শ্রীসুধাময়ী সেন ৮৫০ 
৬। কমলের দুঃখ (গল্প) ... শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ৮৫১-৮৬৬ 
৭। মায়ের ডাক (কবিতা) ... শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত কাব্যতীৰ্থ ৮৬৭-৮৬৮ 
৮। ভূতের বেগার (গল্প) ... শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য ৮৬৯-৮৮১ 


৯। শিশির বিন্দু (কবিতা) ... শ্রীহেরম্বনাথ পণ্ডিত ‘৮৮২ 


প্ৰাচীন রাজগুহ (প্ৰবন্ধ) ... শ্ৰীযোগীন্দ্ৰনাথ সমাদ্দার 
বিজয়া (কবিতা) শ্রীমাণিক ভট্টাচাৰ্য্য রি, এ 
বেদনার বৈচিস্তি 
প্রবন্ধ) শ্রীজগদম্বা দেবী 
চার ইয়ারী কথা 
(আলোচনা) .. শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক 
পান্ছের প্রতি (কবিতা) ... শ্রীভূঙ্গস্ধর রায় চৌধুরী 
নিৰ্ল্লোকসার চিন্তামণি 
শেষ বেলায় (কবিতা) ... শ্ৰীসুরেশচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্ত 
ছেড়া ফুল (গল্প) ত্যন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত 
(প্ৰবন্ধ) ... শ্ৰীমআাশালতা সেন 
মহৰ্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 
(জীবনী) .. শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী 
মহীসুর ভ্রমণ .. শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
সামর্থা (কবিতা) . শ্রীবহুবল্লভ গোস্বামী 
শকুত্তলার মা (প্রবন্ধ) ... শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী 
বিজয়া (কবিতা) রানপ্রসাদদ সেন 

চতুর্থ বৰ্ষ, প্রথম বণ্ড, 

অগ্রহায়ণ, ১৬২৪ সাল 

নারায়ণ (প্ৰবন্ধ) .. শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল 
(প্রবন্ধ) - [সম্পাদক] 
দুম্মত্তের ভাড় মাধব 
(কাহিনী) ... শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
রসবাহিনী (কবিতা) ... শ্রীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী 
কমলের দুঃখ (গল্প) ... শ্রীসত্যোন্দ্রকৃষ্ণ ওপ্ত 
কপটী (কবিতা) _, শ্রীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী 
সারেডী (গল্প) .. শ্রীঅবনীকুমার দে 
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এতিহাসিক বর্ষ ১১,১২ 


৮৮৩-৮৯২ 
৮১৯১২ 


৮৯৩-৮৯৫ 


৮৯৬৩-৯০০ 


DD ৬-৯%০-- 


১০৩৬-১৯০৮ 
৯১৮১ টো ১ 


৯৩০-৯০৪ 


৯১৯৫-৭১-২৯ 


১২২-০৯৩১ 
৯৩১-৯৪১ 
১৪২-৯৪৩ 
৯88-৯৪৯ 


৯৫ 


প্ৰথম সংখ্যা, 


5 এ ত 
86) 





১২ 
৮। নিবেদন 
(বসু বিজ্ঞান মন্দির) শ্রাজগদাশ বসু ৬৪-৭২ 
৯। মহর্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 
(জীবনী) শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৭৩-৭৭ 
১০। রবীন্দ্রনাথের ধৰ্ম্ম 
(প্রবন্ধ) শ্রী; (সম্পাদক) ৭৮-৮১ 
১১। গান (কবিতা) 
[তাই মেতেছি রাসে] শ্রী; [সম্পাদক] ৮২ 
চতুৰ্থ বৰ্ষ, প্ৰথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংব্যা, 
শ্লোয়, ১৩২৪ সাল 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। সাড়ে তিন হাত .. শ্রী ৮৩-৮৪ 
২। দুবর্বাসার শাপ (প্ৰবন্ধ) ... শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী ৮৫-৯০ 
৩। কমলের দুঃখ (গল্প) ... ত্য গুপ্ত ৯১-১০৭ 
৪1 বৈষ্ণব-কবিতা (প্ৰবন্ধ) ... শ্ৰীসতীশচন্দ্ৰ রায় এম.এ. ১০৮-১২৩ 
৫। বিন্দীর সাঙ্গা (গল্প) . শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য ১২৪-১৩৮ 
৬। পাগলের গীত (কবিতা)... শ্রীমতী গিরীন্দ্ৰমোহিনী দাসী ১৩৯ 
৭। গানের কথা (প্ৰবন্ধ) ... শ্ৰীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৪০-১৪৫ 
৮। বাবাজি (গল্প) = আ্রীঃ-_ ১৪৬-১৫১ 
৯। মহৰ্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 
(জীবনী) ... শ্রীগিরিজ রায় চৌধুরী ১৫২-১৫৪ 
১০। হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য 
ও সংযম এবং পুজ্যপাদ 
কবি স্যর রবীন্দ্রনাথ 
(প্ৰবন্ধ) .. শ্ৰীকৃষ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ ১৫৫-১৬১ 
১১। গান (রূপের নেশায় 
হয়েছি ভোর) শ্রী _€সম্পাদক) ১৬২ 
চতুর্থ বৰ্ষ, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, 
পৌষ, ১৩২৪ সাল 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। শবকুস্তলার হিদুয়ানী 
(প্রবন্ধ) ... শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী ১৬৩-১৭০ 








এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 


১৭১-১৭৬ 
১৭৭-১৮৫ 
১৮তভ 

১৮৭-১৯৯ 


২০০-২০৪ 


২৩৭-২৪৭ 


২৪৮-২৫৮ 


২২৫৯-২৩৬৩৩ 


২৬৩৪-২৭০ 
২৭১-২৮৪ 


২৮৫-২০৯৬ 


১২২ 
২। মেলার পথে (গল্প) , শ্রীসরলা দেবী 
৩। মডেল নায়িকা (গল্প) ... শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী 
৪1 কূপের ফেরি (কবিতা) ... শ্রীঅবনীকুমার দে 
৫। দাদা মহাশয় (গল্প) . শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
৬। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(জীবনী) শ্রীগিরিজ্ঞাশঙ্কর রায় চৌধুরী 
৭। হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য 
ও সংযম এবং পূজাপাদ 
(প্রবন্ধ) আ্ৰীকৃষ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি 
৮। জ্বালা (কবিতা) .. শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্ৰেয় 
৯। কমলের দুঃখ (গল্প) . শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত 
১০। একখানি পত্র .. শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল 
১১। গান (কবিতা) . আ্ৰীঃ 
চতুর্থ বৰ্ষ, প্রথম খণ্ড, চতুৰ্থ সংখ্যা, 
ফাল্গুন, ১৩২৪ সাল 
১। ধম্মতত্ত মীমাংসা 
(প্রবন্ধ) শ্রীমধুসৃদন গোস্বামী স্মৃতিরত্ন 
২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(জীবনী) শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী 
৩। এক এক রাজাব তিন 
তিন রাণী (প্রবন্ধ) শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী 
৪। মডেল নায়িকা 
(বোষ্টমী) গল্প ... শ্রীগিরিজাশক্কর রায় চৌধুরী 
৫ ৷ কমলের দুঃখ (গল্প) ... শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত 
৬। “সঙ্গীতের মুক্তি” বনাম 
“বন্ধন” (প্ৰবন্ধ) শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ 
চোর (গল্প) ! শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য 


২৯৭-৩০৭ 
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৮। হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্্য ও 

সংযম এবং পুজ্যপাদ কবি 

স্যার রবীন্দ্রনাথ 

(প্রবন্ধ) .. শ্রীকৃষগ্চন্দ্র ঘোষ বেদাভ্তচিভ্তামণি ৩০৮-৩ ২১ 
৯! গান (কবিতা) 

[ তোমায় আমায় 

হবে দেখা...] _., শ্রী? [ সম্পাদক] ৩২২ 

| ভ্রমবশত £ চেত্র মাসের '“নারায়ণের” পত্রাঙ্কে ৩৩৯ হইতে ৩৫৪ স্থলে ৩৪৯ হইতে 
৩৬৪ হইয়াছে) 
চতুর্থ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা, 
চৈত্র, ১৩২৪ সাল 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

১। ধম্মতত্ত্ব মীমাংসা 

(প্ৰবন্ধ) শ্রীমধুসূদন গোস্বামী স্মৃতিরত্ন ৩২৩-৩৩২ 
২। আর একখানি পত্ৰ 

(প্ৰবন্ধ) .. আঁবিপিনচন্দ্ৰ পাল ৩৩৩-৩৪১ 
৩। শিখা (গল্প) .. শ্রীসরলা দেবী ৩৪২-৩৪৬ 
৪1 রাজা রামমোহন রায়ের 

“তহফাতুল মওয়াহিদ্দীন 

(বঙ্গানুবাদ) =, শীসতেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ৩৪৭-৩৬৬ 
৫। কি দেখা (গল্প) ... শ্রীচিররঞ্জন দাশ ৩৬৭-৩৭০ 
৬। কমলের দুঃখ (গল্প) ... শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ৩৭১-৩৭৭ 
৭। মহর্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 

(জীবনী) ... শ্রীগিরিজাশঙ্করে রায় চৌধুরী ৩৭৮-৩৯৪ 

চতুৰ্থ বৰ্ষ, প্ৰথম বণ্ড, বষ্ঠসংখ্যা 
বৈশাখ, ১৩২৫ সাল 
বিষয় লেখক 

১। নারায়ণ (কবিতা) আগোবিন্দচন্দ্ৰ দাস ৩৯৫-৩৯৯ 


হে 


১২৪ এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 
২। স্বাগতম্‌! 
(ঢাকা সাহিত্য 
সম্মেলন) ১ [সম্পাদক] ৪০০-৪০৭ 
৩। সভাপতির অভিভাষণ 
(প্রবন্ধ) ... শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৪০৮-৪৩৯ 
৪ | ধ'ৰ্ম্মতত্ব-স্নীমাংসা 
(প্ৰবন্ধ) আ্ৰীমধুসূদন গোস্বামী স্মৃতিরত্তন ৪৪০-৪৪৭ 
৫। অগ্নিমিত্ৰের ভাড় 
(প্ৰবন্ধ) আ্ৰীহরপ্ৰসাদ শাস্ত্রী ৪৪৮-৪৫৭ 
৬। কমলের দুঃখ (গল্প) ত্য কও ও ৪৫৮-৪৬৬ 
৭। কবি গোবিন্দদাসের 
কবিতা (প্রবন্ধ) .. শ্ৰীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৪৬৭-৪৭৮ 
৮। পরাণে ক্ষ্যাপা (গল্প) ... আীসত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ৪৭৯-৪৮৩ 
৯। গান [ তাই তোমার ও 
কামক্লপ..- ] .. আ্ৰীঃ-_ ৪৮৪ 
চতুৰ্থ বৰ্ব, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, 
বৈশাখ, ১৩২৫ সাল 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। ধম্মতত্ত মীমাংসা | 
(প্ৰবন্ধ) .. শ্ৰীমধুসুদন গোস্বামী স্মৃতির ৪৮৫-৩৯৫ 
২। ঠানদিদি (গল্প) .. শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 
এম, এডি, এল ৪৯৬-৫১১ 
৩। কমলের দুঃখ (গল্প) ... শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ৫১২-৫২২ 
৪। কুমার-সম্ভব- সাত না 
সতেরো সৰ্গ (প্ৰবন্ধ) শ্রীহর প্ৰসাদ শাস্ত্ৰী ৫২৩-৫২৭ 
৫। গান 
[ও গো, মজ্জাও তুমি...] ... শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ ৫২৭ 
৬। বজ্র বাকামান-বন্দুক 
(প্রবন্ধ) .. শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৫২৮-৫৪৩ 
৭ | বন্ধ দরজায় (গল্প) .. শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ৫৪৪-৫৫৮ 
৮। গান [দেখে যারে..] ০ আঃ ৫৫৮ 





এরঁতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ ৯৯৫ 
চতুর্থ বৰ্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, 
আবাঢ, ১৩২৫ সাল 
১। নিৰ্হেতু মান (কবিতা)  শ্রীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী ৫৫৯-৫৬২ 
২। বঙ্কিমচন্দ্র (প্ৰবন্ধ) শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী ৫৬৩-৫৭০ 
৩1 শ্যামমেব পরং রূপম 
(প্ৰবন্ধ) শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ৫৭১-৫৭৬ 
৪। বাঙ্গালীর সাহিত্য 
(প্রবন্ধ) শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৫৭৭-৫৯৬ 
৫। নৃতা-কলা শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত ৫৯৪-৬০২ 
৬। রঘুনাথ দাসের 
গীত-গোবিন্দ (প্রবন্ধ) শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচাৰ্য্য ৬০৩-৬০৮ 
৭। শিক্ষার সম্বন্ধে 
গোটাকতক কথা 
(প্রবন্ধ) আীনৱেশচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত 
এম, এ, ডি, এল ৬০৯-৬১৫ 
৮। " অভিসারে (কবিতা)  শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৬১৬-৬১৭ 
৯। কমলের দুঃখ (গল্প) ... শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ৬১৮-৬২৯ 
১০। গান [দ্যাখ দেখি মন...] ... স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন ৬৩০ 
চতুৰ্থ বৰ্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, 
শ্রাবণ, ১৩২৫ সাল 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। শাক্ত (কবিতা) আশশাঙ্কমোহন সেন ৬৩১-৬৩৭ 
২। ব্ঘুবংশের গীথুনি 
(প্ৰবন্ধ) শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্ৰী ৬৩৮-৬৪৩ 
৩! বয়ঃ কৈশোরকং 
ধ্যেয়ম্‌ (প্ৰবন্ধ) শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ৬৪৪-৬৫৭ 
৪ শিক্ষা সম্বন্ধে গোটাকতক 
কথা (প্ৰবন্ধ) শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 


এম, এ. ডি, এল ৬৫৮-৬৬৫ 
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৫। শ্রীরাধা (কবিতা) শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ৬৬৫-৬৬৭ 
৬। ব্ৰহ্মশাপ (গল্প) শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৬৬৮-৬৮০ 
৭। বৈষন্বধর্্ম (প্ৰবন্ধ) শ্রীরত্রেশচন্দ্র সেন এম,এ ৬৮১-৬৯১ 
৮। নিধুবাবুর গান (প্রবন্ধ) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় ৬৯২-৬৯৯ 


৯। স্বৰ্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের 
জীবন (সমালোচনা) শ্রীগিরিজাশঙ্করে রায় চৌধুরী ৭০০-৭০৬ 


১০ । কমলের দুঃখ গেল) ১ ত্য গুপ্ত ৭০৭-৭১২ 
১১ । গান (কবিতা) 
[তুমি কেমন দয়াল...] ... স্বৰ্গীয় রজনীকান্ত সেন ৭১২ 
চতুৰ্থ বৰ্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুৰ্থ সংখ্যা, 
ভাদ্র, ১৩২৫ সাল 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
>! ব্রাম্মসমাজের কথা 
(প্ৰবন্ধ) বিপিনচন্দ্ৰ পাল ৭১৩-৭৩২ 
২। ব্ৰমুতে নারায়ণ (প্রবন্ধ) হরপ্রসাদ শান্তী ৭৩৩-৭৩৯ 
৩। ভারতীয় অর্থশাস্তের 
সুলভিত্তি (প্রবন্ধ) গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৭৩৯-৭৫২ 
৪1 একি স্বপ্ন? (প্ৰবন্ধ) চিররঞ্ন দাশ ৭৫৩-৭৫৫ 
৫। প্ৰাচীন পুঁথির বানান 
(প্ৰবন্ধ) তারাপ্রসন্ন ভট্টাচাৰ্য ৭৫৬-৭৬৪ 
৬। কমলের দুঃখ (গল্প) সত্যেন্দ্ৰকৃষ্ণ গুপ্ত ৭৬৪-৭৭৩ 
৭ | বৈষ্ণবধৰ্ম্ম (প্ৰবন্ধ) শ্রীরত্বেশচন্দ্র সেন ৭৭৪-৭৮২ 
৮। প্ৰাচীন পল্লী-সঙ্গীত 
(প্ৰবন্ধ) জীবেন্দ্ৰকুমার দত্ত ৭৮৩-৭৮৬ 
৯1 বঙ্কিম স্মৃতি (আবেদন) যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী ৭৮৬ 
চতুৰ্থ বৰ্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংয্যা, 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। আগমনী (কবিতা) শ্ৰীধর কথক ৭৮৭ 


CENTRAL LIBRARY 


এঁতিহাসিকলৰ্ব ১৯,১২ ৯2২৭ 


(প্ৰবন্ধ) গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৭৮৮-৭৯০ 
৩ । কাহার দোষ? (গল্প) সরোজনাথ ঘোষ ৭৯১-৮০৯ 
৪। ঝুলন (কবিতা) গোবিন্দচন্দ্র দাস ৮১০-৮১৩ 
৫1 ভৰবভাত ও 

উত্তররামচরিত (প্রবন্ধ) নলিনীনোহন মুখাজ্ডী শাস্ত্রী এম.এ ৮১৪-৮১৯ 
৬। রঘু আগে কি কুমার 

আগে £ (প্ৰবন্ধ) হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী ৮২০-৮২৯ 
৭। আধারে আলো 

(কথা-নাট্য) সতেন্দ্রকৃষ্জ গুপ্ত ৮৩০-৮৬২ 
৮। গান (অপ্রকাশিত) 

| চল্‌ ফিরে চল্‌] রজনীকান্ত সেন ৮৬৩ 
৯। ভারতীয় অর্থশান্ত্রের 

সুলভিত্তি গিরিক্তাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৮৬৩-৮৭৬ 

১০। বিজয়া (কবিতা) কমলাকান্ত ৮৭৭-৮৭৮ 
চতুৰ্থ বৰ্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, যণ্ঠসংব্যা, 
কাৰ্তিক, ১৩২৫ সাল 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

১। ভাওয়ালের কবি 

“গোবিন্দ চন্দ্র দাস 

(প্রবন্ধ) গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৮৭৯-৮৯৪ 
২। বেণের মেয়ে 

(উপন্যাস) হর প্রসাদ শাস্ত্রী ৮৯৫-৯০৪ 
৩। ভুবনেশ্বর 

(ভ্রমণ কাহিনী) গুরুদাস সরকার ৯০৫-৯১২ 
৪। অজ বিলাপ ও রতি বিলাপ 

(রম্যরচনা) হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী ৯১২-৯২০ 
৫। অভিসারে (কবিতা) গিরিন্দ্র মোহিনী দাসী ৯২০-৯২১ 
৬। কৃতজ্ঞতা (গল্প) সরোজনাথ ঘোষ ৯২২-৯৩৫ 


৭ | নিবেদন (কবিতা) জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ৯৩৬ 


CENTPAL LIBRARY 


১২৮ এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 


পঞ্চম বৰ্ষ, প্রথম খণ্ড, প্ৰথম সংখয্যা, 


অগ্রহায়ণ, ১৬২৫ সাল 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। বেণের মেয়ে 
(উপন্যাস) শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী ১-৭ 
২। নারী ও চিত্রকর 
(কবিতা) শ্রীচিররগ্তন দাশ ৮-৯ 
৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ১০-২৩ 
৪1 জীবন-পথে (কবিতা) আ্ৰীগিরীন্দ্ৰমোহিনী দাসী ২৪-২৫ 
৫। স্থায়ী-সাহিত্য (প্ৰবন্ধ) আ্ৰীশশাঙ্ক মোহন সেন ২৬-৩২ 
৬। ভুবনেশ্বর (ভ্ৰমণ) শ্রীগুরুদাস সরকার ৩৩-৪৪ 
৭! রঘুকাব্য বড় কিসে? 
(প্ৰবন্ধ) শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্ৰী ৪৫-৫০ 
৮। প্রেমের অভিযান 
(কবিতা) শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ৫১-৫৪ 
৯। জেল ফেরৎ (গল্প) শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৫৫-৬৩ 
১০। সীতারাম দাসের 
মনসা-মঙ্গল শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচাৰ্য্য ৬৪-৬৯ 
১১। অবতারবাদ (প্ৰবন্ধ) শ্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৭০-৭৮ 
১২। আলোচনা (সাহিত্যকথা) শ্রীসরোজনাথ ঘোষ ৭৯-৯০ 
১৩। উত্তর-রামচরিত-রহস্য 
(প্ৰবন্ধ) ভ্ৰীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী ৯১-৯৮ 
পঞ্চম বর্ষ, প্ৰথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, 


পৌষ, ১৩২৫ সাল 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। বেণের মেয়ে 
(উপন্যাস) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৯৯-১০৯ 
২। মহর্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 
(জীবনী) গিরিজ্ঞাশঙ্কর রায় চৌধুরী ১১৩-১২৫ 


৩। ভুবনেশ্বর (প্ৰবন্ধ) গুরুদাস সরকার ১২৬-১৩৩ 


এ্রতিহাসিক বর্ম ১১,১২ ১২৯ 
৪ | পথভ্ৰস্টা (গল্প) সরোজ্গনাথ ঘোষ ১৩৪-১৫৬ 
৫ | উত্তর-রামচরিত-ব্হস্য 
(যজ্ঞ রহস্য) নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৫৭-১৬২ 
৬। নদীয়া নগর সংস্কারের 
প্ৰস্তাব (প্ৰবন্ধ) ব্ৰজমোহন দাস ১৬৩-১৬৯ 
৭। রঘু বংশে বাল্যলীলা 
(প্ৰবন্ধ) হর প্ৰসাদ শাস্ত্ৰ ১৭০-১৭৬ 
৮। প্ৰাচীন সঙ্গীত (প্ৰবন্ধ) জীবেন্দ্ৰকুমার দত্ত ১৭৭-১৭৮ 
৯। স্থায়ী সাহিত্য (প্ৰবন্ধ) শশাঙ্ক মোহন সেন ১৭৯-১৮৩ 
১০৮ । সমালোচনা : 
বাংলা মাসিক গোবিন্দচন্দ দাস 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও 
স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪-১৮৯ 
১১। অন্বেষণ (কবিতা) চিত্তরঞ্জন দাস ১৯০ 
পঞ্চম বৰ্ষ, প্ৰথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, 


মাঘ, ১৩২৫ সাল 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

১। বেণের মেয়ে 

(উপন্যাস) শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১-২০৪ 
২। সাধারণ ও অসাধারণ 

(প্ৰবন্ধ) শ্রীনলিনীকাস্ত গুপ্ত ২০৫-২১৬ 
৩। বৈষ্ণব কবিতার 

“কুরুচি” (প্ৰবন্ধ) আবিপিনচন্দ্ৰ পাল ২১৭-২২৩ 
৪ ৷ নিক্কর্্মা (গল্প) শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য ২২৪-২৩৬ 
৫। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর . 

(জীবনী) শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ২৩৭-২৪৬ 
৬। উত্তর-রামচরিত-রহস্য 

(প্রবন্ধ) শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী ২৪৭-২৫১ 
৭। আচার না ধৰ্ম্ম’ (গল্প) শ্রীসরোজনাথ ঘোষ ২৫২-২৬৬ 
৮। স্থায়ী-সাহিত্য (প্রবন্ধ) শ্ৰীশশাঙ্কমোহন সেন ২৬৭-২৭০ 
৯। সমালোচনা আ্ৰী-- ২৭১-২৭৯ 


১০ । চুম্বন (কবিতা) আ্ৰীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ২৮০ 





১৩০ এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 


পঞ্চম বৰ্ষ, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, 


ফাল্গুন, ১৩২৫ সাল 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

১। বেণের মেয়ে 

(উপন্যাস) শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী ২৮১-২৯৪ 
২। সালোমে (প্রবন্ধ) শ্রীভেস্কটরতুন্‌ ঘুদেলিয়র ২৯৫-২৯৮ 
৩। রাজপুত চিত্রকলা 

(প্ৰবন্ধ) শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় ২৯৯-৩০৩ 
৪ । সমস্যা-সমাধান (গল্প) শ্রীসরোজনাথ ঘোষ ৩০৪-৩১৪ 
৫ ৷ মহৰ্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 

(জীবনী) শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৩১৫-৩২২ 
৬। রামের ছেলেবেলা 

(প্রবন্ধ) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৩২৩-৩৩২ 
৭। স্থায়ী-সাহিত্য (প্ৰবন্ধ) জ্ৰীশশাঙ্কমোহন সেন ৩৩৩-৩৩৭ 
৮। ঠাকুরের মূল্য (গল্প) শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩৩৮-৩৫৪ 
৯। শীতান্তে (কবিতা) শ্রীভুজঙগধর রায় চৌধুরী ৩৫৪ 


৯০। সমালোচনা” 


শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল ও বর্ধমানের 

রাজবংশ- ব্ৰজমোহন দাস/ 

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ও 

মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির শ্ৰী-_ ৩৫৫-৩৬৮ 

পঞ্চম বৰ্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংব্যা, 
চেত্র, ১৩২৫ সাল 

১। বেণের মেয়ে | 

(উপন্যাস) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী ৩৬৯-৩৮০ 
২। সালোমে (প্ৰবন্ধ) শ্রীভেঙ্কটরত্বন্‌ মুদেলিয়র ৩৮১-৩৯১ 
৩। ঠাকুর হরিদাস (জীবনী) শ্রীরেবতীমোহন সেন ৩৯২-৪০৫ 


৪ | বাসবসজ্জিতা (কবিতা) শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ৪০৬-৪০৮ 


এতিহাসিকবৰ্ব ১১,১২ 


৫ । রদ্ুবংশে প্রেম (প্ৰবন্ধ) 
৬। পাওয়ার প্ৰায়শ্চিত্ত (প্ৰবন্ধ) 
৭। সুরদাস (গল্প) 

৮। সমালোচনা ১ 


CENTRAL LIBRARY 


শ্রীসভোন্দ্রকৃষণ গুপ্ত 


প্রথম বণ্ড, বন্ঠ সংখ্যা, 


বৈশাখ, ১৬২৬ সাল 


৬1 ঠাকুর হরিদাস (জীবনী) 


পঞ্চম বর্ষ, 


লেখক 
চিত্তরঞ্জন দাশ 


১৩৬ 


৪2৯-৪২০ 
8২১-৪২৩ 
8২৪-৪৪৯ 


৪৫০-৪৫৮ 


পৃষ্ঠা 


৪3৫৯-৪5৬১ 


৪৬২-৪৬৯ 
8৪৭০-৪৭৭ 
8৭৮-৪৯৮ 
৪৯৯-৫০৭ 
৫০৮-৫১৪ 
৫১৫-৫২৭ 


৫২৮-৫৩১ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল 


লেখক 


বিপিনচন্দ্ পাল 


CENTPAL LIBRARY 


১৩২ এতিহাসিক বর্ব ১১,১২ 

৩। পাগলের কাণ্ড (গল্প) নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য ২১-৩২ 
৪। বরঘুবংশে প্রেম 

বিরহ (প্ৰবন্ধ) হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী ৩৩-৩৬ 
৫ । সালোমে (প্ৰবন্ধ) ভেঙ্কটরতুম্‌ মুদেলিয়র ৩৬-৪৫ 
৬। জীবন-নাট্য (গল্প) সরোজনাথ ঘোষ ৪৬-৬০ 
৭। ঠাকুর হরিদাস (জীবনী) রেবতীমোহন সেন ৬১-৭৩ 
৮। সমালোচনা = গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৭৪-৮৬ 

ভবিষৎ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

পুরাতন ও নৃতন বাঙ্গালা 

ইব্রাহিম £ সাহিত্য || মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা 

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, 
আষাঢ়, ১৩২৬ সাল 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

১। বেণের মেয়ে 

(উপন্যাস) শ্রীহর প্রসাদ শান্ত্ৰী ৮৭-৯৪ 
২। ব্ৰাহ্ম-:সমাজ্রে কথা 

(প্ৰবন্ধ) শ্ৰীবিপিনচন্দ্ৰ পাল ৯৫-১০০ 
৩ । অমানিশা (গল্প) শীসরোজনাথ ঘোষ ১০১-১১০ 
৪। সালোমে (প্ৰবন্ধ) শ্রীভেঙ্কটরত্বম্‌ যুদেলিয়র ১১১-১২১ 
৫। ভাগ্যহীনা (গল্প) শ্রীগিরিবালা দেবী ১২২-১৩৩ 


ড৬। ঠাকুর হরিদাস (জীবনী) শ্রীরেবতীমোহন সেন 


(জীবনী) শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী 
৮। সমালোচনা = 


১৩৪-১৪৬ 


১৪৭-১৫৫ 


১৫৬৩-১৬৮ 





এতিহাসিক বর্ম ১১,১২ 








পঞ্চম বৰ্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, 
শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

১। বেণের মেয়ে 

(উপন্যাস) শ্রীহরপ্রসাদ শান্তী ১৭০-১৭৯ 
২। ঠাকুর হরিদাস (জীবনী) শ্রীরেবতীমোহন সেন ১৮০-১৯০ 
৩। ব্রাহ্গ-সমাজের কথা 

(প্রবন্ধ) শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ১৯১-১৯৮ 
৪1 সংস্কারের প্রভাব (গল্প) শ্রীসরোজনাথ ঘোষ ১৯৯-২১২ 
৫। মহৰ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

(জীবনী) শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ২১৩-২৩২ 
৬। গণিকাতন্ত্ৰ সাহিত্য (প্রবন্ধ) শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৩-২৪১ 
৭। শগুণ্ডিচা-গৃহ (প্ৰবন্ধ) শ্রীগুরুদাস সরকার ২৪২-২৪৮ 
৮। সমালোচনা 

তঁকের আদর্শ শ্রীসত্যেন্্রনাথ মজুমদার ২৪৯-২৫৪ 
পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় বণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, 
ভাদ্র, ১৩২৬ সাল 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

১। বেণের মেয়ে 

(উপন্যাস) শ্রীহর প্রসাদ শান্ত্রী ২৫৫-২৬৪ 
২। সাহিত্যিকের অদৃষ্ট (গল্প) শ্রীসরোজনাথ ঘোষ ২৬৫-২৭৬ 
৩। মহৰ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

(জীবনী) শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ২৭৭-২৯১ 
৪ | গণিকাতন্ত্র সাহিত্য | 

(প্রবন্ধ) শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯২-২৯৬ 
৫। ঠাকুর হরিদাস (জীবনী) শ্রীরেবতীমোহন সেন ২৯৭-৩১০ 
৬। ইংরাজী শিক্ষা স্বাদেশিকতা 

ও স্বাধীন চিত্তা (প্রবন্ধ) শআীঃ ৩১ ১-৩১ড 
৭। সমালোচনাঃ--- 


কবি অক্ষয়কুমার বডাল আঃ--_ 


১৩৪ এতিহাসিক বর্ষ ১১,১২ 
পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা 
আশ্বিন, ১৩২৬ সাল 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

১। আগমনী (গান) ব্যাখ্যা 

সহ শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৩২১-৩ ২৬ 
২1 বেণের মেয়ে 

(উপন্যাস) আ্ৰীহর প্ৰসাদ শাস্ত্রী ৩২৭-৩৪৯ 
৩। মহৰ্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 

(জীবনী) শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ৬৫০-৩৬৫ 
৪1 কেরাণী (গল্প) শ্রীসরোজনাথ ঘোষ ৬৬৬-৬৮৩ 
৫। ঠাকুর হরিদাস (জীবনী) শ্রীরেবতীমোহন সেন ৩৮৪-৩৯২ 
৬। জীবন-প্রহসন (প্ৰবন্ধ) শ্রীজগদম্বা দেবী ৩৯৩-৩৯৫ 
৭। গণিকাতন্ত্ৰ সাহিত্য (প্ৰবন্ধ) শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯৬-৪০৬ 

পঞ্চম বৰ্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, বষ্ঠসংয্যা, 
কাৰ্তিক, ১৩২৬ সাল 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

১ ৷ বেণের মেয়ে 
| (উপন্যাস) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৪০৭-৪১৭ 
২। ঠাকুর হরিদাস (জীবনী) আৱেবতীমোহন সেন ৪১৮-৪২১ 
৩। "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্ৰী 

(জীবনী) শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চোধুরী ৪২২-৪২৯ 
৪| আাতৃঘূর্তি (গল্প) শ্রীসরোজনাথ ঘোষ ৪৩০-৪৩৮ 
৫। উপগুপ্ত (প্ৰবন্ধ) শ্রীগুরুদাস সরকার ৪৩৯-৪৪৫ 
৬। নবীনচন্দ্ৰের কাব্যে 

নারী-চরিত্র (প্ৰবন্ধ) শ্রীবগলামোহন দাশগুপ্ত ৪৪৬-৪৫১ 
৭। বিবেকানন্দ ব্ৰাহ্ম-সমাজের 

প্ৰতিধ্বনি কি প্রতিবাদ? 

(প্ৰবন্ধ) শ্রীসতেনন্দ্রনাথ মজুনদার ৪৫২-৪৫৬ 





৩) ৫ 
এতিহালিক বর্ষ ১১,১২ ৯৩ 


৮। সংকীৰ্ত্তনামৃত (প্রবন্ধ) শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচাৰ্য্য ৪৫৭-৪৬৫ 
৯। একখানি প্ৰাচীন পুথি 
(প্ৰবন্ধ) শ্ৰীজীবেন্দ্ৰকুমার দত্ত ৪৬৬-৪৭২ 
১০। বিমান বা ব্যোমযান 
(প্ৰবন্ধ) শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারতু_ 8৭৩-৪৮০ 
১১। সমালোচনা 
পূর্ববঙ্গের ঝড় শ্রীঃ_ ৪৮১-৪৮২ 


[ ‘নারায়ণ’ পত্রিকার পরবর্তী বছরগুলির সূচি ‘এতিহাসিক'-এর আগামী সংখ্যায় 
প্ৰকাশিত হবে। সম্পাদক, এতিহাসিক ] 





চিঠি পত্ৰ 


সম্পাদক বাংলা বিভাগ 


দশম বার্ষিক ‘এতিহাসিক’ পত্রিকার বৈশাখ-চৈত্র ১৪০৮ সংখ্যায় মুদ্রিত ‘বড় চণ্ডীদাসের 
কৃষ্ণকথা' (পৃ. ১-১৭) প্রবন্ধের পুচ্ছদেশে (পৃ-১৭) বিশ্বজিৎ রায় অতিক্ষুদ্র হরফে তৃতীয় 
বন্ধনীভুত্ত একটি ঝণস্বীকৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন ৷ পৌনে দুই পঙক্তিতে বিন্যস্ত দুটি বাক্যের 
সুচিস্তিত মিতব্যয়িতায় আমি আর আমার মাস্টারমশাই জগদীশ ভট্টাচাৰ্য বিশ্বজিৎ রায়ের 
কাছে স্বীকৃতি লাভ করে পরম আপ্যায়িত হয়েছি। অবশ্য আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বজিতের 
তিনটি কলাকৌশলের প্রথমটি হচ্ছে নির্বাচিত স্বীকৃতি--অৰ্থাৎ নামীদামী খ্যাতিমান 
বিদ্বজ্জনদের উদ্দেশে উচ্চকিত স্বীকৃতি; দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিঃশব্দ অন্বীকৃতি__যেটা আমাকেই 
তৃতীয়টি হচ্ছে ছদ্ম-স্বীকৃতি অর্থাৎ খুব অভিনব ও অচিস্তিতপূর্ব কোনো একটি ভাববে 
বেমালুম আত্মসাৎ করে তারপর নিতান্ত সামান্য ও অপ্রাসঙ্গিক একটি তথ্য কিংবা ভাবের 
উল্লেখ করে তারই ফলাও স্বীকৃতি; যতদূর জানি, এই ছদ্ম-স্বীকৃতির গ্লানিটুকুও এযাবৎ . 
সহ্য করতে হয়েছে একা আমাকেই । বিশ্বজিতের নিঃশব্দ অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে আমি এতদিন 
কিছুই লিখিনি এবং এই নিঃশব্দ অস্বীকৃতির লোয়ার-প্রাইমারি থেকে কী করে যে আমি 
ছন্ম-স্বীকৃতির আপার-প্রাইনারিতে প্রমোশন পেলাম সেই ব্যাপারেও আপাতত কিছুই লিখব 


CENTRAL LIBRARY 


এতিহাসিক ব্য ১১,১২ ১৩৭ 
না। কিন্তু আপনাদের পত্রিকায় বিশ্বজিৎ যে ঝণস্বীকৃতির ভড়ং করেছেন, যদিও সেটা 
ছন্ম-স্বীকৃতির পর্যায়েই পড়ে তবু, সেই প্রসঙ্গে আমি সবাইকে কয়েকটি কথা লিখে 
জানাতে চাই। কারণ এতদিন পৰ্যন্ত বিশ্বজিৎ শুধু আমাকেই অস্বীকার করে অপমান করেছেন, 
কিন্তু এইবার তিনি আমার মারফত আমার মাস্টারমশাইয়ের ভাবসম্পদ অপহরণ করে 
তাকে অপমান করেছেন। আমারই মারফত ব্যাপারটা ঘটেছে বলেও বটে, এবং আমার 
তাহলে আমি নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না। কিন্তু তার আগে একটা কথা। 

লৈকচুয়াল প্রপার্টি রাইট মুদ্ৰিত উপকরণ ছাড়া প্ৰমাণ করা দুঃসাধ্য হলেও সাক্ষীসাবুদ 
EON Es PUR CON NEO EOE EEG পত্রিকায় বিশ্বজিৎ সাধু 
সাহ্গতে গিয়ে বড় চন্তীদাসের শ্রীকৃষ্তকীর্তন সম্বন্ধে জগদীশ ভট্টাচার্যের ঘভিনত বিষয়ে 
আমার সঙ্গে তার যে কিছু মৌখিক বাগ্বিনিময় হয়েছিল তা স্বীকার করে আমার কিঞ্চিৎ 
সুবিধা করে দিয়েছেন । ৷ জগদীশ ভট্টাচাৰ্য গত শ্ৰাপঞ্চনার দিন নব্বই অতিক্রম করলেও 
তার স্মৃতি এখনও খুব সজীব । মাস্টারমশাই যে শুধু আমাকেই প্রায় পঁচিশ বছর আগে 
এম.এ.-র পাঠক্ৰমভুক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ভার অভিনব চিস্তাভাবনার আলোকে পড়িয়েছিলেন 
তা নয়, তার অধুনাবিখ্যাত ছাত্র-ছাত্রীদেরও কেউ কেউ নিশ্চয় তার এই চিন্তাভাবনার 
সঙ্গে পরিচিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিশ্বজিতের ছাত্রজীবনের ব্যাপ্তি 
সাকুল্যে ১৯৯৫ -২০০০ সাল অন্যদিকে ১৯৮১ সাল থেকে গত একুশ বছর ধরে 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু বাংলা বিভাগেরই নয়, অন্য বিভাগেরও সাহিত্য পড়ুয়া 
ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শ্রীকৃষ্বীর্তনসুদ্ধ বাংলা সাহিত্যের কত বিষয়ে মাস্টারমশাইয়ের 
কত অভিনব চিন্তাভাবনা যে আমি ছড়িয়ে দিয়েছি তার আর ইয়ত্তা নেই। আমার বিশ্বাস 
ছিল এবং এখনও আছে যে, এইভাবেই শ্রুতবিদ্যা ধারাবাহিকতা পায়। সেইসব ছাত্র 
ছাত্রীরা আজকের এই অশ্রীতিকর সংকটমুহূর্তে আমার একটা বড় ভরসার স্থল ॥ আরও 
একটা কথা । বিশ্বজিৎ তার প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্কীর্তন থেকে যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেসবের 
অনেকগুলিতেই প্ৰাচীন বানান লুপ্ত, শব্দ ভুল, স্তবকবন্ধ ভুল, এমনকি শব্দ-ছাড়ের মতো 
গুরুতর বিপর্যয়ও ঘটেছে। বিশ্বজিতের প্রদত্ত সেই উদ্ধৃতিওলি প্রয়োজনে পুনরুদ্ধত 
করবার সময়ে “যদ্দৃষ্টং' বোঝাতে এ য ]" ব্যবহার করেছি। 


প্রথমেই বিশ্বজিতের দুই-বাকো-হাত-ধুয়ে-ফেলা খণম্বীকৃতিকে কেন যে আমি ছদ্ম স্বীকৃতি 
বলছি সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। বিশ্বজিতের বাক্য দুটি হল এই রকম : “প্রায় দু বছর আগে 
অধ্যাপক তপোত্রত ঘোষ জানিয়েছিলেন, জগদীশ ভট্টাচার্য * না জানিল [য] আপণ পর 
তখণে" পঙক্তিটি প্রেমবিলাসবিবর্তের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তেন । ইঙ্গিতটি বর্তমান প্রবন্ধে 
বিস্তার লাভ করেছে।' দু নম্বর বাক্যটি যে সত্যিই দু-নম্বরী তা নিতান্ত অর্ধমনস্ক পাঠকের 
প্রবন্ধে প্রেমবিলাসবিবর্তের প্রসঙ্গ দশ সংখ্যক পৃষ্ঠার মাঝবরাবর উত্থাপিত হয়ে “বিস্তার 
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লাভ’ করবার পর নিশ্চিহ্নভাবে নিঃশেষিত হয়েছে এগারো সংখ্যক পৃষ্ঠার মাঝামাঝি । 
অর্থাৎ সাড়ে ষোলো পৃষ্ঠার মধ্যে হরেদরে মাত্র এক পৃষ্ঠা । বাকি সাড়ে পনেরো পৃষ্ঠা 
জুড়ে বিশ্বজিৎ যাই বলে থাকুন না কেন প্রেমবিলাসবিবর্তের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্কও 
নেই ৷ কাজেই * ইঙ্গিতটি বর্তমান প্রবন্ধে বিস্তার লাভ করেছে' বাক্যটি ডাহা মিথ্যা। 


এইবার জেনে নেওয়া দরকার, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে জগদীশ ভট্টাচার্যের মূল 
বক্তব্যটি কী ছিল। জগদীশ ভট্টাচাৰ্য বলতেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণকে যারা লম্পট, 
অজাচারী ও নারীপীড়ক বলে অপবাদ করেন তারা জন্মখগ্ড বাদ দিয়ে, অর্থাৎ খণ্ডিতভাবে 
কাবাটি পড়েন ৷ জন্মখণ্ডকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তিনি আমাদের শেখাতেন, বড়ু চণ্ডীদাসের 
কাব্য-পরিকল্পনা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের কাবা-পরিকল্পনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক তা 
যথার্থ ভাষ্য বলে গৃহীত হতে পারে না। কী আছে এই জন্মখণ্ডে? কংসবধের জন্য 
দেবতাদের প্রার্থনা পূর্ণ করে বিষ্ণু অংশাবতারে কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হলেন এবং 
এই কৃষ্ণবতারের ফলে যে প্রচণ্ড তেজঃপদার্থ বিনির্গত হল তাকে সংহত, সংযত ও 
£ ‘কাহনাঞিৰর সম্ভোগ কারণে।/লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ।।/ আল রাধা পৃথিবীত কর 
আবতার ৷ / থির হউ সকল সংসার ।। লক্ষ্মী তখন সাগরের ঘরে পদুমা উদরে রাধা হয়ে 
জন্মগ্ৰহণ করলেন ও দৈববিধানে নুপংসক আইহনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। অর্থাৎ 
কৃষ্ণ আর রাধা যেহেতু আসলে বিষ্ণু আর লক্ষ্মী কাজেই তাদের সম্পর্ক রূপত পরকীয়া 
হলেও স্বরূপত স্বকীয়া। সেদিক দিয়ে বিচার করলে রাধার কাছে কৃষ্ণ যে সঙ্গম দাবি 
করবেন তা যেমন অন্যায্য নয়; তেমনি রাধার কাছে সঙ্গম সম্মতি না পেয়ে কৃষ্ণ যে 
ক্রুদ্ধ হবেন এতেও অবাক হবার কিছু নেই ৷ বস্তুত কৃষ্তসঙ্গতা হবার জন্যই তো রাধার 
জন্ম! আমরা এই গোড়ার কথাটা ভুলে গিয়েই কৃষ্ণকে নানা কটুক্তি করে আধুনিকতা 
দেখাই। এখন কথা হচ্ছে এই যে, রাধাই বা কৃষ্ণ সঙ্গমে কেন এত নারাজ ? আসলে কৃষ্ণ 
তার বিষুওস্বরূপ বিস্মৃত হননি, কিন্তু রাধা তার লক্ষ্মী-স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছেন; আর সেই 
জন্য কৃষ্ণ যতবারই রাধাকে পূর্বকথা মনে করিয়া দিতে গিয়েছেন রাধা প্রবল অবিশ্বাসে 
ততবারই বলেছেন £ “ সকল পুরুবকথা মিছা কহ তোন্দে।/ কথী কাহু হরি তোন্দে কথা 
লক্ষ্মী আন্গো।। রাধার এই স্মৃতিভ্রংশের সূত্রেই জগদীশ ভট্টাচাৰ্য শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনের যে 
অভিনব রসবিচার করতেন সেটিকেই আমি তার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অধ্যাপনার উজ্জ্বলতম 
অংশ বলে বিবেচনা করি। তিনি বলতেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জঙ্গী (67791) রস হচ্ছে 
শঙ্গাররস, কিন্ত মুখ্য সঞ্চারী [59০917৫917৮] হচ্ছে হাস্যরস। হাস্যরসের সৃষ্টি হয় 
ংগতি থেকে । এখানে স্বামী বেচারি বারবার স্ত্রীর কাছে তার ন্যায্য দাবি আদায় 
করবার চেষ্টা করলেও ভুলোমন স্ত্রী কেবলই পিছিয়ে গিয়ে বলেছে, ছি ছি-__তুমি আমার 
স্বামী নও! অর্থাৎ চাহিদার সঙ্গে পরিস্থিতির এই যে অসংগতি__ এরই ফলে উদ্ভূত 
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সূত্ৰে’ কিংবা ‘নারীবাদী সমালোচনার সহজপাঠ নির্নাণ'-এর উদ্দেশ্যে যীরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 
চেয়েছেন’ ‘তাদের পাঠ থেকে বড়ুর কাব্যের কৃষ্ণকথার সামগ্রিক তাৎপর্য নির্ণয় করা 
যায় না।’ পুনশ্চ লিখেছেন, ‘পুরুষের প্রবঞ্চনার কাহিনী হিসেবে বডুর কাব্য পাঠ করতে 
গেলে সমগ্ৰকে খণ্ড করতে হবে ৷’ এই জন্যই তিনি জানিয়েছেন, 'বড়ুর কাব্যটিকে যোগ্য 
কাহিনী -সংস্থানে রেখে পাঠ করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ।' অবধারিতভাবে তার এই 
পাঠ শুরু হয়েছে জন্মখণ্ড থেকে । তিনি লিখেছেন, ' মঙ্গলকাবো স্বর্গভূনি ও মর্ত্যভূমি 
মিশে থাকে । শ্ৰাকৃষ্ণকীৰ্তনেও দুই দেশকাল মিশে আছে। জ্রন্মখণ্ডটি আদতে অংশত 
দেবখণ্ড । সেখানে বিষ্ণুলক্ষ্মীর চির নিলন। অনা দেশটির অবস্থান পৃথিবীতে কালের 
খণ্ডমাত্ৰায় ঢাকা এই দেশ। এই পাৰ্থিব খণ্ড দেশকালেই রাধা দৈব অভিপ্ৰায়ে নপুংসক 
আইহনের রানী [ য ]। কৃষ্ণ এই রাধার প্ৰেমে মুগ্ধ । আত্মবিস্মৃত রাধাকে পাওয়ার জন্য 
তার নানা কৌশল ৷’ এরপর বিশ্বজিৎ বার দুয়েক ‘রঙ্গময় কিস্যা’ কথাটা লিখবার পর 
আমাদের জানিয়ে দেন যে, “বড়ুর কাব্য... পরম উপভোগ্য" এবং এই ‘উপভোগ্যতা 
শৃঙ্গার ও হাস্যরসের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল । 


সকলেই নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, বিশ্বজিতের প্রবন্ধের এই আসল কথাগুলি 
সমস্তই আমার মারফত জগদীশ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে পাওয়া চোরাই মাল । অথচ 
এইখানে ঝণস্বীকার না করে ওই * না জানিল আপণ পর তখণে র মতো বিচ্ছিন্ন একটি 
পডক্তিমাত্ৰ উদ্ধৃত করে তিনি ঝণম্বীকারের ভান করেছেন। এই কারণেই আমি একে 
বলেছি ছদ্ম-স্বীকৃতি ৷ 


অবশ্য বিশ্বজিৎ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলতে পারেন যে, ‘আত্মবিস্মৃত’ রাধার 
কথা থাকলেও এবং আশ্চৰ্যভাবে শৃঙ্গার আর হাস্যরসের 70019759510101॥ ঘটলেও তার 
প্রবন্ধে ওই হাস্যরসের প্রসঙ্গটি বিস্তার লাভ করেছে আইহনের নপুংসকত্বের কথায়, রাধার 
স্মৃতিব্রংশের কথায় নয়। আমি গোড়াতেই কবুল করেছি, বিশ্বজিতের স্কলারশিপ 
অতিনৌলিক অর্থ কিনা যখনই তিনি অতিমৌলিকতা দেখাতে যান তখনই তার 
স্কলারশিপের প্রকৃত চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে। অবশ্য বিশ্বজিৎ গিমিকটা ভালোই রপ্ত 
করেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার স্বামী আইহন আর লোধ্চন্দ্রাণীর চন্দ্রাণীর স্বামী বামনের 
থেকে যোগাড় করা ম্যাকিয়াভেলির না-পড়া নাটকের নিসিয়া-র নপুংসকত্বকে আলটপকা 
মিলিয়ে দিয়ে, বিশ্বজিৎ তুলনামূলক সাহিত্যবিচারের যে বিভঙ্গ দেখিয়েছেন তা ইংবেজিমুগ্ধ 
বাংলার অধ্যাপকদের গপ্লোবালাইজড্‌ গ্রামতার বাজারে ভালোই বিকোবে । সৌভাগ্যবশত 
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এর সঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্যের কোন সংস্ৰব না থাকায় আমার পক্ষে এই বিষয়ে অবাস্তর 
বাকাব্যয় করা অনুচিত । শুধু পেশাগত বকুনির অভ্যাসদোষে দু-চার কথা না বলে পারছি 
না। 


বিশ্বজিৎ যদি শ্রীকৃষ্ণবীর্তন সতিই বুঝতেন তাহলে এটা নিশ্চয় তার নজরে পড়ত 
যে, রাধার বয়স দানখণ্ডে এগারো কিংবা বারো হলেও সেই বয়সেই রাধার যৌবনভবরাট 
দেহের যে-বর্ণনা বড় চণ্ডীদাস দিয়েছেন তার সঙ্গে রাধার স্বঘোষিত শিশুমতিত্রের ব্যাপারটা 
আদৌ খাপ খায়না। অথচ একেবারে শেষ রাধাবিরহ পর্যন্ত রাধা বারবার, বহুবার বলেছেন 
যে, কৃষ্তসঙ্গমের পূর্বে তিনি অবোধ শিশুমতী' ছিলেন, 'সুরতিভাব' তার জাগেনি, 
রতিরঙ্গ কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। আইহনের নপুংসকত্তের কল্পনা বড় চণ্ডাদাস 
পুরাণ থেকেই পেয়েছিলেন বটে, কিন্ত যুবতী রাধার এই শিশুমনক্কতার কল্পনা বড় 
চণ্ীদাসের নিজস্ব । আসলে রাধার দেহের কৌমার্ধকে অক্ষত রাখাটাই তো যথেষ্ট নয়, 
লক্ষ্মী-রাধার মনের কৌমার্যকেও তো অম্লান রাখতে হবে! আর এই কারণেই নপুংসক 
বামনের সান্নিধ্যে রতিসুখের আশায় পরপর দুই রাত্রির ব্যর্থতার পর বুভুক্ষু চন্দ্রাণীর 
তিক্ত নৈরাশ্যের সঙ্গে রাধার এই অম্লান শিশুমনস্কতাকে আদপেই মেলানো যায় না। 
আইহনের কাছ থেকে ওই তিক্ত নৈরাশ্যের সঞ্চয় সঙ্গে নিয়ে রাধা যদি কৃষ্ণসঙ্গতা হতেন 
তাহলে কি কৃষ্ণ সেই পাংশু সঙ্গমের কুঠিত আনন্দকে সম্বল করে দুস্কৃতিবিনাশের জন্য 
নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উজ্জীবিত করতে পারতেন? বিশ্বজিতের মতে, তাম্বুলখণ্ডে রাধা 
যে আইহনকে বলেছেন “সর্বাঙ্গ [ য ] সুন্দর" --"এই উচ্চারণ" না কি রাধার মনের 
অন্তর্গত ক্ষোভকেই সূচিত করছে। বিশ্বজিৎকে আমার প্ৰশ্ন £ যে-রাধার মনে তখনও 
কোন 'সুরতিভাব’ই জাগেনি তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার স্বামীর যৌনাঙ্গের ক্রটির কথা 
জানবেন কী করে? আইহন নিশ্চয় গায়ে পড়ে রাধাকে কিছু জানাবেন না! বিশ্বজিৎ 
লিখতে ভুলে গেলেও দানখণ্ডের রাধা অবশ্যই বলেছিলেনঃ ‘ চিরকাল জীউ মোর সানী 
আইহন ৷/ আনুপাম বল বীর মতীএ গহন।।' __ অর্থাৎ আমার স্বামী আইহন চিরকাল 
বেঁচে থাকুন_ _অনুপম তার বলবীর্ধ, গভীর তার বুদ্ধি। এও কি তাহলে রাধার ক্ষোভেরই 
প্রকাশ? বিশ্বজিৎ কী বলেন? পুরুষের শারীরিক নপুংসকত্‌ (penile dysfunction) 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কাগুজ্ঞান থাকলে বিশ্বজিৎ বুঝতেন যে, ও-ধরনের ক্রটি সত্ত্বেও পুরুষের 
বুদ্ধি, শৌর্য ও শারীরিক সৌন্দর্যে ঘাটতি নাও থাকতে পারে । নপুংসকেরও শৌর্য থাকতে 
পারে তার প্রমাণ লোরচন্দ্রাণীর বামন, আর নপুংসকের যে শোর্য এবং শারীরিক সৌন্দর্য 
দুই থাকতে পারে তার প্রমাণংশ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আইহন। আমরা যখন সাধারণভাবে 
তা বলি না। বিশ্বজিতের বিশ্বাস, তাম্বুলখণ্ডে রাধা যে বড়ায়িকে বলেছেন, ' জৈসাণে 
রতি জাণবৌো [য)]তৈ [ য] সাণে কাহ্ন { য ] আণিবোঁ ।/ সুরতী সম্ভোগে { য | রাতী 
পোহাইবো।। __এর মধ্যে না কি রাধার 'দোলাচলচিত্ততার প্রমাণ’ রয়েছে। কীসের 
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না। একটু তলিয়ে বোঝার ক্ষমতা থাকলে এটা বোঝা মোটেই শক্ত নয় যে, কৃষ্ণের 
জোর-জবরদস্তির জবাবে কৃষ্ণের উদ্দেশে রাধার এই স্তোকবাক্যের মোদ্দা ভাবটা হল £ 
যখন ওসব জানব তখন সে দেখা যাবে-_ এখন তো তোমার হাত থেকে বাঁচি! বিশ্বজিৎ 
বোঝেননি যে, নপুংসক স্বামী কখনো কখনো নিজের অগোচরেই স্ত্রী সম্বন্ধে একটু বেশি 
প্রোটেক্টিভ হয়ে ওঠেন। সবসময়ে এর মানে কিন্তু স্ত্রীকে সন্দেহ করা নয়। শিশুমতী 
রাধাও জানেন যে, তিনি "সানীর বড়ই দুলালী'। এখানে 'দুলালী’ শব্দটির মধ্যে একটি 
ক্নেহ-বাৎসল্যের ভাবই আছে, কোন রুক্ষ কর্কশতার ভাব নয়। 


অপিচ বিশ্বজিৎ যে শুধু শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তন বোঝেন না ভা নয়, তিনি লোরচন্দ্রাণীগ্ড 
বোঝেন না। যদি বুঝতেন তাহলে চন্দ্ৰাণীর স্বামী নপুংসক বামনকে ম্যাকিয়াভেলির অপঠিত 
নাটকের সেইসব - foolish impotent husband -দের সঙ্গে অনায়াসে মিলিয়ে দিতে 
তার হাত কাপত "Who lack mental and sexual energy’ | বীর বামনের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে গিয়ে লোর যখন সংজ্ঞা হারালেন তখন বামনকে ঠকিয়ে লোরকে জিতিয়ে দেবার 
ধান্দায় লোরের সারথি চন্দ্ৰাণীর বাণবিদ্ধ অঙ্গবন্ত্র বামনের রথের উপর নিক্ষেপ করল: 
তখন চন্দ্রাণী মারা পড়েছেন ভেবে বামন আর যুদ্ধ করতে চাইলেন না: স্মরি প্রেম 
পূর্বপ্রীতি কৃপাকুল মহামতি/ ভাবিলেম্ত পুনি মনে মন ৷ ।/ শরে যদি নৈল রাণী কোন্‌ কর্মে 
যুদ্ধে জিনি/ এ বলিয়া এড়ে শরাসন।। বিশ্বজিতকে স্পন্টভাবায় দু-একটি প্রাপ্তবয়স্ক প্রশ্ন 
করা যাক : নপুংসকমাত্রই যদি "mental and sexual 20121 2৮" -শূন্য হয় তাহলে নপুংসক 
হওয়া সত্ত্বেও বামন কীভাবে চন্দ্ৰাণীর মৃত্যুবিরহে স্বেচ্ছায় অস্ত্ৰভ্যাগ করবার পর যুদ্ধক্ষেত্রে 
কাৰ্যত আত্মহত্যা করতে পারলেন? যিনি 1০91151॥ তাকেই তাহলে দৌলত কাজী বলেছেন 
মহামতি’? যার কোন mental 27175৮ নেই তিনিই এত বড় বীর? যার শরীরে না 
থাক, মনেও কোন 5০021 ০17161.8% নেই তিনিই হঠাৎ তার প্রিয় নারীর বিরহে মৃত্যুসংকল্লে 
দৃঢত্রত ?’ আমি জানি, বিশ্বজিৎ এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারবেন না। আসলে ওই 
শৃঙ্গারের সঙ্গে হাস্যরসের সহাবস্থানের যে-ভাবটুকু তার পরস্বাপহরণ, সেই-টুকুই পাঠ্য, 
কিন্তু যখনই ওই হাস্যরসকে নপুংসকত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে তিনি ঈষৎ স্বাবলম্বী হবার 
চেষ্টা করেছেন, তখনই তার প্রবন্ধ ফেঁসে গিয়েছে । এ বিপত্তি যে শুধু তার এই প্রবন্ধেই 
মোটের উপর এই একই দশা। 


এইবার সেই প্রেমবিলাসবিবর্তের প্রসঙ্গে আসা যাক । বিশ্বজিৎ আমার কাছ থেকে 
না কি একটি ‘ইঙ্গিত’ পেয়েছিলেন। ইঙ্গিতটি কী? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা না জানিল 
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আপণ পর তখণে" পঙক্তিটি জগদীশ ভট্টাচার্য প্রেমবিলাসবিবর্তের সঙ্গে “মিলিয়ে 
পড়তেন" । আমাকে বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে যে, বিশ্বজিৎ মোটেই ভালো ইঙ্গিতজ্ঞ নন । 
কেননা তিনি মিলিয়ে পড়ার অর্থ বুঝেছেন মিলিয়ে দেওয়া। কিন্ত জগদীশ ভট্টাচাৰ্য 
শ্রীকৃষ্রবীর্তনের ওই পঙক্তিটি প্রেমবিলাসবিবর্তের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তেন ও পড়াতেন 
আসলে প্রেমবিলাসবিবর্তের সঙ্গে ওই পঙক্তিটির মূলগত অমিলটা কোথায় সেটা দেখানোর 
জন্যই। বিশ্বজিৎ একেবারে উন্টো বুঝেছেন এবং যে দুটি ব্যাপার আদৌ মেলে না সে 
দুটিকে গুরুগম্ভীর বৈদদ্ধো মিলিয়ে দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে তার পাণ্ডিত্যের 
পরাকান্টা প্রদর্শন করেছেন ৷ ভয়ানক এই ভুলটি সংশোধিত হওয়া আশু প্রয়োজন, নয়তো 
কে জানে কোন্দিন এটি জগদীশ ভট্টাচার্যের শ্রীকৃষ্তকীর্তভন-পাঠের বিশ্বজিৎ-ভাষ্য রূপে 
বাজারে বিখ্যাত হয়ে যাবে! আমি যতদূর সম্ভব সহজে ও সংক্ষেপে ভুলটা কোথায় 
বুঝিয়ে বলছি। 
একটি গান গেয়ে রাধাকৃষ্জের প্রেমবিলাসবিবর্ত বুঝিয়েছিলেন। রাধাগোবিন্দ নাথের 
টাকা অনুযায়ী, প্রেমবিলাসের অর্থ কামবিলাস নয়, ‘প্ৰেম’ শব্দেই ‘কাম’ শব্দ নিরসিত 
হয়েছে। ‘বিলাস’ মানে লীলা, আর “বিবর্ত' মানে যথাক্রমে পরিপকতা, ভ্রম ও বৈপরীত্য । 
রাধা কৃষ্তকে ভালোবাসেন ,কৃষ্ও রাধাকে ভালোবাসেন_ এই ভালোবাসা যখন পরম 
পরিপকতায় পৌঁছয় তখন রাধার ‘আমি’ আর কৃষ্ণের ‘আমি’ দুইই নিঃশেষে বিগলিত 
হয়ে ওই ভালোবাসার মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। তখন কর্তাও থাকে না, 
কৰ্মও থাকে না, থাকে শুধু ক্রিয়া__ বলা বাহুল্য, কামক্রিয়া নয়, প্রেমক্রিয়া । অর্থাৎ শুধু 
ভালোবাসাটুকুই থাকে, কে’ কাকে" ভালোবেসেছে সেসব বোধ বিলুপ্ত হয় । এই অবস্থায় 
রাধা আর কৃষ্ণ দুজনেরই আত্মসম্বন্ধে ভ্রম জন্মায় । রাধা ভাবেন, তিনি রাধা না কৃষ্ণ? 
অনুরূপভাবে কৃষ্ণ ভাবেন, তিনি কৃষ্ণ না রাধা? এই হ্রমেরও চূড়ান্ত অবস্থায় হয় বৈপরীত্য । 
তখন রাধা কৃষ্ণের মতো আচরণ করেন, আর কৃষ্ণ আচরণ করেন রাধার মতো। 
পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন যে, এই বৈপরীত্য মানস-বৈপরীত্য, কামক্রিয়ায় সক্রিয় ও নিস্ক্ৰিয় 
ভূমিকায় অদলবদলের বৈপরীত্য নয় । এই জন্যই রায় রামানন্দের গানে প্রেমবিলাসবিবর্তের 
একেবারে মূল কথাটা হচ্ছে, ‘না সো রমণ না হাম রমণী ।/দুহ মন মনোভব পেষল 
জানি ।।’ অর্থাৎ রাধা বলছেন, সে (কৃষ্ণ) ‘রমণ’ নয়, আমি (রাধা) “রমণী” নই, দুজনের 
মনোভাব’ বা মনোবাসনা বা প্রেম দুজনের মনকে পিষে যেন এক করে ফেলেছে। এই 
হল অল্পকথায় প্রেমবিলাসবিবর্ত। লক্ষ করবেন, “ব্ম্‌* ধাতু বতিক্রিয়াবাচক। 
প্রেমবিলাসবিবর্তে কৃষ্ণ আর রাধার ‘রমণত্ব’ আর “রমণীত্ব” দুইই অস্বীকৃত হয়েছে। 
এইবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। রাধা বিরহ অংশে কৃষ্ণ সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে নিস্ক্ৰিয় রাধার 
সঙ্গে সুরতলীলা করেছেন : "আল কাহ করিল সুরতী ৷ /পুরী মনোরথ রাধার পিরিতী।।/ 
যুড়ী রসনে রসনে।/ কৈল মুখমধু পানে ।/ রাধা না জাণিল আপণ পর তখণে।। 


ৰি রি ড্ৰ 
EEC: 
KA ৰি) 
গেলা (৪ 
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প্ৰেমবিলাসবিবৰ্ত্তের ভ্ৰম-দশার সঙ্গে শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনের রাধার এই ভ্রম-দশাটিকে মিলিয়ে 
পড়ে জগদীশ ভট্টাচার্য আমাদের বুঝিয়ে দিতেন যে, এই দুই ভ্ৰম কখনো অভিন্ন ভ্ৰম নয়। 
কারণ, প্রথমত, প্ৰেমবিলাসবিবৰ্ত্ের ভ্ৰম বিশুদ্ধ মানসিক ভ্ৰম, কিন্তু শ্ৰকৃষ্ণকীৰ্তনের 
রাধার ভ্ৰম অৰ্গ্যাজম্‌ (০18৭5) জনিত জ্ব-মনজ্ঞাত্ত্বিক ভ্ৰম; দ্বিতীয়ত, 
প্ৰেমবিলাসবিবৰ্ত্তের ভ্ৰম রাধাকৃষ্ণ দুজনেরই সম্মিলিত ভ্ৰম,কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনের রাধার 
ভ্ৰম একলা ব্লাধারই--- কৃষ্ণের ভ্ৰমের কোন উল্লেখ বড় চত্ডীদাস করেননি। 


অথচ এসব কিছুই না বুবে৷ বিশ্বজিৎ অবিশ্বাস্য আত্মবিশ্বাসে ঘোষণা করে দিয়েছেন 
যে, ‘বড়ুর কাব্যের সূত্রে আমাদের অবধারিতভাবে চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখিত[ য ] 
‘প্ৰেমবিলাসবিবৰ্তের’ কথা মনে পড়ে যাবে ।' শুধু তাই নয়, নিলিয়ে দেবার বোকে 
বিশ্বজিৎ বিদ্যাপতিকেও বিপাকে ফেলেছেন ৷ ‘অনূখন মাধব মাধব সোঙরিতে/ সুন্দরি 
ভেলি মধাঙ্গ'-_ বিদ্যাপতির মাথুর-বিরহের এই বিখ্যাত পদটির সঙ্গে না আছে 
শ্রীকৃষ্ণবীর্তনের মিল, না আছে প্রেমবিলাসবিবর্তের মিল শ্রীকৃষ্তকীর্তনের মিল নেই, 
প্রথমত, এই কারণে যে, বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা আপন-পর দুইই না জেনে ভ্রমের দশায় 
পৌঁছেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা আপন (রাধা) সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে পর (মাধব) 
সস্তায় রূপান্তরিত করে বৈপরীত্যের দশায় পৌঁছেছেন; দ্বিতীয়, ভ্রম বা বৈপরীত্য যাই 
ঘটুক __ বড় চণ্ডীদাসের রাধার ক্ষেত্রে সেটা ঘটেছে সঙ্গমজনিত কারণে, কিন্তু বিদ্যাপতির 
মাথুর বিরহের পদে কৃষ্ণ চলে গিয়েছেন মথুরায়, আর রাধা রয়ে গিয়েছেন বৃন্দাবনে__ 
সেখানে তো সঙ্গমের প্রশ্নই ওঠে না।: অন্যদিকে প্রেনবিলাসবিবর্তের বেপরীত্যের সঙ্গে 
বিদ্যাপতির এই পদের বৈপরীত্য এই কারণেই তুলনীয় নয় যে, প্রেনবিলাসবিবর্তের 
বৈপরীত্য রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক, কিন্তু বিদ্যাপতির পদে রাধাই মাধবকে অনুক্ষণ স্মরণ 
করতে করতে মাধব হয়েছেন, কিন্তু মাধব রাধাকে অনুক্ষণ স্মরণ করতে করতে রাধা 
হননি। 


কিন্তু বিশ্বজিতকে কে খামাবে £ তিনি বলেই চলেছেন, “সুন্দরীর এই মাধবে রূপার্ভুরিত 
pall alive Tia Sn LS) ae ES PCO পড়ল। 
বিদ্যাপতি ও বড়ু _ দু'জনের কাব্যেই এটি প্রেমের পরম অনুভব ৷ পরবর্তী তনাচরি = 
অনুভবটি তত্রভাষ্য লাভ করল। রায় রামানন্দের কণ্ঠে চৈতন্যদেব শুনলেন * না সো 
রমড় [ য] না হাম রমণীর মতো পদ। চৈতন্য পদটি শুনেই রায়ের মুখ আবৃত করলেন। 
এই পরম অনুভবের পর বাক্য অর্থহীন। রমণ ও রমণীত্বের জ্ঞান যেখানে লুপ্ত হয়েছে 
সেখানেই সাধকের অহং-এর নিমৰ্মুক্তি ।' 


বিশ্বজিৎ কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের একেবারে গোড়াকার এই কথাটাও শেখেননি যে, 
প্রেমবিলাসবিবর্ত-দশা রাগাত্মিকামার্গে একমাত্র রাধাকৃষ্ণেরই অধিগম্য ? যে কোন বৈষ্ঞব 
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সাধক সে তিনি যত বড়ই হোন---যেহেতু জীবশক্তির অন্তৰ্গত, কাজেই রাগানুগামার্গের 
সাধনেই তার একমাত্র অধিকার এবং রাগানুগামার্গে প্রেমবিলাসবিবর্তের অস্তিত্বই নেই। 
কেন নেই? শৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে বৈষ্ণবাচার প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ নাথ 
জানিয়েছেন, নিজের স্ত্রীই হউক, কি অপর কোন স্ত্ীলোকই হউক, যে কোন স্ত্রীলোকে 
ন্্রীসঙ্গমাত্রই যেখানে সাধকের পক্ষে নিষিদ্ধ সেখানে কোন্‌ স্ত্রীলোকের উদ্দেশে ‘না হাম 
রমণ না সো রমনী" বলে সাধক তার অহং খালাস করবে? 


যে, অতসব তত্ত্বের কচকচি তিনি মানেন না। আমি অবশ্য মনে করি, ঠিকঠাক জানার 
পরই মানা বা না মানার অধিকার জন্মায় । যাক সে কথা- বিশ্বজিৎ তত্ত্বের কচকচি না 
মানতেই পারেন, কিন্তু তাহলে তত্রালোচনায় প্রবেশ না করাই সমীচীন ছিল। অবশ্য 
আমার আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে যে, ‘এতিহাসিক’ পত্রিকার উপদেষ্টামগ্ুলীর মধ্যে 
অধ্যাপক রমাকান্ত চত্রবতীর মতো বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বজিতের 
এই প্রবন্ধ এই পত্রিকায় আদৌ ছাপা হয় কী করে? 


পরিশেষে ‘এতিহাসিক’ পত্রিকার পরিচালকবর্গের কাছে আমার একটি প্রশ্ন । বিশ্বজিৎ 
রায় আমার মুখে আমার মাস্টারমশাইয়ের মৌলিক চিস্তাভাবনাগুলি শুনে যেগুলি আত্মসাৎ 
করলেন সেগুলি স্বীকার করলেন না, আর যেটি স্বীকার করলেন সেটি কিছুই না বুঝে 
কোন কথাই বলব না? প্রায় প্রতোকটি ক্লাসের জনা নিজে চিন্তা করে চার্ট বানিয়ে, তার 
ফোটোকপি তৈরি করিয়ে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিতরণ করেছি-__ সেসবও তাহলে বন্ধ 
করে দেব? একুশ বছর একভাবে অধ্যাপনা করে এসে এখন থেকে তবে অন্য পথ ধরব £ 
ক্লাসে গিয়ে জীর্ণ হলুদ খাতা খুলে চর্বিত পদার্থগুলি আরো একবার চিবোতে শুরু করব? 
আমি অধ্যাপনা ছাড়া জীবনে আর কিছু করিনি, আর কিছু করার কথা ভাবিনি । আজ যদি 
ছাত্র-ছাত্রীদের সততার উপর বিশ্বাস হারাতে হয় তাহলে আমি কাদের বিশ্বাস করব £ 
আপনারা অনেকেই বয়োজ্যেক্ঠ অধ্যাপক-___আমাকে পথনির্দেশ দিন। 


আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করবেন। 
তপোব্রত ঘোষ 





লেখকের উত্তর 


অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ আমার সামান্য প্ৰবন্ধ পড়ে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন। দীর্ঘ 
অভিযোগপত্র প্ৰেরণেও কসুর করেননি শ্রীঘোষের পত্ৰ সোজন্যেই নিজের প্রকাশিত 
প্রবন্ধ বিষয়ে টীকা টিপ্পনী রচনার বিরল সুযোগ ঘটল । তাকে ধন্যবাদ জানাই ৷ 


তার পত্রে যে ব্যক্তিগত আক্ৰমণ আছে সে সম্বন্ধে বাক্য ব্যয় অনর্থক । শিরোনাম 
সহযোগে জ্ঞানাত্মক প্রন্মগুলির উত্তর দান বিধেয়। মূল অংশে প্রবেশের আগে সাধারণ 
পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, খণস্বীকার কোন হরফে লিপিবদ্ধ করা হবে সে সিদ্ধান্ত 
ভূমিকাবিহীন ৷ 
১. চোৱাই ধন 


শ্রীঘোষ আমাকে চোর ও মিথ্যেবাদী বলেছেন ৷ তার এই অভিযোগ আমাকে বিস্মিত 
করেছে । শ্রীভট্টাচার্যের কাছে আমার যেটুকু খণ তা যথাস্থানেই স্বীকার করেছিলাম । তা 
অহেতুক মিল দেখাতে চেয়েছেন সেই সিদ্ধাত্তগুলির সঙ্গে বু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকথা' 
প্ৰবন্ধটির প্রেক্ষিত ও দৃষ্টিভঙ্গির কোন সাদৃশ্য নেই প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, শ্রীঘোষ 
উদ্ধৃত জগদীশ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্তসমূহও অভিনব নয়। 
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জন্মখণ্ডকে গুরুত্বসহকারে পড়ে স্মৃতি-বিস্মৃতির সূত্রে রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কের বিচার কি 
সত্যি অভিনব ? কৃষ্ণ আদতে রাধার স্বামী, ফলে তার বলপ্ৰয়োগ অন্যায় নয়__এ যুক্তিও 
কি খুব নতুন? কৃষ্ণকীৰ্তন সংক্রান্ত একাধিক আলোচনায় বিষয়গুলির উল্লেখ আছে। 
পাঠকদের অবগতির জন্য উদ্ধার করছি। বলাই বাহুল্য সবার নয়, উল্লেখযোগ্য দুজনের 
মত উদ্ধার করাই যথেষ্ট হবে। দুটি রচনাই আমার প্রবন্ধ লেখার আগে প্রকাশিত। 


প্রথমে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৷ ‘চণ্ডীদাসও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে কৃষ্জাবতারের 
কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণের সম্ভোগ জন্য লক্ষ্মীদেবীই দেবগণের প্রার্থনায় রাধারাপে 
অবতীর্ণা হইয়াছেন সে কথাও বলিতে বিস্মৃত হন নাই ৷’ [নজরটান আমার] হরেকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ‘কীৰ্তন ও কীর্ভনীয়া' বইটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ধদ অগস্ট 
১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন ৷ তখনও যাদবপুরে শ্রী ঘোষের কাছে অধ্যয়নের সৌভাগ্য 


এরপর ক্ষুদিরাম দাস। প্রবন্ধের নাম “কৃষ্তকীর্তন কাব্যের রূপ ও স্বরূপ"। “বাছাই 
প্রবন্ধ’ গ্রন্থের অস্তর্গত। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ২০০০ খ্রিস্টাব্দ। “অথচ চণ্ডীদাস তো 
শান্্রবিরোধী ব্যাপার ঘটাননি। তিনি এইমাত্র দেখিয়েছেন যে রাধা পূর্বজন্মে 
নারায়ণ-পত্বী লক্ষ্মীই ছিলেন, কিন্তু মানুষজন্ম পরিগ্রহ করে সব ভুলে গেছেন। কৃষ্ণ তা 
অর্থাৎ লক্ষ্মী-রাধাকে চিনতে পারার পর যে বলপ্ৰয়োগ করেছেন তাতে দাম্পত্য প্রেমের 
নীতি লঙ্ঘিত হয় নি, কারণ উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা সর্বতোষুখী।” পুস্তক বিপণি 


শ্রাঘোষের অভিযোগপত্র থেকে জানা গেছে জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 
কাব্যের অঙ্গীরস শৃঙ্গার ও সুখ্যসঞ্চারী হাস্য। শ্রীদাস হাস্যরসের এমন বিভাজন না 
করলেও কাব্যটির ‘উজ্জ্বল’ ও ‘বক্ৰস্মিত’ হাসির বিষয়টি তার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। 
আসলে শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তন একটু মন দিয়ে পড়লেই জন্মখণ্ডের গুরুত্ব ও হাস্যকোতুকের প্রয়োগ 
বৈচিত্র্য চোখে পড়বে ৷ এর উল্লেখের মধ্যে কোন অভিনবত্ব নেই, অভিনবত্ব বিষয় ব্যাখ্যার 
উপর নির্ভরশীল। 

শ্ৰীঘোষ লিখিত জগদীশ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্তের অভিনবত্বও নিহিত আছে বানিয়ে 
তোলা এক ছকে। “পূর্ণাবতার বিষ্ণু’ 'অংশাবতার কৃষ্তরূপে" বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হলেন। 
উদ্দেশ্য কংসবধ। কৃষ্ণাবতারের ফলে যে প্রচণ্ড তেজঃপদার্থ বিনির্গত হল তাকে ‘সংহত 
সংযত ও দুষ্কৃতিবিনাশের লক্ষে সুনিয়ন্ত্রিত' করার জন্য দেবতারা নাকি বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীর 
কাছে গেলেন ৷ ফলে সঙ্গমের আনন্দকে সম্বল করে কৃষ্ণ দুষ্কৃতি বিনাশের জন্য নিজেকে 
সম্পূর্ণ উজ্জীবিত করতে সমর্থ হলেন। বিষ্ণুপ্রদেয় কৃষ্ণবৰ্ণ কেশ থেকে কৃষ্ণ অবতীর্ণ 
হচ্ছেন পাঠের এই উল্লেখকে শ্রীভট্টাচার্য সম্ভবত পূর্ণাবতার অংশাবতার ইত্যাদি সূত্রে 
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বুঝতে চাইছেন। পরবতী মিলনতত্ত্বের সমর্থনে তেনন কোন পঙ্ক্তি কাব্যে খুঁজে পাওয়া 
যাবে না। থির হউ সকল সংসার’ এই পঙ্ক্তি বিশেষ থেকে এমন ব্যাখ্যা গড়ে তুললে 
তা কষ্ট কল্পনা হবে। 

এবার দেখা যাক “এঁতিহাসিক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মূল সিদ্ধাত্তগুলি কী 
ছিল? শ্রীঘোষ তার পত্রে আমার প্রবন্ধের অংশবিশেষ প্রেক্ষিতহীনভাবে উল্লেখ করেছেন ৷ 


(১) আমার প্রবন্ধের পাঠক মাত্রেই জানেন পূর্ণাবতার অংশাবতার বৃত্তান্ত ও 
তেজঃপদার্থের নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে একটি শব্দও সেখানে নেই ৷ আমার কাছে জন্মখণ্ড গুরুত্বপূর্ণ 
সম্পূর্ণ অনা কারণে । বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এই দুই দেবমূৰ্তির জনপ্রিয়তার সামাজিক নিরিখই 
আমার আলোচ্য বিষয়। এ্রশ্বর্যময় বিষ্ণুমূৰ্তি ও প্রেমময় কৃষ্ণমূৰ্তি সংক্রান্ত Charlotte 
Vaudeville-র এতিহাসিক সিদ্ধান্তকে বড়ুর কাব্য ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে আমি 
করে থাকবে? বে.চ-কৃ-/পৃ.৩-৪)। 


(২) বড়ুর কাব্যটিকে যোগ্যসংস্থানে রেখে পাঠ করতে চেয়েছি আমি ৷ এর অৰ্থ কী? 
বড়ুর কাব্য প্রাকউপনিবেশ পর্বের রচনা । ফলে উপনিবেশ ও উপনিবেশোন্তর সাহিত্য 
সরিয়ে কাব্য আস্বাদনের সম্ভাব্য এক পদ্ধতির অনুসন্ধান করতে হবে । (ব.চ.কৃ/ পৃ-১৫- 
১৬) মঙ্গলকাব্যের ভিন্ন দেশকালের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভিন্ন দেশকালের প্রতি তুলনা 
এজন্যই এসেছিল । (ব. চ.কৃ. /পৃ.৪ ) প্রসঙ্গত জানাই স্মৃতিবিস্মৃতির বিষয়টি মঙ্গলকাব্যেরও 
প্রচলিত মোটিফ __ চণ্ডামঙ্গলের কালকেতু আত্মবিস্মৃত নীলাম্বর, মনসামঙ্গলের লখাই 
আত্মবিস্মৃত অনিরুদ্ধ । 

(৩) শ্ীঘোষ কথিত জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষ্যে নারীবাদী পাঠের বিরোধিতা করা 
বিরোধিতা করা হচ্ছে এই মর্মে যে, স্বরূপত স্বকীয়া রাধার কাছে কৃষ্ণ যে সঙ্গম দাবি করেন 

তা অন্যায্য নয় ৷ এই ভাষাসূত্রে নারীবাদী পাঠের বিরোধিতা করা যায় না। স্বামী হলেই যে 
দাবি জন্মায় না __ এ কথাই নারীবাদীদের রচনায় নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমার প্রবন্ধে 
নারীবাদী পাঠের বিরোধিতা করা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রস্থান থেকে । কাব্যে রাধাকৃষ্ণের 
দুজনের দাপট প্ৰতিষ্ঠিত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এ রাধা পুরুষসাধ্য বিপরীত বিহারে 
অসমর্থ হয়েছে, মালাধর বসুর ‘শ্ৰীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যে কৃষ্ণ রাধার ভার বহন করেনি । 
অথচ বড়ুর কাব্যে রাধা রমণের লোভ দেখিয়ে কৃষ্ণকে দিয়ে ভারবহন করায়, মাথায় 
ছাতা ধরায়, বিপরীত বিহারেও (যা জয়দেবের কাব্যে পুরুষসাধা ক্রিয়া) পারঙ্গমতা 
প্রদর্শন করে ।ব্রন্মবৈবর্তপূরাণেও প্রতিদ্বন্বিতার অনুরূপ বৃত্তান্ত আছে । স্মৃতি বিস্মৃতি সঞ্জাত 
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নয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের হাসারস এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সঞ্জাত। বে. চ. কৃ./ পৃ. ৪-৭)। 


(৪) কাব্যটির রঙ্গময়তা “প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্িতার' উপর নির্ভরশীল ৷ (ব.চ. কৃ./ পৃ. ৫) 
শ্রীকৃষ্তকীর্তনে একাধিকবার ধামালি শব্দটির উল্লেখ আছে। বড়ু কাব্য লিখছেন, ফলে 
ধামালি প্রকরণের অর্থভেদ করা যায়। ‘ধামালি’ মানে সরস বচন (এহ বুঝি দেহ রাধা 
সরস বচন)। বিমানবিহারী মজুমদার তার অনা সংস্কৃতি নিৰ্মিত বোধ থেকে এই সরসতাকে 
বলবেন অশ্লীল । অথচ প্রাকৃ-উপনিবেশ পর্বে রচিত বাংলাভাষার সহ্জ্রসত ত্রগ্রস্থ 
ভুবনে সবকিছু পরস্পরলউঘী। “সে দেশে (প্ৰাকৃত কাম) এ দেশে (প্রাকৃত প্রেম) মিশামিশি 
ধ্ৰুপদী রসতত্তের অঙ্গী-সঞ্চারীর ভেদ থেকে এই 'মিশামিশি' সম্পূর্ণ আলাদা । আর 
প্রবন্ধে তাই শৃঙ্গার ও হাস্যরসের ব্যবহার এই শব্দবন্ধটি মাত্র ছিল। জগদীশ ভট্টাচাৰ্যের 
মত অঙ্গী ও সঞ্চারীর বিন্যাস নির্দেশেই করিনি। বরং বারবার যৌনতা, রসিকতা, 
আধ্যাত্মিকতার মিশে থাকার কথা লিখেছিলাম। উপনিবেশ ও উপনিবেশোত্তর পর্বে 
আমরা ধ্রুপদী সংস্কৃত রসতত্ু নিয়ে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশান্ত্র নিয়ে যত বাক্যব্যয় করেছি 
সহ্জ্তত্ু নিয়ে তত কথা বলিনি । পাঠের এই রাজনীতি যে আমার আলোচনার বিষয়, তা 
প্রবন্ধের গোড়াতে জানিয়েছিলাম। 


সুতরাং চুরি, ঝণশ্বীকারের ভড়ং ইত্যাদি শব্দের অহেতুক ব্যবহার মাথা পেতে নিতে 
পারলাম না। অধ্যাপক ঘোব মাপ করবেন। 


অভিযোগ পত্রে শ্রীঘোষ আমাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেছেন। এবার সেগুলির জবাব 
দেব। ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতার সুত্রে জানি অধ্যাপক ঘোষ যথাযথ ও সংক্ষিপ্ত উত্তর 
পছন্দ করেন। 


২. নপুংসক কথা 


নপুংসক কথা নিয়ে শ্রীঘোষের প্রবল আপত্তি । আমি ‘শ্ৰাকৃষ্ণকীৰ্তন’ যেমন বুঝি না 
তেমন লোরচন্দ্রাণীও বুঝি না। মুশকিল হল আমার প্ৰবন্ধে দৌলত কাজির লোরচন্দ্রাণী 
কাব্য প্রসঙ্গে একটিও শব্দ ব্যবহৃত হয়নি । প্রবন্ধের দ্বাদশ পৃষ্ঠার গোড়ায় তিনটি বাক্যে 
আহির জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত লোরকথার নপুংসক কিস্যার রঙ্গময়তার কথা 
লিখেছিলাম ৷ আহিরদের মধ্যে কৃষ্ণকথার প্রচলনও ছিল। তাই এই দুই কথার তুলনা করা 
যেতে পারে এমন ইঙ্গিত ছিল। কথা আর বিশিষ্টার্থে কাব্য এক বস্তু নয়। কথা বলতে 
বোঝায় শ্রুতি ও স্মৃতিবাহিত প্রচলিত নানা কাহিনী, আর বিশিষ্টার্থে কাবা হল কথা 
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উপাদান দিয়ে রচিত একজন কবির সাহিত্য কীৰ্তি । অবশ্য ছাপাখানার প্ৰসাদবঞ্চিত পর্বে 
এক কবির কাব্যের মধ্যে অন্যের রচনা ঢুকে পড়তে পারে। লোরকথা নিয়ে গ্রিয়ার্সন, 
এলউইন, দুবে, পাণ্ডে প্রমুখ আলোচনা করেছেন । কথাগুলির মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই নানা 
ভেদ আছে। চন্দ্রাণীর নপুংসক স্বামীর নান সর্বত্র এক নয়। যেমন ক্ৰুকের ব্যবহৃত 
কাহিনীতে চন্দ্রাণীর নপুংসক স্বামীর নাম শিবধর । এসব সহজ কথা জানা ছিল বলেই 
অনুসরণে সর্বত্র বামন নামটি ব্যবহৃত। 


Cuck-old comedv-র সঙ্গে নপুংসক কথার তুলনায় শ্ৰাঘোষ বেজায় চটেছেন। 
তুলনা মানে শুধু সাদৃশ্য নয়, বৈসাদৃশ্য প্রদর্শনগ একথা আমার অজানা নয় । আমার 
প্রবন্ধে মোটেই একনি£শ্বাসে সবকিছুকে মিলিয়ে দেওয়া হয়নি । বরং লিখেছিলাম নপুংসক 
কথার সঙ্গে Cuck-০ld co০medy-র খানিকটা মিল থাকলেও 'পার্থকা একটা আছে" (ব. 
চ. কৃ/ পৃ.১৩)। এখন দেখা যাক মিল আর বেমিলটা কোথায়। 


রতি প্রয়াসকে তার foolish impotent husband ফিরিয়ে দিচ্ছে। চন্দ্রাণী স্বামীকে পা 
ধোয়ার গরম জল দিল । পা পুড়িয়ে ফেলে বামনের কী রাগ! চন্দ্রাণী আলতো করে 
বামনের পিঠে তার আঙুল বোলায়। বামন তো রেগে টং। শ্রীঘোষের মতে যে বামন 
শৌর্ধপরায়ণ নপুংসক’ সেই বামন সম্বন্ধে দৌলতের কাব্যের প্রথমাংশে ব্যবহৃত 
বিশেষণগুলি লক্ষ্য করার মতো । ভূতপ্রায়', 'খর্বশব", "খর্ব কাপুরুষ’, 'পশুমতো', 
স্বামীনরাধম’, মুঢ়মতি', বৃষ" । আগাগোড়া শৌর্পরায়ণ নপুংসকের বৃত্তান্ত লিখতে 
গেলে এই বিশেষণগুলি কি দৌলত বামন সম্পর্কে ব্যবহার করতেন £ আসলে নপুংসক 
কথার বয়ন পদ্ধতিটি বেশ মজাদার । প্রথম অংশের সঙ্গে "08০2-4019 comedy -কে 
মেলানো চলে কিন্তু পার্থক্য আছে। পার্থক্য প্রসঙ্গেই এসেছিল ‘আধ্যাত্মিকতা’ (ব.চ. কৃ-/ 
পৃ.১৩) শব্দটি । 


ক্রুকের আবিষ্কৃত পাঠে শিবধর পার্বতীর অভিশাপে নপুংসক! শ্রীঘোবের পড়া ও 
দৌলতের কাব্যে বামনের শেষ পরিণতি কী হল? ‘স্বৰ্গে গেল খর্ব অবতার” । নপুংসককে' 
পর্বের বাংলা সাহিত্যে এই দুই বিপরীত মনোভঙ্গি পরস্পরলঙঘী, এখানেই Cuck-০!d 
০017750-র সঙ্গে পাৰ্থক্য । 


কথনরীতির পাৰ্থক্য প্রদর্শনই প্রবন্ধের অন্যতম প্রতিপাদ্য । Umberto Eco-র “The 
Name of the Rose" উপন্যাসের প্রসঙ্গ সেজন্যেই এসেছিল । উপন্যাসটিতে হাসা নিয়ে 
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দীর্ঘ তর্ক বিতর্ক আছে। জৰ্জ বলেছে, "The comedies were writen by the pagans 
to move spectators to laughter. and they acted wrongly. Our Lord Jesus 
never told comedies or fables. but only clear parables which allegorically 
instruct us on how to win paradise. ..." বৈষ্ণবদের মধ্যেও আধ্যাত্মিক রাজনীতির 
ওঠাপড়া কম নয় । সহজিয়া মত পথকে গোস্বামীরা স্বীকার করেন না। প্রবন্ধে সে জন্যই 
রূপ গোস্বামীর ‘দানকেলি কৌমুদী'র উল্লেখ ছিল। রাধাকৃষ্ণের ঝগড়া সেখানে রসিক 


দেখাতে পারেন, কারণ হাস্য বলতে তিনি কেবল জঙ্গী শৃঙ্গারের সঞ্চারী হাস্যকে বোঝেন ৷ 
৩. শিশু মনস্কতা 


রাধার শিশুমনস্কতা প্রমাণে শ্রীঘোষ বদ্ধপরিকর । প্রবন্ধে রাধার যে লীলা চাপল্যের 
এবং প্রেম প্রতিদ্বন্বিতার বিবরণ আছে তা শিশুমনক্ষের কৃত্য নয় । তাম্বুলখণ্ডেই রাধার 
বৃন্দাবন মাঝে আনাইবৌ দামোদরে ||" শিশুর উক্তি বুঝি! শ্রীঘোষ যে দানখণ্ডের দোহাই 
দিয়েছেন সেই দানখণ্ডেই লীলাচপল রাধা বড়াই-এর কাছে মিলন বৃত্তান্ত গোপন করতে 
কসুর করেনি । কারণ আইহনকে বীর বললেও রাধা কিন্তু শেষ পর্যন্ত শর্ত সাপেক্ষে কৃষ্ণকে 
রমণের অনুমতি দেয় । লীলাচপল রাধা জানে এই মিলন অপ্রকাশ্য। বে.চ. কৃ./ পৃ.৫)। 


এখানে খেয়াল করতে হবে যে আইহন সম্পর্কে ব্যবহৃত ‘বীর’ বিশেষণটির অর্থ 
প্ৰেক্ষিতশূন্য ভাবে বোঝা যাবে না। রাধা কৃষ্ণকে এই বলে ভয় দেখিয়েছে যে, কংসে 
শুনী আসিব সাক্তিআঁ11/ শুনীএ যবে সে আইহন বীর । / করতে তোহ্মা করিব টীর।।’ 
রাধার এই বাচন কৃষ্ণের চিত্তে কোনো ভয়ের সঞ্চার করে না, কারণ কংস তার বধা। 
আর কংসের সঙ্গেই বীর আইহনের নাম যুক্ত ।কংস আর আইহনের বীরত্ব প্রমাণের জন্য 
হয়েছে। শ্রীঘোষ অবশ্য নপুংসক আইহনের বীরত্বের গুণ গাইতে ছাড়েননি। 


৪. প্রেমবিলাসবিবর্ত 


শ্রীঘোষ তার পত্রে জানিয়েছেন আমার মূল প্রবন্ধের সঙ্গে প্রেমবিলাসবিবর্তের কোন 
যোগ নেই এবং জগদীশ ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যাকে আমি বিকৃত করেছি। 


প্রেমের প্রতিদ্বন্বিতার ব্রঙ্গময় কিস্যা হিসেবে পড়েছি। রাধাকৃষ্ণের এই পারস্পরিক 
প্রতিদ্বন্দবিতার পরিণতি কী হল? পাঠকেরা জানেন বড়ুর কাব্যে রাধার বিপরীতবিহারের 
পরেই আছে তার লিঙ্গচেতনালীনত্ব সংক্রান্ত অনুভব । বিপরীতবিহারে রাধা, কৃষ্ণের 
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নারীবাদীরা সামাজিক লিঙ্গনিৰ্মাণের রাস্ুনীতির বিরোধিতা করেন ৷ যে রাধার লিঙ্গচেতনাই 
রইল না সে রাধা কেমন করেই বা পুরুষ কৃষ্ণের কাছে প্রবঞ্চিত হবে? 


রাধা না জাণিল আপণ পর তখণে" এর সঙ্গে পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি আর পরবর্তী 
চৈতন্যচরিতামৃত" কে পাশাপাশি রাখলাম কেন? তিন নিৰ্মাণের মধ্যে বিশিশ্টার্থে পার্থক্য 
থাকলেও লিঙ্গচেতনার বদল বা লুপ্তি সাধারণ লক্ষণ । আবার তিনটি ক্ষেত্রেই রাধার 
অনুভবই মৃখ্য। চৈতনাচরিতানৃতে প্রেমবিলাসবিবর্ভের অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে রাধার 
বাচনে ৷ বিদ্যাপতির পদে ও ব্ৰাকৃষ্ণকীৰ্ত্তনে যে রাধার বোধেই লিঙ্গচেতনার বদল ধরা 
পড়েছে ভা স্পঙন্গ। আবার বিদ্যাপতির পদের মাথুর বিরহ এবং £কীর্তনেরু 
সঙ্গনকে এই কারণেই পাশাপাশি রাখা সম্ভব হে, সম্ভোগ ও বিপ্রলস্ত দুই ই শুঙ্গার' এর 
অন্তর্গত । সে জনাই | তামৃতে' বায় রামানন্দের স্বরচিত যে গানটি থেকে 
প্রেমবিলাপবিবর্তের তত্ব তৈরি করা হচ্ছে সেই পদটি মাথুর বিরহের পদ। রাধা বলছে 


রমণ ও রমণীত্বের জ্ঞান লুপ্তির কথা । 'এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী ৷ / কানুঠানে কহবি 
বিছুরহ জানি ।।’ 


এই ব্যাখ্যা শ্রীভট্টাচার্ষের বিশ্লেষণের সঙ্গে নাই মিলতে পারে । শ্ৰাকৃষ্ণকীৰ্তনের 
পাশাপাশি প্রেমবিলাসবিবর্তের সূত্ৰকে রাখার প্রাথমিক কৃতিত্ব তার, ফলে যথাস্থানে 
ঝণম্বীকার করেছিলাম । ভাবনাবীজকে তো আমি নিজের মতোই বিস্তার দেব। তাতে 
দোষ কোথায় ? বিকৃতির প্রশ্ন বা উঠছে কেন? শ্ৰীভট্টাচাৰ্যের প্রতিধ্বনি করা তো আমার 
উদ্দেশ্যই নয় । আর প্রবন্ধে বিস্তার লাভ বলতে কি তা নিয়েই গোটা প্রবন্ধ একথা বোঝায় ? 


আবার প্রেমবিলাসবিবর্তের ভ্রম বিশুদ্ধ মানসিক ভ্রম এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভ্রম 
জৈব-মনস্তাত্তিক ভ্রম এমন বিভাজনও একমাত্রিকভাবে স্বীকার করা সম্ভব নয়। জৈব 
শরীর ও লিঙ্গ পরিচয় যে ভিন্ন হতে পারে বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে তার উদাহরণ দেওয়া 
সম্ভব। চৈতন্যচরিতামৃতকে রাধাগোবিন্দ নাথরা যতই বৌদ্ধ সহজিয়া ইত্যাদি এতিহ্য 
বিচ্যুত করে দেখুন না কেন সে দেখা প্রাক উপনিবেশিক পর্বের পাঠধারার বিরোধী । 





প্রকৃতি বিগ্ৰহ কেহ পুরুষ আকারে । 
এসব আশ্চর্য কেহ লখিতে না পারে ।। 


শরীরে পুরুষ অথচ সন্তায় নারী-চৈতনাপরিকর গদাধর । পুনশ্চ জয়ানন্দ : 


গৌরচন্দ্র বলেন মা গদাধরের আমি। 
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শ্রীরামের সীতা জেন কৃষ্ণের রুক্মিণী । 

গৌরাঙ্গের গদাধর জানিহ আপনি ।।... 

আমার অঙ্গসেবায় গদাধরের অভিলাষ ৷ 

গদাধরের অঙ্গে মোর সতত বিলাস।। 
এই যে জৈব শরীর ও লিঙ্গ পরিচয়ের বিভিন্নতা, লিঙ্গের বদল ও লুপ্তি ইত্যাদির প্রসঙ্গ 
নানাভাবে বৈষ্ণব সাহিতা ও চৈতনা জীবনী গ্রন্থে রয়েছে তার সূত্রেই প্রেমবিলাসবিবর্তের 
তত্ত্ব বলয়িত হয়ে উঠল ৷ প্রেনবিলাসবিবর্ত তত্ত্ব শূন্য থেকে জন্মায়নি। লিঙ্গের ভাবনায় 
জৈবভ্রম মানসন্রম ইত্যাদি খোপকাটার মধ্যে উপনিবেশ পর্বে গড়ে ওঠা শুচিতার ধারণা 
সততবিলাস। এই অঙ্গ জৈব না মানস? আসলে জৈব মানস নিরিখ নয়, নিরিখ হল 
কৃষ্ণেন্দ্ৰিয় প্রীতি ও আত্তেন্দ্রিয় প্রীতি । আত্রেন্দ্রিয় প্রীতি কাম, কৃষ্ণেন্দ্ৰিয় প্ৰীতি প্রেম। 
হল । সহজিয়ারা সুন্দর নায়ক-নায়িকার উপর কৃষ্ণ ও রাধার আরোপ ঘটান ৷ স্বীকার করে 
নেন ভজনের মূল এই নরবপু দেহ ৷ কেমন করে সেই দেহে সাধনা করতে হবে? ‘সৰ্ব্বদা 
চরম ধাতুর হানি না করিয়া/ উ্দ্ধরেতা ভাবে ভজ প্রকৃতি লইয়া” ।| সুতরাং ইন্দ্ৰিয়, দেহ 
সবই স্বীকৃত হল, শুধু বলা হয় বীর্য ও নারীধাতুর হানি নিষিদ্ধ । চৈতন্যচরিতাহৃত '-এর 
মধ্য খণ্ডে অষ্টম পরিচ্ছেদে রয়েছে রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত । / নিরন্তর কাদক্রীড়া 
যাহার চরিত।।' অবশ্য এমন পঙ্ক্তিও আছে “সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম ৷/ 
কাম ক্রীড়া সাম্য তারে কহি কাম নাম।। গোপীর প্ৰেম প্রাকৃত কাম" নয় তবু কামক্রীড়ার 
সাম্যে তাকে কামই বলতে হল! অন্য কোনো নামগোত্র তো দেওয়া যেত। আসলে শরীর 
সম্প্রয়োগ সম্বন্ধে শুচিবায়ুগ্রস্তুতা ছিল না, প্রশ্ন হল সম্প্রয়োগ সুখের আস্বাদক কে? 
কৃষ্জেক্দিয় প্রীতিলাভ করছে কিনা তাই বিবেচ্য । এ জন্যই তো রাধাপন্থের নির্মাণ । সম্পর্কের 
মধ্যে কর্তৃত্বের এ এক ভিন্ন পরম্পরা, নারীবাদী পঠন পাঠনে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। 
শাস্ত্ৰ প্রণেতাগণ ও শ্রোতৃমণ্ডলী সচেতন ছিলেন। 


সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামূতের অনজ্যখণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদের পয়ার পঙ্ক্তিগুলি স্মরণ করা 
যাক = ্‌ 


দুই দেববন্যা হয় পরমা সুন্দরী । 
নৃত্যগীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী |1.... 
স্বহস্তে করেন ভার অভ্যঙ্গ মৰ্দন। 
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সংমার্ভনি || 
স্বহস্তে পরান বস্তু সর্বাঙ্গ মণ্ডন। 

তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন।। 
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অভ্যঙ্গ মদন করলেও রায় রামানন্দের মন নির্বিকার থাকে । সহজিয়া সাধক উদ্ধারেতঃ হয়ে 


করেও নারীর প্ৰতি আসক্ত হচ্ছেন না, কারণ পুরুষের জৈব অহং থেকে তিনি মুক্ত । 


শ্ৰাকৃ ষৎকীৰ্ত নকে আমি সহজিয়া সাধনতত্ত্রের সূত্রেই পড়েছি, গৌড়ীয় 


বৈষ্ণবদৰ্শনকেও সামগ্ৰিকতার মধ্যে দেখেছি । এসব পাশাপাশি রাখলে জৈব-মানস ইত্যাদি 
বিভাজ্তন অর্থহীন হয়ে পড়ে। 


৫. রাগাত্মিকা-রাগানুণা মাৰ্গ অথবা সাধকের অহং 

শ্রীঘোষ ভার পত্রের শেষাংশে একাধিকবার রাধাগোবিন্দ নাথের দোহাই দিয়েছেন। 
রাধাগোন্দি নাথের বাক্য বেদবাক্য নয় । 

রাগাস্মিকা ও রাগানুগা মার্গের বিভাজন যে সহজিয়া বৈষ্ণবরা মানেননি তা নয়, 
খোদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দোলাচলচিত্ততার নজির দেওয়া সম্ভব। 
পদে কৃষ্ণের সখাগোষ্ঠীর মধ্যে স্বয়ং কবি উপনীত হয়েছেন। বৈষ্ণবপদকৰ্তা তো রাগাত্মিকা 
ভজনের অধিকারী নন, তার জন্য রাগানুগা মাৰ্গ নির্দিষ্ট । তাহলে জ্ঞানদাসের কল্পনা কি 
রাগাত্মিকা ও রাগানুগা মার্গের বিভাজন ভেঙে দিচ্ছে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা জ্ঞানদাসের 
পদও শ্রবণ করতেন। 


ব্ৰাগাত্মিকা-বাগানুগা মাৰ্গ নিয়ে এত কথা না বললেও চলত, কারণ আমার প্ৰবন্ধে 
সাধক শব্দটির দ্বারা চৈতন্যদেবকে বোঝানো হচ্ছে। চৈতন্য হলেন রাধাভ 
রী আদিখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চমশ্রোকে ০ এই তত্ত্বকে মধ্যখণ্ডের 
স্বরূপ রাজি হভার তিনি এক রূপ ।।’ {০ গতি দ্বলেত নয ভেবা ন নয়, কত) 
চলতে পারে তাত্ত্বিক মনোভঙ্গি নিয়ে । তত্তানুসারে কৃষ্ণ চৈতন্যদেবের মধ্যে যুগল মূৰ্তিতে 
আবির্ভূত । রাধার প্ৰণয় মহিমার জ্ঞাতা তিনি, এ তার রাধাপন্ছের সাধনা। প্ৰেমবিলাসবিবৰ্তেঁ 
রাধাকৃষ্ণের লিঙ্গচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত বদলের মধ্য দিয়ে কর্তা ক্রিয়ার ভাব বদলে যাচ্ছে ৷ 
শ্রীরাধার প্ৰণয় মহিমা কেমন ইত্যাদি প্রশ্ন প্রেমবিলাসবিবর্তে অর্থহীন হয়ে পড়ে । ফলে 
জ্ঞাতার অহংসঞ্জাত জ্ঞানের অজন্সা নির্মুক্ত হয়। রাধার দৃষ্টিতে কৃষ্তরূপ কেমন এই 
অহংময় জিজ্ঞাসাও অবসিত হল ৷ লিঙ্গের রাজনীতি এসব স্পর্শ করতে পারে না। আস্বাদন 
ক্রিয়া, আম্বাদ, আম্বাদা এ সবের ভেদ সেখানে নেই। 


পূর্ববর্তী শাস্ত্ৰ ও ভাষ্যের এই সমস্ত দিকগুলি রাধাগোবিন্দ নাথের পাঠে মুছে যায় 
অথচ শ্ৰীঘোষের বিচারে রাধাগোবিন্দ নাথের ভাষ্য যোর নির্মাণ উপনিবেশী ব্যবস্থায়) 
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মুখ্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের লালন যেমন তার নিজস্ব নিৰ্মাণ, রাধাগোবিন্দ নাথের 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাষ্যও তেমনই প্ৰেক্ষিতহীন নিৰ্মাণ। এই নির্মাণের রাজনীতি না বুঝে 
আমি নাচার। 
৬. শেব কথা 

ব্যক্তিগত আক্রমণ সম্বন্ধে আমার কিছুই বলার নেই ৷ শুধু দুটি তথ্য । 

(ক) 'মহাদিগস্ত’ পত্রিকার জগদীশ ভট্টাচার্য সম্মাননা সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে 
শ্রীঘোষ নাম না করে বহু 'রখী-মহারথী'কে চোর বলেছিলেন । প্রমাণহীনভাবে মস্তব্য 
করেছিলেন যে কানাই সামন্ত জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাণ্ডারের প্রাচীনতম অপহরণকারী ৷ 

(খ) সেখানে জগদীশ ভট্টাচাৰ্যকে সম্মান জানানোর জনা যে বাকা ব্যবহার করেছিলেন, 

মন্তব্য নিম্প্রয়োজন। 


বিশ্বজিৎ রায় 





| পঞ্চাশের দশকে আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে বেনেডিকুট আযাঙ্ডারসনের সঙ্গে আমার 
পরিচয় হয়। আমরা উভয়েই খন কর্পণেলের দক্ষিশ- পূর্ব এশিয়া-চর্চা সহ, Southeast “Asta Program 
বিভাগের ছাত্র । আমি পড়তাম ইতিহাস, বেন-এর বিষয় ছিল G০v৬৷৷৷৫৩॥৷ অর্থাৎ রান্তনীতি | কৰ্ণেলৈ 
একটা Inter-disciplin এ ব্যবস্থা আছে যাতে ভিন্র ভিন্ন বিভাগের লোক একটি সাধারণ বিষয় - পরা হাক: 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি - নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে পারত ।মনে পড়ে 
হান্দোনেশিয়া সেমিনারে বেন্কে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা করাতে দেখেছি । বেন ছিল তবনকার দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়া 
প্রোগ্রামের ডজ্ভ্রুলতম ছাত্র । ওর নিজ্তস্স গবেষণার বিযয় ছিল ইন্দোনেশিয়ার ভ্রাহীয়হাবাদা আন্দোলনেৰ 
স্বরূপ । এবিষয়ে পণিকৃং জর্জ কেহিন্‌ ছিলেন আমাদের উভয়েরই শিক্ষক ৷ জর্ড মাঝটারনান পুকহিন-এর 
বিব্যাত Nationalism and Revolution In Indonesia ৪5 ছিল আমাদের লা নম অপ্রতিদ্রদ্ী 
পৰিবৰ ঠি ডি বেৰে লৰি বেছি ভি নিছিল প্রথম, 
Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation. 1944-1945. 
(1961) এবং দ্বিতীয়, Java in a time of Revolution : Occupation and Resistance. 1944 - 
1946 (1972) এই দুটি লেখাতে জ্ঞাভার নতুন প্রজন্মের যুবশক্তি Pe৷৷৷॥৫৭-র ভূমিকা নিয়ে কিছু নতুন 
কণা বেন্‌ এমন বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তুলে ধরেন যে কেহিন্‌-এর ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদের চরিত্রায়ানের 
সংশোধনের দরকার হয়েছিল । স্বল্প ভাবী, সুদর্শন বেন্‌ আশ্ঞারসনের একটি নির্দোব স্বাভাবিক গাস্তীর্য আছে । 
ইউরোপীয়ান ক্লাসিক্‌সে শিক্ষিত বেনেডিকুট্‌ আ্যাস্তারসন অনেকগুলি ইউরোপীয় ও এশীয় ভাষা জ্রানেন। তার 
ডপর বেন্‌ খুবই পরিশ্রমী গবেবক । আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গুপনাসিক অন তুর্‌ প্রামূদিয়ার 
রচনার সবচেয়ে নিউরাযোগ্য অনুবাদ করে চলেছেন তিনি ক্লাজিহীন নিষ্ঠা সহকারে ৷ 

বেন্‌ ছিলেন এবং এখনও আছেন প্রধানত জ্ঞাভার সাহিত্য-সংস্কৃতি বিবয়ে বিশেষ । ক্রমে ক্ৰমে 
বেন্‌ খাই ও অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ভাষাও আয়ত্ত করেছেন । আজ তিনি 17870501100 Conmunities - 
এর লেখক হিসাবে ক্তগৎবিখ্যাত। 


আমি কর্ণেল ছেড়েছি ১৯৬১ সালে । বেন্এর সঙ্গে চিঠিপত্রে অল্পই যোগাযোগ ছিল । সম্প্রতি আমেরিকার 
ইরাক আক্রমণ আমাকে এতটাই বেসামাল করে দেয় যে আমি বেন্কে চিঠি না ল্যাবে পারিনি । যদিও জনি বেন্‌ 
নিভৃতি পছন্দ করেন এবং শোনা যায় নিজের ৩৪) প্রায়ই খোলেন না, তবু কপাল হরে চিঠি পাঠাই ২৫ 
মার্চ, ২০০৩ । ইরাক আক্রমণ নিয়ে বেন্‌ কি ভাবছে জানতে চেয়েছিলাম । এছাড়াও জানা দরকার ছিল আমার 
বৃদ্ধ অসুস্থ শিক্ষক Knight 6168} কেমন আছেন? 


ইরাক বিষয়ে আমার প্ৰশ্ন, আমেরিকা যে ইরাক আক্ৰমণ করল তার কারণ সৎভারে বলল না কেন? 
ইরাকের জাতীয় সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণভাবে গুড়িয়ে দিল মার্কিন ট্যাঙ্ক আর বোমা, এর পরেও কি কোন স্টেট 
তার এবং আমার মনের ক্ষোভ অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেবার ইচ্ছা স্বাভাবিক ভাবেই এল । অনুবাদ না 
করে, মূল চিঠি তাই এখানে ছেপে দিলাম । ] 


অরুণ দাশগুপ্ত 





১৫৫৬ বতিহাসিক্ লর্গা ১১,১১২ 


Dear Arun. May 8. 2003 


Your letter of March 26. sent to the US. finaly caught up with 10010 in 
Bangkok a couple of davs ago. In my retirement. I lead a senui-nomadic 
existence. In Ithaca for the late spring. summer. and early fall. and then 
09500 in Bangkok for the Jate fall winter and carly spring. Bangkok 15 
500 for me. politically corrupt but not scary. food first rate. good friends. 
Casyv reach of Yangon. Manila. Jakarta. etc when I [26০] like a change. The 
problem 15 pgctting anvone in Ithaca to forward mail to bc now that [am 
retired. Usually 1t just piles up till I return and then I have a hellish couple 
of wceks writing apologics. In any casc. 11) responsc to vour enquirics. 
Prof. Biggcrstafl. did. [ ain almost sure. pass away last ৮0017 01 2018 age 5০11 
0৬০1 90). 1115 1110115017৮ was by then largely gonc. ven sad. but 01815 happens 
to 50 many 01001] pcoplc. 


As vou Can imagine. what has happencd in Iraq angers and distrcesses 
me 100 very much. 


The pretexts used by Bush and co were and arc laughablc. They 
think now they can get away with anvthing -- the old story of hubris. 
There is no question that the Saddam regime was completely horribte. 
but the Reagan people supported him strongly in the war against Iran. 
gave him poison gas to use. and used their satellites to help direct the 
use of thc poisoned gas. The truth 15 that the Amcricans havc strongly 
51109707100 equally ghastly regimes over the past 30 ৮ ০2815. so this Vlaptrap 
about bringing democracy 15 revolting. As for the Ainerican pcoptlc. 1 
have to say that 1186 have been thoroughly brainwashed by the servile 
mass media on Iraq. Only in the last two months or so has there been any 
cntical reporting. And the brainwashing has made skilful use of the Twin 
Towers and vague scares about catastrophe. Did vou know that over 3 
nullion Americans believe they have at onc time or another been abducted 
pleasantly or disagreeably by alicns — the only country in thc world 
where this fantasy 15 widespread? The 0101৮ way to live peaccfullv in the 
US these davs is to watch no TV. listen to no radio. and avoid the movies. 


I m afraid I dont think this 15 the cnd of the nation-state. That 15 a 
long way off in the murky futurc. 


In anv case. it was very nice getting your lettcr. and knowing about 
vour feelings on what is going on in a wicked worl!d. Thanks! (1 leave for 
the US. alas. in about 3 weeks). Ciao, Ben 





EER 


প্রসঙ্গ নান পরিবার 


উত্তরা চক্রবর্তী 


ভার সঙ্গে আমার পরিচয় পাড়া সূত্রে, এবং প্রতিবেশীর মাধ্যমে ৷ বাদলবাবুর সঙ্গে আমার 
পবিচয়ের একটা ভূমিকা আছে। এখানে সেই ভূমিকার অবতারণা 
অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে বেথুন কলেজের মাঠে 
প্রেক্ষাগৃহ তৈরির জন্য ভিত্তি খনন করা হয়। ভিত্তি খৌড়ার সময় প্রচুর পুরনো ইট, 
পোড়ামাটির ঘট, প্রদীপ, মূৰ্তি ইত্যাদি বার হতে থাকে । এরই সূত্র ধরে সে বছরের 
শীতকালে রাজ্জ্য প্ৰত্নতাত্ত্বিক দপ্তরের পরিচালনায় পরীক্ষামূলক প্রত্বতাত্তিক খনন শুরু হয়, 
বেথুনের মধ্যে । খননকার্যের ফলে নানা ধরনের আজব নমুনা যেমন বার হল, তেমনি 
আবিস্কার হয়েছিল। নানা জল্পনা-কল্পনা, সংশয় এবং বিতর্ক শুরু হয়েছিল কলকাতার 
মধ্যখানে এই একটি প্ৰথম পুরাতাত্ত্বিক খননকার্যকে ঘিরে ৷ এই জায়গার অৰ্থাৎ বেথুন 
কলেজ সংলগ্ন এই মাঠের প্ৰাচীনত্ব কতখানি, এই নিয়েও প্রশ্ন ছিল। এই প্রশ্নের উত্তর 
আমিও খুঁজতে থাকি। আমাকে একজন বলেছিলেন, বেথুন রো, এবং তার পেছনের 
এলাকা যে প্ৰাচীন সুতানুটির কেন্দ্রবিশেষ, এবং এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা তাতীরাই, 
একথা মনে হওয়ায় এক শীতের দুপুরে উপস্থিত হলাম বেথুন ব্লো’র উত্তর দিকের প্রথম 
বাড়িটিতে ৷ বাড়িটি বসাক পরিবারের ৷ একজন বৰ্ষীয়সী মহিলা বাদলবাবুর হদিশ দিলেন ৷ 


এতিহাসিক বর্ম ১১,১২ 


ৰল 
(a 
| 


খবর রাখেন। মনে আছে ১৮ নম্বরের প্ৰাচীন কারুকার্ধকরা, রং চটা দরজার পুরোনো 
পেতলের কলিং বেল যখন বাজাই, কোন রকম ভাবেই আমার মনে হয়নি যে, একজন 
অসামান্য মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হবে । বাদলবাবুর কাছে শুনলাম, ওরা জাতিতে 
তন্তবণিক, নান পদবীটি ওঁদের পরিবারের এবং পারিবারিক শাখা প্রশাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ । 
যোগাযোগ, ঘনিষ্ঠতা ৷ পিতা সুধীর চন্দ্র নান ওঁরই প্রভাবে শান্তিনিকেতন ব্ৰহ্মচৰ্য আশ্রমের 
প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম ছাত্র ছিলেন ৷ বাদলবাবুর মুখ থেকেই জানলাম, এই পাড়ার 
প্রাচীন নাম শিমুলিয়া, একদা অসংখ্য শিমুল গাছের জন্য। তোরঙগ থেকে বার করে 
বাদলবাবু তিনটি পুরোনো দলিল ও দেখান, একটি ১৮২৬ সালের, ইংরেজিতে লেখা, 
জনৈক হেনরি উইলিয়ম ডাফ এবং নেটিভ জমিদার কৃষ্ণমোহন সিংহর কাছে জনৈক 
রামধন পাত্র তার বাড়ি বন্ধক রাখছেন ৷ বাদলবাবুর বক্তব্য, এই দলিল শুদ্ধই তার বৃদ্ধ 
প্রপিতামহ ঈশ্বর চন্দ্র নান বাড়িটি কিনেছিলেন হেনরি ডাফ এবং কৃষ্ণমোহন সিংহর কাছ 
থেকে। বাংলা দলিলগুলির একটি ১৮৫৭ সালের ৷ বাদলবাবুর মতে, এই পাড়ায় তার 
পরিবারের বাস ইংরেজ আগমনের অনেক আগে থেকেই । হিসেব মতো তিনশো একাত্তর 
বছর আগে। সুতানুটি হাটের সুতোর বাজারের গুরুত্ব এবং সরগরম ব্যস্ততাই তার 
পুর্বপুরুষকে এখানে টেনে এনেছিল ৷ তখনকার রামদুলাল সরকার স্ট্রিট ও বেথুন রো-র 
সংযোগের জায়গায় তাদের আদি বসতবাড়ি ছিল, যে বসতবাড়ির ভাঙ্গা হটের স্তবপের 
ভিটের ওপর তিনি ছোটবেলায় খেলাধুলা করেছেন ৷ 


প্রথম পরিচয়ের দিনেই বাদলবাবু তার হাতে লেখা পারিবারিক ইতিহাসের কিছু 
অংশ আমায় পড়তে দেন। ঝরঝরে বাংলায়, সহ্ভ ভাবে লেখা এই ইতিহাসের একটা 
তাৎপর্য আছে বলে আমার মনে হয়েছে। আমারই তাগিদে দৃষ্টির স্বল্পতা সত্ত্বেও তিনি 
লেখা শেষ করেন । গত বছরে আগস্ট মাসে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন “এই আমি 
শেষ করলাম, এবার তুমি যা করবার কর ।’ এর ঠিক সাতদিন পর (২০ আগস্ট ২০০০) 


সচ্চিদানন্দ নান, বা বাদলবাবুর জন্ম ১৯১৬ সালের ৩০শে অক্টোবর । পড়াশুনো 
করেছিলেন স্কটিশ চার্চ কলিজিয়েট স্কুল এবং স্কটিশ চার্চ কলেজে । চাকরি করেননি । পৈতৃক 
এবং পারিবারিক ব্যবসাই দেখাশুনো করতেন । স্কুলে পড়ার সময় বয়েজ স্কাউট সংগঠনের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন উত্তরকালেও। পারিবারিক 
এতিহ্য সংরক্ষণে সচেতন বাদলবাবু পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ির ট্রাস্টের প্রধান 
সেবায়েত ছিলেন। অথচ ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে কিছুটা নির্লিপ্ত ছিলেন তিনি, 
অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। সম্ভবত, পিতামহ কার্তিক চন্দ্র নান এবং পিতা সুধীর 
নানের উপাধ্যায় ব্রন্দবান্ধবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ও শান্তিনিকেতন ব্ৰহ্মাচৰ্য আশ্রমের 
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যোগাযোগ ও প্রভাব এই পরিবারে এক ধরনের উদার পরিমগ্ডল তৈরি করেছিল ৷ আমাকে 
অপরিহার্য, বাড়ি, ইট কাঠ, কড়ি, বড়গা জড় বস্তুর ইতিহাসও তার কাছে প্রয়োজনীয় । 
আসবাবপত্র, তৈলচিত্র, দলিল, প্ৰাচীন গহনা ইত্যাদির সংরক্ষণ জরুরী ছিল তার কাছে। 
ইতিহাস এর মধ্যেই, এ কথা একাধিক বার বলেছেন ৷ তিনশো বছরের বেশি সময়ের 
পারিবারিক ইতিহাস, দুএকটি প্ৰাচীন দলিল, কয়েকটি মলিন হয়ে যাওয়া তেলচিত্র, প্ৰাচীন 
নয়, একটি শহর, একটি এলাকার পরিবর্তন তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন । তার 
বাড়ি থাকবে না, এই ব্যাকুলতা থেকেই স্ব্প-দৃষ্টি অশীতিপর বৃদ্ধ কি চমতকার একটি 
কথা ভেবে ভেবে, স্মৃতি থেকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ধরে রেখেছিলেন। 


সতেরো শতকের বাংলায় তন্তবায় এবং তস্তুবণিক, এই বিশেষ কারিগর এবং 
ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রাধান্য বৃদ্ধি ইতিহাসের পরিচিত ঘটনা । বাংলার তাত-বন্ত্রশিল্প প্রাচীন 
কাল থেকেই বিখ্যাত খ্রিষ্তীয় প্রথম শতকের টলেমির বৃত্তান্ত এবং অক্ঞানা গ্রীক নাবিকের 
লেখা “পেরিপ্রাস অফ দি ইরিপ্রিয়ান সি" গ্ৰন্থে বাংলার বন্দরের উল্লেখ আছে, সেখান 
থেকে জাহাক্ত বোঝাই অন্য পণ্যের সঙ্গে সুক্ষ সুতোর কাপড়ও রপ্তানি হত ।১ চতুৰ্দশ 
শতকে চিন দেশ থেকে এসেছিলেন মা হুয়মি, ফি-সিম, এবং ওয়াং তা ইয়েন নামক 
পর্যটকরা । বাংলার তাত কাপড়ের নানা শ্রেণী বিভাগ মা হুয়ানের লেখায় পাওয়া গেছে ৷” 
ষোড়শ শতক এবং সপ্তদশ শতকে বাংলার বস্ত্ৰ শিল্প আরও ব্যাপ্তি পায়। ষোড়শ শতকে 
বাংলার বিখ্যাত বন্দর চট্টগ্রাম এবং সপ্তগ্রাম। বিদেশী বণিকদের আনাগোনা বাংলায় 
প্রাচীন কাল থেকেই । ষোড়শ শতকে পৌঁছল পর্তৃগিজরা । চট্টগ্রাম তাদের ভাষায় ৮১০৮০ 
Grande বা বড় বন্দর। সপ্তগ্ৰাম 2০11০ ০৩০ বা ছোট বন্দর হলেও পর্তুগিজ 
বণিকদের সপ্তগ্রাম বা সাতর্গাও পছন্দের বন্দর ছিল।+ ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি তখনকার 
ওঠা নামার সময় একটি অস্থায়ী হাই গড়ে ওঠে । হাই বা বাজার হিসেবে বেতভোরের 
প্ৰসিদ্ধি অবশ্য অনেক আগে থেকেই ৷ একাদশ, দ্বাদশ শতকে বেতোর ছিল চতুরক।* 
অর্থাৎ চারটি পথের সংযোগ স্কুলের হাট । বিপ্রদাস পিপলাই এর মনসাবিজয় বা যুকুন্দরামের 
চণ্ডিমঙ্গলেও বেতোরের উল্লেখ আছে। যোল শতকে পর্তৃগিজদের বাংলায় আগমনের 
কিছু আগে বা পরে পড়ন্ত সপ্তগ্রাম থেকে পাঁচটি বসাক, এবং একটি শেঠ এই ছটি তাতী 
পরিবার এসে বসতি করেছিল গঙ্গার ধারে ক্তঙ্গলে ভরা গোবিন্দপুর গ্রামে । সরস্বতী নদীর 
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খাতে জল শুকিয়ে যাওয়ার দরুণ সপ্তগ্ৰামের বাণিজ্যিক গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ায় অথবা 
হাওড়ার দক্ষিণে বেতোরের হাটের সম্ভাবনাময় বাণিজ্য উদ্যমী এই ছুটি তস্তবায় পরিবারকে 
জন্য। এঁদেরই তৎপরতায় গঙ্গার ঘাট থেকে শুরু করে ভেতর পর্যভ্্‌ গোবিন্দপুরের 
ব্যবসায়িক কেন্দ্ৰ হয়ে উঠে। হাটের গুরুত্ব এবং ব্যস্ততা বহু মানুষকে গোবিন্দপুর গ্রামে 
টেনে এনেছিল। শুধু সুতানুটি হাট নয়, ডিহি কলকাতার চিৎপুর, বড়বাজার এলাকার 
আকৰ্ষণও ছিল তাদের কাছে। ক্ৰমে হাট ঘিরে গড়ে উঠছিল সুতানুটি গ্ৰান। যোল 
শতকের শেষ এবং সতেরো শতকের গোড়ায় সুতানুটির দুটি গ্রামে সরগরম জনবসতি । 
বাদলবাবুর বংশের আদিপুরুষ শেঠ বসাকদের মতো গোবিন্দপুর না গিয়ে সরাসরি 
একথা বলা ভুল হবে না অন্তত এতিহাসিক দিক থেকে । অবশ্যই শেঠ, বসাকরা অনের 
বড় ব্যবসায়ী ছিল, তুলনায় নানরা অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যবসায়ী সুতোর কারবারী। 


এদিকে পর্তুগিজ বাণিজ্যকে ছাপিয়ে বড় ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে ইংরেজরা ৷ সতেরো 
শতকের মাঝামাঝি সপ্তগ্রামের বদলে হুগলিই নতুন এবং প্রধান বাণিজ্যিক শহর ৷ ইংরেজদের 
বাণিজ্য হুগলিতেই, কিন্ত মোগলদের সঙ্গে তাদের বনিবনা ছিল না। জব চাৰ্নক, ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলার এজেন্ট, খুঁজে বেড়াচ্ছেন এমন একটি জায়গা, যা মোগলদের 
নজরদারি থেকে দূরে হবে. অথচ নদীর ধারে, ও সমুদ্রের কাছাকাছি এবং ব্যবসার পক্ষে 
সুবিধাজনক । অবশেষে ১৮৮৬ তে চাৰ্নক বেছে নিলেন সুতানুটি, কুঠি ও বাণিজ্য বসতির 
উপযুক্ত জায়গা হিসেবে ৷ সি. আর উইলসন, তার ‘আৰ্লি গ্ানালস অফ দি ইংলিশ ইন 
বেঙ্গল’ বইটিতে একটি চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন। তার মতে, চার্নককে সুতানুটিতে ডেকে 
এনেছিলেন শেঠ এবং বসাকরাই। এদের অনুরোধ, সুতানুটি ও বড় বাজারের ব্যস্ততা 
এবং সুতানুটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক নিরাপত্তার আকর্ষণ চার্নককে সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত 
করেছিল। 


হয়েছিল তখনকার রামদুলাল সরকার স্ট্রিট ও বেথুন রো-র সংযোগ স্থলে । আঠারো 
শতকের গোড়ায় বাড়ির কোল ঘেঁষে খোলা বাজার বসতে শুরু করে । শিমলা বাজার 
নামে পরিচিত এই বাজারটি স্থায়ী ছিল ১৯০৫ পর্যস্ত। শিমলাবাজারের উল্লেখ পাওয়া 
গেছে কোম্পানির রেকর্ডে । বাজারের আয়, রাজস্বের হিসেব যেমন পাওয়া যায়, তেমনি 
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এই অভিযোগও নথিভুক্ত ৷” বাজারের মালিক সম্ভবত ছিল কোন্নগর থেকে আগত আর 
পাওয়া যায় ইজারাদার হিসেবে। আরেকটি তথ্য পাওয়া গেছে কোম্পানির রেকর্ড 
থেকে, যা এই অঞ্চলের পূর্ব ইতিহাসকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। সুতানুটির এই অঞ্চলে বহু 
মুসলমান ব্যবসায়ী এবং বণিকদের বাস ছিল । শিমলা বাজারের জায়গাতেই, বা কাছাকাছি 
ছিল একটি কবর খানা এবং ইদগাহ ৷ কোম্পানিকে লেখা রাজা নবকৃষ্ দেবের চিঠিতে 
এর উল্লেখ আছে। - 


৷৷ দুই || 


অতঃপর নান পরিবারের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব। ১৭৭৫-এ ১৫০০ তাতী 
আসা নান পরিবারও এ গোটা শতক জুড়েই শিমুলিয়া থেকে জুতোর ব্যবসা চালিয়ে 
পরিবারের মানুষদের কোন হদিশ দিতে পারেননি । আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ 
শতকের শুরুতে তথ্য ভিত্তিক ইতিহাস শুরু হচ্ছে রামসুন্দর নানের সঙ্গে। রামসুন্দর 
হয়েছিলেন। ১৮০২ সালে জন্ম এবং ১৮৭২ সালে মৃত্যু, সত্তর বছরের জীবন কালে 
ছেড়ে, কোম্পানির স্টিভেডর হলেন ঈশ্বর নান ৷ উনিশ শতকের প্রথম ভাগে, কলকাতার 
সমৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি তৈরি করেছিলেন । যুগটাই ছিল নতুন গড়ে ওঠা মুৎসুদ্দি 
বেনিয়ানের যুগ । সুযোগ সন্ধানী এবং তীক্ষ্ণ ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টির মানুষ ঈশ্বর চন্দ্র নান 
বড় ইতিহাসের পরিবর্তনের চেহারাটা ধরতে পেরেছিলেন, অতএব নিজেকে. এবং 
পরিবারকে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। 


শিমুলিয়া অঞ্চলের পরিবর্তনও লক্ষণীয় । শিমুলিয়া এখন গ্রাম নয়, পাড়া । বেশ 
কিছু বর্দিষু পরিবার এখানে বাস করছে। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন রাম দুলাল দে 
সরকার ৷ তার বিপুল সম্পতি, সেই সময়েই কিংবদস্তীর আকার নিয়েছে ।১* রামদুলাল 
সরকারের জাহাজের ব্যবসা । শিযুলিয়ার উত্তর পশ্চিমে তার বসতবাড়ি ও ঠাকুর দালান। 
শিমলা বাজারের মালিক মিত্র পরিবারও বসবাস করছে উত্তর দিকে। ব্যবসায়ী জমিদার 
কৃষ্ণমোহন সিংহর বৈঠকখানা বাড়ি তৈরি হয় শিমলা বাজারের উত্তর (কোণে ৷ ঈশ্বর চন্দ্ৰ 
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নানও পিছিয়ে খাকেননি। ১৯০২ সালের কলকাতা লকট্টরেটে- শ্রয়েন্ট 
সাবরেজিস্টারের তালিকায় হার ভি রি হিরা 
যায় ৷ একাধিক বাড়ি এবং ক্রমি ক্রয় করেছিলেন তিনি ৷ শিমলা পাড়ার দক্ষিণ থেকে শুরু 
করে উত্তরে ছিদাম মুদি লেন, এবং দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট পর্যন্ত ।** পরিবারগুলির মধ্যে 
পরিবারের কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ঈশ্বর চন্দ্র নানের কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার মধ্যে আমরা 
কি কোন প্রতিযোগিতার আভাস পাই £ কৃষ্ণমোহন সিংহও কালী মন্দির স্থাপন করতে 
চেয়েছিলেন ৷ 


১৮২৬-৭০ খ্রিষ্টাব্দে শিমলা পাড়ার চেহারাটা অনেকটা এ রকম। হেদূয়ার পাশ 
দক্ষিণে মানিকতলা স্রিট। পশ্চিম দিকে পায়ে চলার পথ, যার নান ছিল কৃষ্ণমোহন 
সিংহির রাস্তা । এই তিন রাস্তার মাঝখানে খোলা মাঠ ঘিরে ছিল শিমলাবাজার । ১৮৩৯ 
সালে হেদুয়ার পশ্চিমে ক্রাইস্ট চার্চ গির্ভা তৈরি হয়েছে। হেদুয়ার অন্য পারে ডাফ সাহেবের 
তৈরি করেছেন বিবেকানন্দর পূর্বপুরুষ । আরেকটি তথ্য মনে রাখা দরকার, তা হল শিমলা 
পাড়ার কসমোপলিটান পরিবেশ । আঠারো শতকে এ অঞ্চলে বহু অবাঙ্গালী মুসলমানের 
বসবাস ছিল । উনিশ শতকেও মুসলমানরা এ পাড়ায় বসতি করছে এমন প্রমাণ পাওয়া 
যায়। ১৮২৮ সালে কাব মির্জা গালিব, হেদুয়ার পশ্চিম পারে মির্জা সওদাগর নামক এক 
ব্যবসায়ীর বাড়ি মাসিক ৬ টাকায় ভাড়া নিয়ে বছর দুই বসবাস করেছিলেন ।১১ থাংকাপ্নন 
নায়ার এই বাড়িটির হদিশ করেছেন, এখনকার ১৩৬ নম্বর বেথুন রো-র বাড়ির জায়গায় । 
এ জায়গার বাড়ি জমি, পরবর্তীকালে ঈশ্বর নান সমস্তই কিনে নিয়েছিলেন । ১৮৫১ 
সালে শিমলা বাজারের একাংশ নিয়ে তৈরি হল বেথুন সাহেবের মেয়েদের স্কুল । দক্ষিণে, 
পশ্চিম এবং উত্তরের জমিতে বাজার অবশ্য বজায় ছিল। ১৮৬৫ সালে বৈঠকখানা বাড়ির 
পেছনে ঈশ্বর চন্দ্র নান নিস্তারিণী কালী মন্দির স্থাপন করেন। 


সময়ের রীতি অনুযায়ী ঈশ্বর চন্দ্র নান বৈঠকখানা বাড়িতে সাহেব সুবোদের আপ্যায়ন 
করতেন। মৃত্যুর আগে অবশ্য বৈঠকখানা বাড়ির পরিবর্তন হয়। দুই পুত্র মতিলাল এবং 
শ্যামলালের মধ্যে স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি উইল করে বন্টন করার সময় ১৮ নম্বর বাড়ি 
কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামলালের বসত বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত হয়। জ্যেষ্ঠ মতিলালের ভাগে পড়ল 
বছরের পুরোনো । অতিজীর্ণ এবং ভগ্নপ্রায় । পরবর্তী কালে ব্যবসায়িক সাফল্যে সচ্ছল 
এবং কৃতী মতিলাল মন্দিরের উল্টোদিকে নিজস্ব বড় বাড়ি তৈরি করেছিলেন। 
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এই সময়ে পাড়া সংক্রান্ত প্রতিযোগিতার কৃষ্ণমোহন সিংহ কি পিছিয়ে যাচ্ছিলেন? 
এর আগে তার এবং জনৈক হেনরি উইলিয়ম ডাফের কাছে বঙ্গকি রাখা বাড়ি ঈশ্বর চন্দ্র 
নান কিনে নিয়েছেন ৷ ঈশ্বর চন্দ্র নানের আদি বসত বাড়ি নিশ্চিহ্ন হলেও ১৮ নম্বর এর 
সেই বাড়ি এখনও আছে, নান পরিবারের বর্তমান বাসস্থান হিসেবে ৷ কৃষ্ণনোহন সিংহর 
বাগানবাড়ির কথা লোকমুখে এবং নান বাড়ির একটি দলিল থেকেই জানা যায় । শিমলা 
বাজরের ধার ঘেঁষে সরু গলিপথটি কিন্তু তার নামেই বহুদিন পর্যন্ত চিহ্নিত। 


পর্বের সমাপ্তি, এবং তৃতীয় পর্বের সূচনা করে । উনিশ শতকের শেষের দিকে শ্যানলাল 
নান, পুত্র কাৰ্তিক চন্দ্র নানের গৃহশিক্ষক রাখলেন ভবানীচরণ বন্দোপাধায়কে। গৃহশিক্ষক 
বাড়িতে থাকছেন, পরিবারের সঙ্গে, এই প্রথা সম্ভবত উনিশ শতক থেকেই চালু হয়েছিল। 
ঠাকুর পরিবারেও এই দৃষ্টান্ত দেখা যায় । ভবানীচরণ তখন ফ্রী চার্চ ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা 
করতেন। শিনলাপাড়ার নরেন্দ্রনাথ এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রিয়নাথ মল্লিক ও কেশবচন্দ্র 
সেনের সঙ্গে ভবানীচরণের এই সময় থেকেই পরিচয় ৷ কেশবের প্রভাবেই তিনি ব্ৰাহ্ম 
ধর্মে আকৃষ্ট হন ৷ ধর্মানুরাগ, স্বদেশের উন্নতি এবং আদর্শবাদী কাজের জন্য ভবানীচরণ 
ঈগলস্‌ নেস্ট এবং কনকর্ড ক্লাব নামে দুটি সংগঠন তৈরি করেছিলেন। ১৮৮৬ সালে 
কনকর্ড ক্লাব তৈরি হয় শ্যামলাল নানের বাড়ি, ১৮ নম্বর কৃষ্ণ সিংহী লেলে। পরে তা 
আবার সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে উঠে যায়। কনকর্ড ক্লাবের উৎসাহী সমর্থক 
ছিলেন সে যুগের বহু বিদ্ধদজন ৷ কনকর্ড চলাকালীন ভবানীচরণ ব্রাহ্ম হন এবং করাচি 
যান ব্ৰাহ্ম ধর্ম প্রচারের জন্য । এই সময় সিন্ধু অঞ্চলের হায়দ্রাবাদে থাকাকালীন তিনি খ্রিষ্ট 
ধৰ্মে দীক্ষিত হন ৷ প্রথমে প্রো্েস্টান্ট পরে ক্যাথলিক চার্চে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও ভবানীচরণের 
স্বদেশীয়ানার ঝোক বিন্দুমাত্র না কমে বরং আরও প্রবল এবং তীব্র হয়েছিল । ১৮৯৪ 
খ্রিষ্টাব্দে ভবানীচরণ ব্ৰহ্মবান্ধব নাম নেন ৷ কৌলিক পদবীর “বন্দ্য' বাদ দিয়ে শুধু উপাধ্যায় 
নামে পরিচিত হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি । *২ 


ব্ৰহ্মবান্ধবের সঙ্গে কিন্তু নান পরিবারের যোগাযোগ অব্যাহত ছিল । উপাধ্যায়ের 
সাহায্য করতেন। বিবাহ এবং সংসারী হওয়ার পরও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি ৷ করাচি 
বাপার লক্ষ করার মত । এক. একটি প্রথাসিদ্ধ সনাতনী হিন্দু পরিবারের অভ্ডন্তরে খ্ৰিষ্টান 
ব্রন্মবান্ধবের বসবাস। দুই, একদা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে যুক্ত এবং 
অরাজনৈতিক একটি পরিবারে একজন স্বদেশীকে সাদর আতিথ্য দান । ঈশ্বর নান থেকে 
শ্যামলাল নান এবং তার থেকে কাৰ্তিক চন্দ্র পরিবারের চরিত্রগত আমূল পরিবর্তন ঘটান 
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৷৷ তিন।। 


নান পরিবারের কাহিনীর তৃতীয় পর্বের শুরু এই সময় থেকে! উনিশ শতকের শেষ 
এবং বিশ শতকের শুরুর কালে, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং স্বাদেশিকতার জোয়ারের 
বড় ইতিহাসের বিচিত্র প্রবাহে নান পরিবারের ছোট ইতিহাসের ধারা মিশে গিয়েছিল । 
কার্তিক নান এই সময়ের প্রধান পুরুষ ৷ সক্রিয় ভাবে স্বদেশী না করলেও, গৃহশিক্ষক 
উপাধ্যায় মশাই-এর সর্বাবধ কাজের একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন তিনি । 

১৯০০ সালে সোফিয়া কাগজকে নতুন করে চালু করেন ব্ৰহ্মবান্ধব ৷ কাৰ্তিক নান 
তার 'পুঁজির অনেকটাই কাগজে ঢেলেছিলেন। এরপরের কাগক্ত টুয়েনটিয়েথ সেনচুরি’, 
প্রকাশক কার্তিক নান ৷ ১৯০০ সালেই সোফিয়া’ কাগজে ব্রহ্মবান্ধব একটি প্রবন্ধে 


রবীন্দ্রনাথকে World Poet বা বিশ্বকবি আখ্যা দেন। এছাড়া নৈবেদ্য কাব্যের একটি 
সমালোচনাও লিখেছিলেন। সেই সমালোচনার সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ এবং ব্রন্মবান্ধবের 


যোগাযোগ ও পরে ঘনিষ্ঠতা হয়। ১১ 


উপাধ্যায় মশাইকে দিয়ে দিলেন একটি অনাথ আশ্ৰম করার জন্য । ‘আয়তন’ নামে গুরুকূল 
বিদ্যালয়ের সূচনাও হল কার্তিক চন্দ্রের ১৮ নম্বর বাড়িতে ৷ ব্ৰহ্মবান্ধবের কার্যালয়ও এ 
বাড়ি ।-" রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপাধ্যায় মশাই-এর কথাবার্তা শুরু হয় এ সময়ই | সেই 
উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ জ্োড়াসাকো থেকে একাধিক বার কার্তিক চন্দ্রর বাড়িতে এসেছিলেন। 
পাঠিয়ে দিলেন। সুধীর কুমার, বাদলবাবুর পিতা, আশ্রমবাসী বালকদের প্রথম দলের 
শিক্ষকতা করতেন । ১০ 


ইত্যাদি সংবাদ এবং সাময়িক পত্রগুলি প্রকাশনার জন্য কার্তিক চন্দ্র নান তার স্ত্রীর গহনা 
বিক্রির টাকা মাস্টার মশাই-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। উপাধ্যায় এবং তার সহকর্মী 
আসেন । মাস্টার মশাই-এর ইচ্ছায় করাচি প্রবাসী শরৎ চন্দ্ৰ দতুর কন্যা মহামায়ার সঙ্গে 
পুত্রের বিবাহ দেন। চন্দননগরের বিখ্যাত বিপ্লবী কানাইলাল দক্তর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিল এই 
পরিবার ৷ ** 
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আরেকটি ব্যাপারেও কার্তিক চন্দ্রের চরিত্র আমাদের কৌতুহল জ্ঞাগায়। ১৮৯৭ 
সালে কার্তিক চন্দ্রের স্ত্ৰী দুরারোগ্য প্লেগ রোগে মারা যান । মৃত্যুর আগের মুহূর্তে উপাধ্যয় 
তাকে ব্যাপটাইজ করেন। ১৯০২ অথবা ১৯০৩ সালে সুধীর কুমারের কঠিন রোগে 
জীবন সংশয় হয়েছিল, তখন তাকেও উপাধ্যায় ব্যাপটাইজ করেন। সুধীর কুমার অন্যত্র 
স্মৃতিচারণায় একথা বলেছিলেন এবং রেবাচাদ, মাস্টারমশাই-এর উদ্যোগে তিনি যে 
পরিচালনায় সমবেত উপাসনা এবং "আলে মারিয়া’ বিখ্যাত সঙ্গীতটি গাওয়া হত।”* 
এখনও নান বাড়ির দেওয়ালে একাধিক খযীশুখ্রিষ্টের ছবি টাঙানো আছে । 


গৃহশিক্ষকের প্ৰতি প্ৰশহীন আনুগত্য ও ভক্তিই কি কাৰ্তিক নানকে হিন্দুধর্ম থেকে 
বিচ্যুত করেছিল? অথবা ধৰ্ম বিশ্বাসে শৈথিল্য এনেছিল; বোধ করি, না। কারণ 
পারিবারিক গৃহদেবতা শ্রীধর অথবা ঈশ্বরচন্দ্র স্থাপিত নিস্তারিণী কালীবাড়ি ট্রাস্টের 
হৃত। কার্তিক চন্দ্রের কাছে খ্ৰিষ্ট ধর্ম বা সনাতন পারিবারিক হিন্দু ধর্ম বাহ্যিক আচরণের 
মতো, মানা বা না মানার মধোই যার অস্তিত্ব । 


পরিবারের দুই নারীর বিশিষ্টতাও লক্ষ করার মত। কাৰ্তিক চন্দ্রর স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী বা 
নির্বরিণী অল্প বয়সে মারা যান। তার দুটি নাম কেন? নির্বরিণী কি ব্রন্মবান্ধবের দেওয়া 
প্রতীকী নাম, যার গহনা নিবেদিত হয়েছিল ব্ৰহ্মবান্ধবের নানা উদ্যোগের অর্থ সংকুলানের 
জন্য? সুধীর কুমারের স্ত্রী মহামায়ার€ পরিবারে বিশিষ্ট ভুমিকা ছিল। করাচি প্রবাসী 
বাঙ্গালী মেয়েটি বিয়ের পর একটি প্ৰাচীন এবং অভিনব পরিবারের বধু হরে এলেন। 
শ্বশুর মশাই কার্তিক চন্দ্র বা স্বামী সুধীর কুমার দুজনেই ব্রহ্মবান্ধবে আপ্লুত। মহামায়াকে 
এরই মধ্যে নিজের জায়গা তৈরি করে নিতে হয়েছিল । ১৯০৭ সালে সন্ধ্যা” কাগজের 
মামলা নিয়ে যে আলোড়ন হয়, নান পরিবার সেই আলোড়নের আবর্তের মধ্যেই ছিল। 
১৯০৭ সালের ২১ অক্টোবর ব্রহ্মবান্ধব অসুস্থ অবস্থায় নান বাড়ি থেকেই ক্যাম্পবেল 
হাসপাতালে ভর্তি হলেন ৷ এর অল্প কিছু দিন পরে তার মৃত্যু হয়। এই বড় ঘটনার সঙ্গে 
বাইরে থাকতে হয়। তার আগের বিবাহ- পূর্ব প্রবাস জীবন তার মনের প্রাথমিক আদল 
তৈরি করে দিয়েছিল । ঘর এবং বাইরের জগৎ এভাবে মহামায়ার জীবনে একাকার হয়ে 
গিয়েছিল। 

১৮ নম্বর বাড়ির অদূরে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারে থাকতেন প্ৰিন্সিপাল 
বন্ধুতু হয়। তটিনী দাশের অনুরোধে মহামায়া স্বামী সুধীর কুমারকে আদি বাড়ির বাস্তু 
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জমি প্ৰথমে ভাড়া নিয়ে, পরে নিতান্ত অল্প মূল্যে কিনে নিয়ে এআই. ডব্লু সি. এ ওখানে 
মেয়েদের হোস্টেল তৈরি করল ৷ এ (হোস্টেল এখনও আছে। 

স্বদেশীয়ানা, স্ত্ৰী শিক্ষায় উৎসাহ এ সমস্তই একটি বিশেষ ব্যক্তির প্রভাবে ঘটেছিল, 
নিঃসন্দেহে ৷ কিন্তু পরিবারটির নিক্রস্ব চেতনা এবং ইতিহাসের বোধও কাজ করেছে,সেটাও 
মনে রাখতে হবে ৷ 
হিসেবী পুরুষ ঈশ্বর নান থেকে বে-হিসেবী কার্তিক নান পৰ্যন্ত সেই প্রবণতা অব্যাহত 
দেখি । শিমলাবাঙ্তার উঠে যাওয়ার পর পরিত্যক্ত জমিতে জঙ্গল, মশা, অন্যান্য উপদ্রব 
থেকে পাড়াকে রক্ষা করা ইত্যাদি ছোটখাটো ব্যাপারেও কার্তিক নান সজাগ, যেমন 
নানের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ সচ্চিদানন্দও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন ৷ প্রকাশভঙ্গির ধরনটি 
ছিল বিনীত, নম্ৰ এবং কুঠিত ৷ পারিবারিক এতিহ্যকে নত্রতার সঙ্গে প্রকাশ করে পাড়ার 
সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন সচ্চিদানন্দ। 
সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। লেখকের পোত্রী শ্রীমতী রান্না, পুরোনো দলিলের 
ফোটো কপি, পারিবারিক নানা দুষ্প্রাপ্য ছবি, উইলের কপি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র 

ডাঃ দেবাশিস বসু লেখাটির পাণ্ডুলিপি পড়ে, টীকা ও মভ্ভব্যের প্রয়োজনীয় স্থান 
গুলি নির্দেশ করে আমায় সহায়তা করেছেন ৷ তাকে ধন্যবাদ জানাই । অধ্যাপক শ্রী গৌতম 
ভদ্র লেখাটি 'এতিহাসিক' পত্রিকায় প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন ৷ 


সূত্ৰনিৰ্দেশ 


১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, এনসেন্ট হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল £ বণ্ু-১ কলকাতা, ১৯৭১, ৩২, ২৯৩-২৯৪ 
২ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, ঢাকা, ২৪৫ 
আবদুল করিম, ১৩ 


৪.  ব্রণবীর চতক্রবত্তী, বিটুইন ভিলেক্জেস আযান্ড সিটিস, লিংকেজেস অফ ট্রেড ইন ইণ্ডিয়া (৬০০-১৩০০ 
ব্রিষ্ভান্দ) এসেস্‌ ইন 'অনার 'অক ভিয়োটমার রদারমূ গু, জর্জ বার্কেমার, হিলমান ক্লাসচ্‌ এবং জুরগান 


৫ 
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০০. 


>>. 


১৮. 


৯৭৯, 





লুট (সম্পাদিত) দিলি ২০০১, ১০৯-১১০ 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা সেকালের ও একালের (১৯১৫) প্রণমুর্রণ, ১৯৯১, সম্পাদক নিশীথ 
রঞ্জন রায়,পি.এম. বাকুচি আশু কোম্পানি প্রা. লি. ১৮৪-১৮৮; নগেন্দ্ৰনাথ শেঠ, কলিকাতা তন্তবণিক 
জাতির ইতিহাস, ১৩৫৭ 

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা সেকালের ও একালের, ৩৯ চনগেন্দ্রনাথ শেঠ, কলিকাতাস্থ তন্তবণিক 
জাতির ইতিহাস । নগেন্দ্র নাগ শেঠ বিভিন্ন বসাক এবং শেঠ পরিবারের ব্যক্তিদের ষোড়শ এবং 
সপ্তদশ শতকে গোবিন্দপুর, সুতানুটি চলে আসার কাহিনী বিস্তারিত লিখেছেন । ভার মতে, এখনকার 
গ্ৰন্থে বসাক এবং শেঠদের বিবাহ সম্পর্ক এবং গোত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন । 

সি. আর. উইলসন, 'আর্লি এ্যানালন অফ দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল বু -১ এশিয়াটিক সোসাইটি ১২৭- 
১৩৭; শৌরদাস বসাক, কালিঘাট লাশ ক্যালকাটা, দি ক্যালকাটা রিভিউ খ৯ ২, এপ্রিল ১৮৯১, 
১৮৪; ওয়াশ্টর হ্যামিলটন, ইস্ট ইণ্ডিয়া গোনেটিয়র (১৮২৮), পুনমুদ্রিত ১৯৯৩, ৩১৬ 

২রা সেপ্টেম্বর ১৭৭৭, ব্লেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, গর্ভনর জেনারেল অক (বেঙ্গল ইন কাউন্সিল; উত্তরা 
কলকাতা, ৩৩১ 

২২শে ডিসেম্বর ১৭৭৮, রোভেনিউ ডিপার্টমেন্ট 

লিস্ট অফ ডকুমেন্টস ইন ক্যালকাটা, খণ্ড-১, ১৭৬৪ , ১৮০০, সম্পাদক অধীর চক্রবর্তী, ৬৬ 
কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত, মূল লেখক লোকনাথ ঘোষ, অনুবাদক শুদ্ধোদন সেন, ৫৭ 


টু কপি অফ দি লাস্ট উইল আশু ট্রেস্টামেন্ট (১৮৭ ৪) অক ঈশ্বর চন্দ্র নান, উইথ দি সিল অফ দি 
১১৪৬ 


‘জব্‌ কালকন্তদর্‌ শিমলাবাজার নজ্রদিবে তালাব-এ গির্দ দর্‌ হাভেলি-এ-মিব্রজ্ঞা সওদাগর বে আসাদ 
একাডেমি, নিউ দিলি ২৩-২৪ 


ট্র কপি অফ দি ডহল আগু টেস্টামেন্ট (১৮৭৪) 

মনোরঞ্জন গুহ ব্রন্মবান্ধব উপাধ্যায়, শিক্ষানিকেতন, বর্ধমান, ১৩৮৩, ১১-২১ 
ত্র, ২৮,৩০-৩১, প্ৰশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৬২ 

এ, ৩৪ 

প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী পঞ্চম খণ্ড, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩ 


প্রশান্ত কুমার পাল, রবিভীবনী, পঞ্চম বণ্ড, ৪৩; হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের কথা . 
(১৩৫৩); যোগেন্দ্ৰ কুমার চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতিতে সেকাল ঃ আমাদের (লোক আমাদের কণা, এতিহাসিক 
পত্রিকা, পূন্মূদণ, ২০০১ ১৯৭ 


১৭০ 


২০- 


২৯. 


২২ 


ত. 
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যোগেন্দ্ৰ কুমার চট্টোপাধ্যায়, এ, ১৯৭ 

প্রশান্ত কুমার পাল. রবিজীবনী,পঞ্চম বণ, ৬২-৬৪; কাৰ্তিক চন্দ্ৰ নানের চিঠি রবীন্দ্রনাথকে ৬, ৮ 
১৯৯৩, সচ্চিদানন্দ নানের সংগ্রহ থেকে মি 
মনোরঞ্জন গুহ, ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ২১ 

কার্তিক চন্দ্র নানের চিঠি, বেথুন কলেজের প্ৰিন্সিপালকে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯৬; বেখুন কলেজ 


আর্কাইভস্‌ ফাইল নং ২৭ 


সচ্চিদানন্দ নান 


নান পদবীটা সাধারণ সমাজে নিতান্ত বিরল ! আগে এই পদবী প্রায় শোনাই যেত না। এখন 
বংশ বিস্তৃতির সঙ্গে কিছু কিছু শোনা যায়। মনে পড়ে মঙ্গলকাব্যের এক স্থানে বিভিন্ন 
নবশাখ গোষ্ঠীপর- এক একটি সম্প্রদায়কে এক একটি গ্রাম দেওয়া হয়েছিল ।সেই সময়ে 
নানদের ভাকা হয়েছিল এবং কর্মকার, কুম্ভকার, গোপ, মোদক ইত্যাদির সঙ্গে এই নানরা 
অর্থাৎ তন্তবায় সম্প্রদায় এই গ্রাম বন্টনের অংশীদার হয়েছিল ৷ এই গ্রামণ্ডলি যে কোথায় 
সে বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেই এরা একমত 
আধিপত্য ছিল। কলকাতার শেঠ-বসাক তন্তবায়গোক্ঠীর সঙ্গে হুগলি জেলার তস্তবায়দের 
(যেমন-নান পরিবার) বৈবাহিক আদান-প্রদান নেই। কারণ, এই দুই গোষ্ঠীর শ্রেণী এবং 
ভৌগোলিক উৎস আলাদা ৷ সুতরাং এই দুই শ্রেণীর তন্তবায়দের ইতিহাস এক করে দেখা 
ঠিক নয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে বেথুন স্কুলের মাঠে পুরাতাত্তিক বিভাগের কিছু খননকার্য 
হয়েছিল ৷ সেই সময় মাটির তলা থেকে কিছু সুতো রং করার ডাবা আবিষ্কৃত হয়েছে বলে 
শোনা গিয়েছিল । তা থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও 
ছাড়া আনাদের এই নান বংশের অস্তিত্বের কথা গত সাত বা আট দশক আগেও অনাত্র 


Hace? 
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আছে বলে আমাদের জানা ছিল না। এই পাড়াতেই প্রায় পাশাপাশি তিন ঘর নান পরিবার 
বাস করতে দেখেছি আমার ছেলেবেলায় । আমার পিতামহের মুখে শুনেছি যে এই তিন 
পরিবার প্রায় বারো-তেরো পুরুষ আগে একই পরিবারের অস্তর্গত ছিল ।* তার প্রমাণ এই 
যে, তিন পরিবারের গোত্র ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান এখনও পর্যন্ত একই ধারায় 
প্রচলিত রয়েছে প্রথা অনুযায়ী সাতপুরুষের পর অশৌচ বিধি গ্রাহ্য হয় না বলেই পারিবারিক 
সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেছে। প্রায় ৭৫ বৎসর আগে এই তিন পরিবারের মধ্যে একটি এ 
না কোনও নান পরিবার ঠিকানা পাওয়া যাবে কিন্তু খোজ করলে হয়ত দেখা যাবে যে এর 
মধ্যে শতকরা নিরানক্বইটির আদি বাসস্থান এই শিমলে পাড়াতেই ৷ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 
২৫ বছরে এক পুরুষের ব্যবধান ধাৰ্য হয়। তাহলে চৌদ্দ পুরুষের ব্যবধান হওয়া উচিত 
২৫ * ১৪ অর্থাৎ ৩৫০ বছর । ঠাকুর্দার মুখে ১৯৩০ সনে যখন এ প্রতিবেদন শুনি তখন 
থেকে ৩৫০ বছর পিছিয়ে গেলে দাড়ায় ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ। অর্থাৎ এ সময়ে তিন নান 
পরিবারের মধ্যে বিভাজন শুরু হয়েছিল ধরা যেতে পারে । সুতরাং তারও কিছু আগে 
নানেরা কলকাতায় বসতি আরম্ভ করেছে। ঠিক কোথা থেকে আমরা এসেছি তার কোনও 
লিখিত হদিস পাওয়া যায় না বটে তবে বয়োজ্ঞেষ্ঠদের কাছে যে রকম আভাস পাওয়া 
যায় তাতে অদূরবতী আঁটপুর বা রাজবোলহাট থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষগণ কলকাতায় 
এসেছিলেন তা সহজেই অনুমেয় কারণ এ দুটি জায়গাই তন্তবায়গোষ্ঠীর বহুদিনের বাসভূমি ৷ 
এই সব স্থানে কোনও উৎসাহী প্ৰত্নতাত্ত্বিক চেষ্টা করলে এই নান বংশের হদিস হয়তো 
এখনও পেতে পারেন ৷ শিমলেপপাড়ার ঠিক যে অঞ্চলটিতে নানদের আদি বসতি ছিল তার 
চৌহদ্দি এইভাবে নির্দিষ্ট করা যায় £ পূর্বে (সম্ভবত) কৃষ্ণসিংহীর বাগান বাড়ি, 
পরবর্তীকালে শিমলে বাজার ও তারপর বেথুন স্কুলের অংশবিশেষ ৷ দক্ষিণে___মানিকতলা, 
পরবর্তীকালে মানিকতলা স্ট্রিট ও অধুনা রামদুলাল সরকার স্ট্রিট। পশ্চিমে ও উত্তরে __ 


পল্লীগ্রামের সাধারণ চলন রাস্তা, পরবর্তীকালে কৃষ্ণ সিংহী লেন ও তারও পরে বেথুন 
রো নামে পরিচিত-_ বেথুন সাহেবের স্মৃতিরক্ষার্থে। 


শিমলের নান পরিবারে আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না__কারণ অনুমান করা 
দক্ষিণে মানিকতলা স্ট্রিট ও দক্ষিণে কৃষ্ণসিংহী লেনে দুই দিকেই ছিল। নান পরিবারের 
ত্রিধা বিভক্তির কথা যা পূর্রে উল্লিখিত হয়েছে সেই বিভক্তির ফলশ্ৰুতি অনুমান করা যায়। 
পূর্বদিকস্থ অংশটিই ছিল আদিম ও মৌলিক __পরে বংশবৃদ্ধি ও বিভাজনের ফলে ক্ৰমশ 
পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়েছিল। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে এই পূর্বদিকস্থ 
অংশটি সৰ্ব্বাগ্ৰে ধ্বংস্থূপে পরিণত হয়। তৎংপাৰ্শ্ববতী দ্বিতীয় অংশটি নান-পরিবারের 
অন্য এক শরিকের অধিকারে ছিল এবং হস্তান্তরিত হয়ে নতুন কাঠামোয় পরিণত হয়েছে। 
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আদি ভবনের পশ্চিমদিকস্থ তৃতীয় অংশটি মনে হয় সর্বশেষ নির্মিত হয়। কারণ এখানে 
সাবেকী ধাচ কিছুটা কম লক্ষ করা যায়। 


অবস্থান A. 1. W. C -র বর্তমান অধিকৃত ৮ নম্বর বেথুন রো স্থিত প্ৰেমিসেস ও তার 
সমুখস্থ রাস্তা বেথুন রো-র যে অংশটি পুরাতন বেথুন রো-র সঙ্গে রামদুলাল সরকার 
স্টিটকে সংযুক্ত করেছে সেটা। আনুমানিক ১২ কাঠা কুমির উপর একটি দ্বিতল বাড়ি। 
আমাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ পুরো বাড়িটি ভোগ করে গেছেন ভার নাম 
রামসুন্দর নান_ আনার বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতা । বরামসুন্দরের আগে আমাদের বংশের 
তথ্য বিশেষ কিছু জানা নেই-- আমরা যেটুকু জানি তা রানসুন্দরের পুত্র ঈশ্বর চন্দ্র 
থেকে পরবর্তী সময়ের ইতিহাস । ঈশ্বর চন্দ্রের সন্ম আনুমানিক ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে । ২১/২২ 
বছর বয়ঃক্রম কালে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাহ্তে 516৮৫০০৷-এর কাজ পান 
আর এ কাজে যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন করে প্রচুর অর্থ উপার্জনও করেন । সম্ভবত এ উপার্জিত 
অর্থেই কিছু ভূসম্পন্তি ক্রয় করে যথেষ্ট সঙ্গতিসপন্ন হয়ে ওঠেন। ন্যনাধিক চল্লিশ 
বছরের কর্মজীবন অতিবাহিত করে আনুমানিক ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ৷ 
ঠিক সেই সময়েই একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা তার ভবিষ্যৎ জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত 
করে। পল্লীর স্বনামধন্য জমিদার কৃষ্ণ সিংহ মহাশয় কিছুদিন যাবৎ তার জমিদারীতে 
পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই সম্ভবত ১৮৫৬ সনেই তার জীবনাবসান ঘটে। 
তাই তাঁর পুত্র বা অন্য কোনও বংশধর তার সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন ৷ 
কম্টিপাখরের বিগ্রহ তৈরির বরাত দিয়েছিলেন । বিগ্রহটি তৈরি হবার পরে সেটিকে 
নৌকা যোগে সোজা বেনারস থেকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল । শোনা যায় মুর্তিটিকে 
বাসভবনে তারই কোনও নিতান্ত আপনজনের মৃত্যু ঘটে । কৃষ্ণ সিংহ বিগ্রহটি আনিয়ে 
ত্যাগ করেন। পল্লীর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তি হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণ সিংহের 
পরিবারবর্গের যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল । সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে এ বিগ্রহের দায়িত্বভার 
গ্রহণ করার প্রস্তাব আসে । ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ পরিবারের এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ বিনাদ্বিধায় 
সম্মতি দেন ও অনতিবিলম্বে বিগ্রহটি নিজের কাছে এনে রাখেন। এই ঘটনার সঙ্গে কৃষ্ণ 
সিংহ ও উত্তরাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র দুজনারই ব্বপ্রািষ্ট' হওয়ার কথা প্রচলিত আছে ___কিস্তু 
তা কতটা বিশ্বাসযোগ্য জানা না থাকায় বিবরণদানে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করি। 
যাই হোক ঈশ্বরচন্দ্র উক্ত ঘটনাটিকে দেবতার আশীবাদরূপে গ্রহণ করে কালীমাতার জন্য 
যত শীঘ্ৰ সম্ভব একটি মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন। 
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তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ সময়ে রাস্তার নাম বা প্রেমিসেস নম্বর দিয়ে ভূসম্পত্তির 
অবস্থান জানবার রীতি প্রচলিত হয়নি, কেবলমাত্র চৌহদ্দির বর্ণনা দিয়েই অবস্থান বোঝানো 
হত। যেমন, উত্তরে অমুকের পুকুর, পূর্বে অমুকের বাগান, দক্ষিণে কোম্পানির (ইস্ট 
এখনও পল্লী অঞ্চলে যথেষ্ট প্রচলিত আছে কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষেও খাস কলকাতা 
শহরেও এই প্রথা নিতান্ত বিরল ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র যে ভূসম্পত্তিগুলি ক্রয় করেছিলেন 
তার মধ্যে অনেকগুলি দলিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ প্ৰাচীন প্রথায় নির্দেশিকা দেওয়া, 
এগুলির পাঠোদ্ধার করাও যেমন শক্ত তেমনি আবার নিদিষ্ট বস্তুর হদিস পাওয়াও 
দুক্ধর__ একমাত্র ‘কোম্পানির রাক্তা' অথবা পায়ে হাটা পথ ছাড়া অন্য কোনও 
সীমানানিদ্ধরিক চিহ্ন অনুসন্ধান করা বৃথা । পরবত্তীকালের রাস্তার নামকরণ ও ‘নম্বৱী- 
করণ" প্রথায় ভূসম্পত্তি চিহ্নিত করাই যে সবচেরে নির্ভরযোগ্য ও বোধগন্য সে বিষয়ে 
কারও কোন সন্দেহ থাকবে না নিশ্চয়ই। 


ঈশ্বরচন্দ্রের যে তিনটি ভূসম্পত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেছি, সে সবগুলিই 
ঈশ্বরচন্দ্রের নিজ পল্লীতে খুব কাছাকাছি সন্নিবিষ্ট। বর্তমান ঠিকানা অনুযায়ী সেগুলি হল 
(ক) ১৮ নম্বর বেথুন রো খে) ২৫, ২৫/১ ও ২৫/২ বেথুন রো ও €গ) ৩৬এ, ৩৬ বি, 
৩৬সি, ও ৩৬ডি বেথুন রো। বেথুন রো নামক এই রাস্তাটি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার 
দিকেও প্রায় ৫০ বছর ধরে কৃষ্ণ মোহন সিংহ লেন নামে পরিচিত ছিল-_যে কৃষ্ণ 
সিংহের নাম আমাদের কালীমুর্তির সঙ্গে জড়িত বলে আমি আগেই উল্লেখ করেছি। পূর্বোক্ত 
ভূসম্পত্তির তালিকার প্রথমটি অর্থাৎ ১৮ নন্বর বেথুন রো আমার বাসভবনরূপে পরিচিত। 
খুব সম্ভবত পল্লীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন বাড়ি, যেখানে আদিম কাঠামোর অনেকাংশ এখনও 
বিদ্যমান ৷ বর্তমান ঠিকানা অনুযায়ী আমাদের বাসভবন প্রেমিসেস নং ১৮ নম্বর বেথুন 
রো ও আমাদের পাশের বাড়ি কুণ্ডু পরিবারের বাসভবন প্রেমিসেস ১৯ নম্বর বেথুন রো 
বাড়ি দুটি যে এক সময়ে একই ভূসম্পত্তির অন্তর্গত ছিল তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায় 
আমার কাছে সংরক্ষিত ১৮২৫ শ্রীষ্টাব্দের একটি পুরাতন বন্ধকি দলিল থেকে । এ সময়ে 
অথবা আরও পূর্ববর্তী কোনও সময়ে সম্পূর্ণ বাড়িটিকে বাড়ির মালিক যে কোনও 
কারণেই হোক দ্বিধা বিভক্ত করার প্রয়োজন বোধ করেন, আর সেই উদ্দেশ্যে বাড়ির ঠিক 
মাঝখান দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে সমগ্র দৈৰ্ঘ্য বরাবর প্রায় ৬৫ ফুট লম্বা ২৫ ইঞ্চি 
চওড়া ও প্রায় আড়াইতলা উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বিরাট পাচিল তুলে দুটি অংশকে সম্পূর্ণ 
দেওয়াল, আর এখনও তা অটুট আছে। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী উক্ত পাচিলটি তৈরি 
হয়েছিল ছোট ইট ও কাদামাটি গাথনী দিয়ে । তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 
অবিভক্ত আদিবাডিটি পাচিল ওঠবার শতাধিক বর্ষ পূৰ্বে নিৰ্মিত হয়েছিল নিশ্চিত। ১৯৩০ 





এঁতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ ১৭৫ 


এর দশকে আমার পিতামহকে বাড়ির বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, খুব 
পুরনো রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যায় না বটে কিন্ত কোনমতেহ আড়াইশর কম নয়। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৯৪১ থেকে ১৯৫০ অবধি আমাদের পরিবারের সবাই ছিলেন 
চন্দননগরে । বহুদিন সংস্কারের অভাবে আমাদের এই বাড়িটি হয়েছিল জীর্ণ ভগ্রপ্রায়। 
পিতার আদেশে বাড়ির আমূল সংস্কারের ভার ছিল আমার উপর । মেরামতের এবং 
তদারকি করার সময় পূর্বোক্ত পাঁচিলটি সম্বন্ধে কিছু আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। 
যথা প্রথমত এই বিরাট পাঁচিলটি দাড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ একক নিরালক্ষভাবে, সমকোণে 
অবস্থিত উত্তরে বা দক্ষিণের দেওয়ালের সঙ্গে গাথুনীর ইটের কোনও বাধন নেই, কেবলমাত্র 
ছিল চুন বালি পলেস্তারার উপর পঞ্ধের কাজ করা । রান্রমিস্ত্রিরা দেওয়ালের পলেন্ত্রা 
কতটা মজবুত আছে তা পরীক্ষা করতে করতে এক সময়ে প্রায় ৪/৫ বর্গফুট জায়গা 
ভিতরে ফাপা আওয়াজ পায় । একটু হাতুড়ি ঠুকতেই খসে পড়ে আর সেই সঙ্গে কয়েকথানা 
এঁটেলমাটি মাখা ছোট ইটও দুই সারি ইট সরাতেই দেখা গেল একটি বেশ বড় আকারের 
কাঠের কড়ি বা Beঞaা৷৷-এর একাংশ ৷ কড়িটি দুইদিকে কতটা বিস্তৃত তা দেখার চেষ্টা করা 
বিশেষ সমীচীন বলে মনে হল না কারণ তাতে পাঁচিলের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকা 
আছে তবে এহটুকু স্পষ্ট বোঝা গেল যে, সুদূর অতীতে কোনও বহুপুরাতন বাসগৃহের 
দোতলা বাড়ির পশ্চিমপ্রান্ত থেকে পৃর্বপ্রান্তে রাস্তার ধার অবধি লম্বা একটি হলঘর যার 
ছাদের কড়িকাঠগুলি সব আড়াআড়িভাবে অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণে শায়িত। প্রায় ৪০ ফুট 
মাটি দিয়ে গাথা প্রাচীর বা দেওয়ালটি দিয়ে আদি বাড়িকে দুই সমান ভাগে ভাগ করা 
হয়েছিল । অবশ্য দেওয়ালটি পুরোপুরি আমাদের এলাকায় থাকায় এবং ঘরের দেওয়ালের 
ফেঁপে ওঠার কথা বলেছি তার কারণ খুঁজতে বোঝা গেল যে এ কাঠের কডিতে একটি 
লোহার আংটা আটকানো ছিল- __বহুবছর ধরে মাটির দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থেকে কিছু 
মরচে সংগ্রহ করেছে তাই সে পলেস্তারা ফাটিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ৷ 


আমাদের বাড়িতে সংরক্ষিত পুরাতন নথিপত্ৰ থেকে যা বিবরণ উদ্ধার করা গেছে 
তার থেকে বোঝা যায় সাড়ে চার কাঠা জমির এই বাড়িখানির (বর্তমানে ১৮ নং এবং 
১৯ নং মিলিতভাবে) ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে তদানীভ্তন মালিকের নাম ছিল নীলমণি পাত্র ও 
রামধন পাত্র স্বর্ণকার ।১ অর্থাভাবে বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক ভাড়া, বিক্রয় বা 
বন্ধক দেওয়া উদ্দেশ্যে বাড়ির পূর্ব-দিকস্থ অর্ধেক অংশ পৃথক করার জন্য এ পাচিলটি 
তোলা হয় এ সময়ে । পাঁচিল ওঠার সময় থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের নজর ছিল বাড়িটির পূর্বাংশ 
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অর্থাৎ রাস্তার দিকের অংশটির ওপর ৷ তাই কালক্ষেপ না করে অংশটি ভাড়া নিয়ে তার 
বার-বাড়ি বা বৈঠকখানা বাড়ি হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। প্ৰায় আঠাশ বছর পর 
অৰ্থাৎ ১৮৫৭ সালের একটি দলিল থেকে জানা যায় যে উপরোক্ত বাড়ির পূর্বার্ধ অংশ 
জনৈক মথুরা মোহন পাত্র স্বর্ণকার ঈশ্বরচন্দ্রের দুই পুত্র মতিলাল নান ও শ্যামলাল নানকে 
বস্তুত ৮নং কৃষ্ণ সিংহী লেনস্থ ঈশ্বরচন্দ্রের আদি এবং প্রায় তিনশ বছরের পুরাতন পৈতৃক 
বাসভবনটি ক্রমশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে বাসের অযোগ্য হওয়ার পথে । দুই ছেলের 
নামে সদা কেনা বৈঠকখানা বাড়িটিকে ভালভাবে সংস্কার করে রাখার চেষ্টা হয়। লক্ষণীয় 
বিষয় এই যে, সংস্কারের পর এই বাড়ি আর কখনও বৈঠকখানা বাড়ি রূপে ব্যবহৃত হয়নি 
আদি বাড়ি কাৰ্যত ছেড়ে দিয়ে ছোটছেলের সংসারে নিজেকে প্ৰতিষ্ঠিত করে নেন । ঈশ্বরচন্দ্রের 
জ্যেষ্ঠপুত্ৰ মতিলালের কিন্তু এই পুরাতন বাড়িটির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। তিনি 
সপরিবারে আমাদের আদি বাড়িতেই আরও কয়েক বছর বাস করতে থাকেন। ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বোঝাপড়ার সুবাদে ঈশ্বরচন্দ্র ইতোমধ্যে একটি বড় মাপের 
নামে ঈশ্বরচন্দ্রের হলেও এর সর্বময় কর্তা ছিলেন মতিলাল, যিনি বিচক্ষণ ব্বসায়ীরূপে 
প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করার সুযোগ পান। পিতা ঈশ্বরচন্দ্রের তখন 
কারণে নিজ কর্মকুশলতায় যথেষ্ট বিত্তবান হয়ে গুঠেন। ঈশ্বরচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য তিনটি 
ভূসম্পত্তির মধ্যে যেটি এখন ৩৬এ. বি, সি, ডি বেথুন রো নামে পরিচিত, সেইটি ছিল 
তখন প্রায় আধ বিঘার উপর একখত্ডে ফাকা জনি। মতিলালের ইচ্ছা এ জমির উপর 
জন্য একটি পাকাপাকি বন্দোবস্ত করার ৷ মতিলালের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল বটে কিন্তু 


ঈশ্বরচন্দ্রের তিনটি উল্লেখযোগ্য ভূসম্পত্তির মধ্যে দুটির কথা আগেই বলা হয়েছে 
এরপর তৃতীয়টি হল সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তরপুরুষগণ এখনও 
বেবন্তও না কোনভাবে এই ভূসম্পত্তির অংশবিশেষের সঙ্গে জড়িত। বর্তমান নির্দেশিকা 
অনুযায়ী প্রেমষিসেস নং ২৫,২৫/১, ২৫/২ বেথুন রো ১৬/১, ১৬/২, ১৭ বিডন স্ট্রিট 
দফায় দফায় পরস্পর সংলগ্ন সব কটি মিলে উনবিংশ শতাব্দের মাঝামাঝি একটি সওয়া 
১ বিঘার মত প্লট ঈশ্বরচন্দ্রের নিজস্ব ভূসম্পন্তি হিসাবে গণ্য হয়েছিল৷ দক্ষিণ থেকে 
উত্তরে প্রায় ২৩০ ফিট লম্বা এই জমিটির দক্ষিণ প্রান্ত ছিল কৃষ্ণ সিংহী লেন। মানিকতলা 
স্ট্রিট অধুনা রামদুলাল সরকার স্ট্রিট) থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণ সিংহী লেন (অধুনা বেথুন রো) 
প্রথম যেখানে উত্তর থেকে পূর্বমুখে বাক নিয়েছে ঠিক সেই মোড়ের মাথাতেই জমিটির 
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১৭৭ 


প্রবেশ পথ।” ঈশ্বরচন্দ্র যখন এ লুমিটি কেনেন তখন জমির অনা তিন দিকের অধিকাংশ 
নিৰ্মিত হয়, যার নামকরণ হয় বিডন ষ্টিট -_-আগে যার কোন অক্তিতৃই ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের 
ভাগনের জন্য ৷ দক্ষিণ দিকের কৃষ্ণ সিংহী লেনের উপর প্রায় ছ’কাঠা পরিমাণ জমি অর্থাৎ 
তার অধিকৃত পুরো জমির অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ তখনও ফাকা পড়েছিল । কিছুদিন 
আগে সিংহী পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া কালীমূৰ্তিটি প্ৰতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে একটি 
শুরু হবার দু' বছর পারে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের রথযাত্রার দিন ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ ও কালীমুৰ্তিটি 
নিক্তারিণী দেবীর নামে প্ৰতিষ্ঠিত হয় । এখনো পর্যন্ত প্ৰতি বছর রথাযাত্রার দিন জনকয়েক 
ব্রা্মণকে সামান্য কিছু তৈজস ও ফলঘুলাদির দ্বারা আপ্যায়িত করে প্রতিষ্ঠা দিবসটি 
পালন করা হয় ॥ এই অনুষ্ঠানটিকে আমাদের দেবোত্তরের কার্বসূচীতে নিস্তারিণী মায়ের 
জন্মতিথি উৎসব নামে চিহ্নিত আছে। এই উৎসবের ঠিক এক সপ্তাহ পরেই হয় দুর্গাপৃঙ্গার 
সূচনা অর্থাৎ দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো পূজা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি যে, আমাদের 
পরিবারের দুৰ্গাপূজা অনেক পুরাতন _ মন্দির প্রতিষ্ঠা বহুপূর্ব থেকেই এই পূজা চলে 
আসছে । কোনও প্রাথমিক নথিপত্র সংগ্রহ করা যায়নি বটে কিন্তু এইটুকু শোনা আছে যে 
ঈশ্বরচন্দ্র যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজ শুরু করেন, তখন থেকেই এই পূজা তার 
নিজ বাসভবনে অর্থাৎ আমাদের পুরাতন আদি বাড়িতে ৮ নং কৃষ্ণ সিংহী লেনে) 
প্রবর্তন করেন। সেই হিসাব মত প্রবর্তনের তারিখ ১৮২৫ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে 
ধরলে বোধহয় বিশেষ ভুল করা হবে না। তবে একটা কথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, এই 
মোটেই বরং এটি ছিল সাধারণ উচ্চমধ্যবিস্ত পরিবারের বাৎসরিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান__ 
যা আজ পৰ্যন্ত চলে আসছে নিরবচ্ছিন্নভাবেই। 


কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় ৮/৯ বছর পর ঈশ্বরচন্দ্র তার সমগ্র সম্পত্তির একটি 
পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করে উইল প্ৰস্তুত করেন ৷ এই তিন 
ভাগের একটি রাখেন তার জ্যেন্ত পুত্র মতিলাল ও তার পরিবারের জন্য আর একটি ভাগ 
তার পুত্ৰ শ্যামলাল ও তার পরিবারের জন্য । তৃতীয় ভাগটি উৎসর্গ করেন দেবতার 
উদ্দেশ্যে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই জন্ম নিল একটি আইনসম্মত 
দেবত্র__ পরবর্তীকালে ১৯০২ সালে হাইকোর্টের আদেশানুসারে যার নাম দেওয়া হয়েছিল 
দি ঈশ্বরচন্দ্র নান দেবোত্তর ট্রাস্ট । যে যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই ট্রাস্ট গঠিত হল তারা 
হলেন শ্রীশ্রী" নিস্তারিণী কালীমাতা, দুঙ্জন শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বর শিব ও নিজ গৃহস্থ শালগ্রামশিলা 
প্রীত্রী* শ্রীধর জীউ যার প্রত্যক্ষ অনুশাসনে প্রচলিত রয়েছে আমাদের প্ৰাচীন দুর্গোৎসব 
আর বহু সংখাক পারিবারিক পৃক্তাপার্বণ। এই দেবোত্তর ট্রাস্টে ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই প্রথম 
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সেবায়েত বা ট্রাস্টিরূপে নিজেকে ঘোষণা করেন এবং পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে পিতার 
মৃত্যুর পর পুত্র এই প্রথায় বংশানুক্রমে সেবায়েতপদে অভিষিক্ত হওয়ার বাবস্থা করে যান ৷ 

ঈশ্বরচন্দ্র তার পূর্বোক্ত সম্পত্তিতালিকা থেকে যেগুলি দেবোত্তরের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত 
রেখেছিলেন সেগুলি হল ১) কালীমন্দির ও তৎসংলগ্ন মন্দির চত্বরে (অধুনা প্রেমিসেস 
নং ২৫ নং বেথুন রো); ২) মানিকতলা স্ট্রিটের একটি গৃহস্থের বসতবাটী ত্রিভল বাড়ি 
(অধুনা ৪৭/১/২ নং রামদুলাল সরকার ষ্টিট); ৩) বড়বাক্তারের খেংরাপট্রির বহু ব্যবসায়ী 
দোকানঘর বিশিষ্ট একটি ব্রিতল বাড়ি (অধুনা প্রেমিসেস নং ৭৩ পুরুষোন্তম রায় স্ট্রিট) 
(আনুমানিক ১৬২০ সালে দেবোত্তরে অন্তর্ভুক্ত হয়); ঈশ্বরচন্দ্রের আদি বাসস্থানের 
ধ্বংসাবশেষ বাস্তুভিটার সমগ্র জমি (অধুনা প্রেমিসেস ৮ নং বেথুন রো এবং এ প্রেমষিসেসের 
সম্মুখস্থ রাস্তা যা পূৰ্বতন বেথুন রো-র সঙ্গে রামদূলাল সরকার স্টিটের সংযুক্তি 
ঘটিয়েছে)। উপরোক্ত ৪টি সম্পত্তির মধ্যে প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি তো নিশ্চয়ই--- 
এমন কি খুব সম্ভব চতুর্থটি থেকেও প্রচুর অর্থাগম হত আর সেই অর্থেই দেবসেবার কাজ 
সম্পূর্ণ সচ্ছলভাবেই সম্পন্ন হত। 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই যে, ১৮৭৪ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন উইলটি প্রস্তুত করেন 
তখন তার আদি বাড়িটির অবস্থা খুবই সঙ্গিন___ পূর্বদিকস্থ দুই তৃতীয়াংশ, সম্ভবত যেখানে 
ঠাকুর দালানটি ছিল তা প্রায় সবটাই ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে। এ ভাঙা বাড়ির গা ঘেঁষে 
রয়েছে তদানীন্তন বিখ্যাত শিমলে (শিমুলিয়া) বাজার ৷ * খুব স্বাভাবিক নিয়মেই অল্পসময়ের 
মধ্যে এই বাজার পশ্চিমদিকে বিস্তারলাভ করতে করতে দুই তৃতীয়াংশ জমির পুরোটাই 
বাজার বসার জন্য নান পরিবারের অথবা দেবোত্তর ট্রাস্টের কোনও অর্থ উপার্জন হত 
শিমলে বাজার নানেদের বলে একটা ভ্রান্ত ধারণা বাসা বেঁধে ছিল। ১ 


দেবোত্তর উৎসর্গীকৃত ঈশ্বরচন্দ্রের বাস্তুভিটের দুই -তৃতীয়াংশ তখন শিমলে বাজার 
ও বাকি এক তৃতীয়াংশ তার জ্ঞেন্তপুত্র মতিলালের ভগ্রপ্রায় বাসস্থান। ১৮৭৪ সালের 
শেষ বরাবর ঈশ্বরচন্দ্র দেহাবসান হয় তার এই বৈঠকখানা বাড়িতে অর্থাৎ তার কনিষ্ঠ 
পুত্ৰ শ্যামলালের (অধুনা ১৮নং বেথুন রো) বাড়িতে। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পরই শুরু হল 
মতিলাল ও শ্যামলালের মধ্যে পালা করে দেবসেবা প্রথা ---অৰ্থাৎ এক বছর মতিলালের 
আর পরের বছর শ্যামলালের ৷ কালী মন্দিরের দৈনন্দিন সেবাকার্ধে কোনও অসুবিধা ছিল 
না কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল দুর্গোৎসবের ক্ষেত্রে ঠাকুর দালানের অভাবে । দর্জি পাড়ায় 
শ্যামলালের ভাগে তাই শ্যামলালের ক্ষেত্রে দুর্গাপুজোর বাবস্থা করতে বিশেষ অসুবিধা 
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হল না সামান্য অসুবিধা যা হল তা শুধু মতিলালের ৷ ঈশ্বরচন্দ্র মতিলালের জন্য অধুনা 
৩৬ এ, বি, সি, ডি নং প্রেমিসেসে যে বিরাট জমিটি কিনে রেখেছিলেন সেখানে তখনও 
কোনও বাড়ি হয়নি । যাই হোক মতিলালের এই অসুবিধাও ছিল নিতান্ত সানয়িক, কারণ 
পাঁচ ছয় বছরের মধ্যেই মভিলালের প্রাসাদোপম বিরাট ঠাকুরদালান সংযুক্ত বাড়ির নিৰ্মাণকাৰ্য 
শেষ হয়ে যায় ও ১৮৮২ সাল থেকে ঈশ্বরচন্দ্রের নির্দেশানুসারে এ একই ঠাকুরদালানে 
মতিলাল ও শ্যামলাল দুই ভাইয়ের পালানুমিক পূজা সম্পন্ন হতে থাকে । এরপর প্রায় ২০ 
বছর সময় ঈশ্বরচন্দ্রের দুই পুত্র দুই বাড়িতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে নিজ নিজ আদর্শ পরিবেশে 
বসবাস শুরু করেন। দুই পরিবারের একমাত্র যোগসূত্র হন দেবোত্তর, বা 





শা সী তন্ন 







আনুমানিক ১৮৮০ সালেই মতিলাল তার পৈতৃক বাড়ি পরিত্যাগ করে তার নতুন 
বাড়িতে চলে যান। নতুন বাড়ি সম্পূর্ণ না হলেও যতটা অগ্রসর হয়েছিল তা সপরিবারে 
বসবাস করার পক্ষে কিছুমাত্র অনুপযুক্ত নয়-_ বরং বাড়িতে থেকেই অসম্পূর্ণ বাকি 
অংশের কাজ করানোর সুবিধাও ছিল যথেষ্ট। তাছাড়া আদি বাড়ির ধ্বংস্তূপ থেকে 
পাওয়া প্রচুর বাড়ি তৈয়ারির মশলা, জানালা-দরজা ইত্যাদি সংগৃহীত হয়েছিল-__ যা 
নতুন বাড়িতে স্বচ্ছন্দে সদ্্যবহার করার সুযোগ পাওয়া যায়। সেই কারণে ১৮৮২তে 
যখন মতিলালের নতুন বাড়ি সম্পূর্ণ হয়ে গেল, তখন ঈশ্বরচন্দ্রের আদি বাড়ির ধ্বংসস্তুপ 
প্রায় নিঃশেষিত __সেখানে আপনা হতে তৈরি হয়ে গেছে মানিকতলা স্ট্রিট ও কৃষ্ণ সিংহী 
রইল আরও প্রায় ২০ বছর অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত শিমলে বাজারের অস্তিত্ব ছিল! 


১৮৮৫ সালের কাছাকাছি সময়টা ছিল শ্যামলালের পরিবারে একটা স্মরণীয় কাল। 
এসেছিলেন নিকটস্থ শিমলা স্ট্রিটের একটি পাঠশালায় যেখানে তার পরিচয় হল প্রধান 
শিক্ষক ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে যিনি আবার রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ভ্ৰাতুষ্পুত্ৰ ভবানীচরণ সম্মতি জানানোয় অচিরে শিক্ষকতার কাজ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু 
দুমাস না যেতেই যেতেই ভবানীচরণের এক উক্তিতে চমৎকৃত হলেন শ্যামলাল ৷ পিতাপুত্রের 
আচার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ভবানীচরণ জানালেন যে তিনি বিনা পারিশ্রমিকেই কার্তিককে 
বিদ্যাদান করবেন-_এর জন্য শিক্ষকতায় কোনও রকম ব্যতিক্রম ঘটবে না। এদিকে 
শ্যামলাল কিছুতেই রাজি হবেন না বিনা গুরুদক্ষিণায় ছেলের বিদ্যাশিক্ষায়। সদাচারের 
আহার ও বাসস্থান দিয়ে যাবজ্জীবন পরিচর্যা করার সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হয়ে ধন্য হলেন’ 
শ্যামলাল ও তার বংশধর । সেই থেকে ভবানীচরণের বাসস্থানের স্থায়ী ঠিকানা হল 
আমাদের পৈতৃক বাসভূমি ১৮ নং কৃষ্ণ সিংহী লেন বা পরবর্তীকালে বেথুন রো। 
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উপাধ্যায় নামে পরিচিতি লাভ করেন ---যে নাম বোলপুর শার্তিনিকেতনের আদি পর্ব ও 
স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিযুগে কারোর কাছে অজানা ছিল না। মোটামুটি হিসাবে ধরা 
যেতে পারে ১৮৮৪ থেকে ১৯০৭ অবধি ছিল ব্রহ্মবান্ধবের কর্মকাণ্ডের স্থায়িত্বকাল। 
সাধারণতঃ সকল কর্মকাণ্ডরই সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য থাকে একটা প্রধান কাৰ্যালয় বা 
হেডকোয়ার্টার্স। ব্ৰহ্মবান্ধবের প্রিয় ছাত্র কাৰ্তিকচন্দ্ৰের এই বাসস্থানটি ছিল তার প্রধান 
কাৰ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সবচেয়ে উপযুক্ত ও মনোমত পরিবেশযুক্ত। একাধারে শিক্ষা ও 
দীক্ষাণ্ডরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্ৰহ্মবান্ধব ভার অসাধারণ বাক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা 
শ্যামলালের সমগ্র পরিবারটিকে স্বীয় মহান মতাদর্শে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন 
আর সেই সঙ্গে তার ত্রিমুখী চিভ্তাধারা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক 50500181091). শিক্ষাসংস্কার 
বিষয়ক (90077731155) ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ভিত্তিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ মনীষী-সহকর্মী 
অপরদিকে আর একরকম মনোরম দৃশ্য চোখে পড়বে ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
মতিলালের নবনির্মিত প্রাসাদোপম দুই মহলা বিশাল বাসভবনে । চার পুত্র ও দুই কন্যা 
বিশিষ্ট সংসারে মতিলাল ছিলেন মা লক্ষ্মীর কৃপাধন্য তৎকালীন লুপ্তপ্ৰায় বাবু সম্প্রদায় 
এর অস্তাচলগামী এক প্রতিনিধিস্বরূপ। ১৮৮৩-র মাঝামাঝি মতিলালের দেহাবসানের 
পর তার পদে অভিষিক্ত হলেন তার তিন পুত্র। ১৮৮১ থেকে ১৯০১ টানা বিশ বছর 
সেক্ষেত্রে মতিলালের বাড়ির ঝুলন-রাম, দোল-দুর্গেৎসব ইত্যাদি ছিল অনেক বেশি ঘটার 
ও পল্লীবাসীর কাছে আকবর্ণীয়। অবশ্য এই সব পৃজাপার্বণে মতিলালের ঠাকুরবাডিতে 
শ্যামলালের পরিবারবর্গের সাময়িকভাবে যোগ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। 


ইং ১৮৭৪ সালে বাংলাভাষায় হাতে লেখা ঈশ্বরচন্দ্রের উইল অনুযায়ী পারিবারিক 
ও দেবোভ্তরের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল না__ সেই কারণে 
অধিকারতুক্তির বিষয় নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। ১৯০২ সালে 
কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশ অনুসারে উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য কেবলমাত্র দেবোতুরের 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। 


ং ১৯০০ সালটি শ্যামলালের পারিবারিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । এই 
বছর কলকাতায় এসেছিল প্লেগরোগের ভয়াবহ মহামারী । এই বছরের গোডার দিকেই 
এই বাড়িতে এই রোগের প্রথম শিকার হলেন শ্যামলালের পুত্রবধূ অর্থাৎ শামলালের 


এতিহাসিক বর্ষ ১১,১২ ১৮৮১ 


একমাত্ৰ পুত্ৰ কাৰ্তিকচন্দ্ৰের মাত্র ২৬ বছর বয়স্কা অসামান্যা সুন্দরী পত্নী -তথা অধম 
লেখকের সাক্ষাৎ পিতামহী নিঝরিণী দেবী ৷ 


আমার ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমার গাৰ্হস্থাজীবনের স্থায়িত্ব কিঞ্চিদধিক দশ বছর 
মাত্ৰ-_ আৱসদম্ভ ১৮৯০ ও শেষ ১৯০০ সালে ৷ ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই বাড়িতে এসেছিলেন 
তার অনেক আগে। তাই তিনি স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন তার প্রিয়ছাত্রের পত্নীলাভ 
থেকে পত্নী বিয়োগ অবধি সমস্ত ঘটনা পরম্পরা ৷ তিনি ছিলেন একজন রোমান ক্যাথলিক 
খ্ৰীষ্টান যদিও ইঞ্টদেবতা যীশুখৃষ্ট হওয়া ছাড়া, আচার, অনুষ্ঠানে, খাদ্যাভাসে পরিধানে -= 
এক কথায় বলা যায় তার সাধারণ ক্রীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রেই আমাদের অতি সাধারণ 
বাঙালী হিন্দু পরিবারের জীবনযাত্রার সঙ্গে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল গোড়া থেকেই। 
এর একটিমাত্র সম্ভাব্য কারণ বোধ হয় এই পরিবারের মার্জিত রুচি ও নিদ্ধলঙ্ক-চরিত্র বা 
সন্ন্যাসী ব্রন্মাবান্ধবকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছিল 1 শুনেছি ঠাকুরমার মৃত্যু হয় প্রকৃত অর্থে 
সজ্ঞানে অর্থাৎ মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার জ্ঞান ছিল। মৃত্যুর অল্প কিছুক্ষণ পূবে 
ব্রহ্মবান্ধবকে দেখা যায় একটি ছোট পাত্রে কিছু জল নিয়ে ঠাকুরমার মাথার কাছে দাড়িয়ে 
থাকতে। খৃষ্ট ধর্মের প্রচলিত প্রথা অনুসারে ব্ৰহ্মবান্ধব তার হস্তস্থিত পাত্র থেকে সামান্য 
একটুখানি জল নিয়ে প্রভু যিশুর নাম সংবলিত মন্ত্র উচ্চারণ মাধ্যমে সিঞ্চিত' করলেন 
মৃত্যুপথযাত্রী ঠাকুরমার অবশ দেহে__ প্রকৃতপক্ষে উক্ত প্রক্রিয়াটি কোনও ব্যক্তিকে খৃ্টধমে 
দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে সাধারণ লৌকিক প্রথা বা ব্যাস্টাইজ 0১9706126) প্রক্রিয়ার কীৰ্তি 
পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে ঠাকুরমার জীবদ্শাতেই দীক্ষাদান 
পর্ব সমাপ্ত হওয়া সন্তে ব্রহ্মবান্ধব তার নিজের ইচ্ছায় ও সহযোগিতায় ঠাকুরমার দাহ, 


প্লেগরোগে আক্রান্ত হলেন শ্যামলাল ৷ অল্প দিনের ব্যবধানে পত্নীবিয়োগ ও পিতৃবিয়োগের 
আঘাতে বিপর্যস্ত কার্তিকি5ন্দ্রের বয়স তখন ঠিক ত্রিশ বছর । একদিকে একমাত্র সম্বল তার 
নবমবর্ষীয় পুত্র সুধীর কুমার, আর অন্যদিকে তার সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ অবলম্বন তার স্নেহশীল 
-মাস্টারষশাই" ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। যিনি এখন থেকে পরিচিত হলেন একাধারে পিতা 
ও পুত্র দুজনেরই অভিভাবকরূপে। ইংরেজি ১৯০১ সাল-- বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 
ছাত্রের বাড়িতে অবস্থানরত ব্রহ্মবান্ধবের কার্যসূচীতে প্রধান দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 
১) সিমলা স্টিটের স্কুল পরিচালনা, আর ২) বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকা পুস্তক পর্যালোচনা 
অথবা রচনা. প্রবন্ধ সমালোচনা লেখা যার মধ্যে নিহিত ছিল ভবিষাতের এক বিরাট 
সম্ভাবনার বীজ ৷ তদানীভ্তভন কাবা জগতে রবীন্দ্রনাথের নাম তখনও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেনি। কবির লেখা একটি ছোট কাব্যগ্রন্থের পর্যালোচনা করতে গিয়ে Twentieth 
০০701 পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব লিখলেন __কাব্যরচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একজন 
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সাধারণ কবি মনে করলে অত্যন্ত ভুল করা হবে-_এর মধ্যে যে অন্তৰ্দৃষ্টি ও প্রতিভা 
লুকিয়ে আছে তা পাঠকের ঠিকমত বোধগম্য হলে তাকে একজন বিশ্বকবি বলে চিনতে 
বিলম্ব হবে না কারো ৷ এই অনন্য সাধারণ প্রশস্তিবচনটি চোখে পড়তেই রবীন্দ্রনাথ প্রবৃত্ত 
হলেন এর উৎস সন্ধানে । সমালোচকের ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে হাজির হলেন এই 
বাড়িতে ব্রন্মবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে ৷ প্রথম সাক্ষাতেই দুজনে দুজনকার গুণমুগ্ধ 
শুরু হয় ঘন ঘন যাতায়াত যার পরিণতি বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধন। বয়সে তারা দুজনে 
57875155558 চেয়ে দু মাসের বড়। 

টির রা রা nH লোচন 
যতি CO | এক পরিকল্পনার কথা যার 
সারমর্ম হল পৌরাণিক ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদলে গুরুগৃহে থেকে ছেলেদের পড়াশুনার 
জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা । চিস্তাধারার সাদৃশ্য উপলব্ধি করে দুক্তনেই 
উৎসাহিত হয়ে উঠলেন অবিলম্বে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে । স্থির হল রবীন্দ্রনাথ 
দেবেন জমি ও বাসস্থান যা তার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিনে রেখেছেন কিছুদিন 
আগে-_ আর ব্রহ্মবান্ধব করবেন ছাত্রসংগ্রহ ও বিদ্যালয়ের সামগ্ৰিক পরিচালনা । 
প্ৰস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গেল তখনই ৷ মাস দেড়েকের মধ্যে বোলপুরে ‘আশ্ৰম’ ও ‘গুরুগৃহে'র 
সংস্কারকাৰ্য শেষ করে রবীন্দ্রনাথ সবুজ সংকেত পাঠালেন । এখানে ব্রহ্মবান্ধবও প্ৰস্তুত 
ছিলেন। মাত্ৰ পাচজন ছাত্রকে নিয়ে কয়েকদিনের মধোই এখান থেকে রওনা হয়ে গেলেন 
বোলপুর অভিমুখে । * এই পাঁচ জনের মধ্যে দুজন গৃহকর্তা কার্ডিকচন্দ্রের পুত্র সুধীর 
কুমার ও ভাগিনেয় রাজ্েন্দ্রলাল দে __অনা তিনজন ব্রহ্মবান্ধবের বন্ধু পুত্র মসজিদ 
বাড়ি স্ট্রিটের গুপ্ত পরিবারের । বোলপুরে ব্ৰহ্মচৰ্য বিদ্যালয়ের তথা আধুনিক শার্তিনিকেতনের 
আদিপর্বের জন্মলগ্রনে এরাই হলেন প্রথম পাঁচজন আশ্রমিক। শান্তিনিকেতনের অন্যতম 
প্রবর্তক ও বর্ণাশ্রমধর্মের ধারক বাহক হয়েও ব্রন্দবান্ধব বোলপুরে থাকতে পারেননি 
বেশিদিন ৷ মূলত খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী হওয়ায় স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষজনের 
কিছু আপত্তিকর মন্তব্য তার কানে আসে গ্রীম্মের ছুটিতে সেই যে কলকাতায় এলেন 
তারপর আর তিনি শান্তিনিকেতনে ফেরেননি। 


স্বামীজীর সঙ্গে ব্ৰহ্মবান্ধবের _তথা নরেন ও ভবানীর বন্ধুত্ব বহু দিনের । 
ব্রন্মবান্ধবের থেকে স্বামীজী মাত্র ১১ মাসের ছোট । দুজনে কলকাতায় থাকলে প্রায়ই 
দুজনেই মগ্ন হয় আছেন। বোলপুর থেকে ফিরে কলকাতায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই 
ব্ৰহ্মবান্ধব শুনলেন স্বামীজীর মৃত্যুসংবাদ ৷ হঠাৎ এতটা বিচলিত হতে আগে কেউ কখনও 
দেখেনি তাকে ৷ কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল কয়েকমাস আগে একদিনের কথা, 
যেদিন হেদোর ধারে ফুটপাথে দাড়িয়ে স্বামীজী তার নিজের স্বল্লাযুর কথা জানিয়ে, 
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১৮৩ 


লন্ডনে তার অৰ্ধসমাপ্ত কাজটি শেষ করার দায়িত্বভার দিয়ে গেলেন ব্ৰহ্মবাঙ্ধবকেই --- 
সুতরাং তার অন্যথা হবে না কোনমতেই । প্রায় নিঃসম্বল অবস্থাতেই বিলাতযাত্ৰার জনা 
জাহাজে উঠলেন ১৯০২ সালে অক্টোবর মাসে__ আর দেশে ফিরলেন ১৯০৩-এর আগস্ট 
পাকা করে । ব্ৰহ্মবান্ধব ফিরে এলেন তার পুরনো আস্তানায় __ ছাত্র কাৰ্তিকচন্দ্ৰের বাসগৃহে। 
দেশের মাটিতে পা দিয়ে তিনি স্পষ্ট অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে বিগত এক বছরে 
হবে তার প্রধান লক্ষ্য__এরজন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন কিন্তু সেটা আসবে কোথা থেকে! 


ঈশ্বরচন্দ্র নানের “অরিজিন্যাল উইল (১৮৭ ৪ )'-এ সম্পতি বন্টন ব্যবস্থার নিৰ্দেশগুলি 
দেবোত্তর পারিবারিক ক্ষেত্রে একসঙ্গে সন্নিবিষ্ট ছিল। ১৯০২ সালে উচ্চ নায়ালয়ের 
স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্ৰস্তুত করা হয়। * স্থাবর ভূসম্পত্তিগুলির 
স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় বণ্টনব্যবস্থা খুব সহজেই সমাপ্ত হয়-_কিন্তু অস্থাবরের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের 
স্বোপাৰ্জিত অৰ্থ, বেশ কিছু স্বৰ্ণালঙ্কার ও রৌপ্যালঙ্কার, ছিল যার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ 
ছিল না। বিচারালয়ের তত্ত্বাবধানে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসগীকৃত সম্ভাব্য সমস্ত অলঙ্কার 
দেবোত্তর ট্রাস্টের নিরাপদ জিম্মায় রাখার কথা বলা হয় । এ ছাড়া অবশিষ্ট অলঙ্কার যা 
নিতান্ত কম নয়, তা বন্টিত হয় ঈশ্বরচন্দ্রে দুই স্বগত পুত্র মতিলাল ও শ্যামলালের 
বংশধরদের মধ্যে সমান দুইভাগে ৷ শ্যামলালের তরফে আছেন তার একমাত্র পুত্র বিপত্নীক 
কার্ডিকচন্দ্র, সুতরাং তিনি একাই হলেন এই অলঙ্কাররাশির একমাত্র অধিকারী | ২. 


এ্রতিহাসিকরা জানেন, ১৯০৩ সালের শেষাশেষি, স্বামীজীর কিছু অনুচর ও ভক্তবৃন্দ 
উদ্ভাবন করেছিলেন দেশমাতৃকা পূজার এক অভিনব পদ্ধতি যাতে আধ্যাত্মিকতা ও 
স্বাদেশিকতা একে অপরের পরিপূুরকরূপে গণ্য হতে পারে_ সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্ৰের 
আনন্দমঠের আদর্শে । এই প্রক্রিয়ায় প্রধান উদ্যোক্তা হলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তার 
ছত্রছায়ায় মিলিত হলেন ধারা তাদের মধ্যে শুধু বাঙালী নয়, অবাঙালী স্বেচ্ছাসেবকের 
দোতলার এই বৈঠকখানা ঘরটি অচিরেই রূপান্তরিত হল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক নিভৃত 
যোগাযোগকেন্ড্রে যেখানে চরমপন্থী নরমপন্থী মধ্যপন্থী সকলেরই সুযোগ ছিল অবাধ ও 
নিরূপদ্রব। 


একজন বিচক্ষণ সংগঠকরূপে পরিচিত ব্রম্মবান্ধব খুব ভাল ভাবেই জানতেন যে 
জনমতকে প্রভাবাদ্বিত করার জন্য সবচেয়ে প্রকৃষ্ট মাধ্যম হল সংবাদপত্র । কিন্তু এর জন্য 
অন্তত প্রাথমিক স্তরে প্রয়োজন প্রচুর অৰ্থ সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলেন 
তিনি এই অর্থ সংগ্রহ ও সন্ধানের ব্যাপারে । আলোচনার প্রসঙ্গটি দৈবক্ৰমে কাৰ্তিকচন্দ্ৰের 
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কানে আসে ৷ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অলঙ্কার ভাণ্ডারটি কাৰ্ত্তিকচন্দ্ৰ তার মাস্টারমশাইকে 
একান্তে ডেকে নিয়ে যথাসৰ্বস্ব নিবেদন করে দিলেন তার ভ্ৰাচরণে--- দেশমাতৃকার পূজায় 
পুরোহিতের দক্ষিণাস্বরাপ। সেই সঙ্গে কার্তিকচন্দ্র আরও জানালেন যে তার বাসভবনের 
এক তলার দক্ষিণদিকের ঘরখানি যতশীঘ্রই সম্ভব আবর্জনাত্তূপ পরিষ্কার করে ওটিবে 
পত্রিকার কার্যালয়রূপে ব্যবহারের উপযোগী করে দিতে তিনি মনস্থ করেছেন। 


ব্রহ্মচারী ব্রহ্মবান্ধব সেইদিন তার ছাত্র তথা শিষ্যের মহানুভবতা স্বদেশপ্রীতি ও 
্বার্থতাগের পরিচয় পেয়ে হয়েছিলেন মুগ্ধ ও অভিভূত। মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে এই অপ্ৰত্যাশিত 
ক্তিম্মায়। ব্ৰহ্মবান্ধব কার্ডিকিচন্দ্রকে স্পষ্ট নিৰ্দেশ দেন যে স্বরাজ আন্দোলনের যে কোনও 
অর্থ গচ্ছিত অলঙ্কার ভাণ্ডার থেকে অংশবিশেষও বিক্রয় করে বা বন্ধক রেখে যোগান 
দেওয়ার চেষ্টা করা হবে যাতে কোনও রূপ অপচয় না হয় । গুরুর আদেশ পালনে শিযোর 
তিলমাত্র ক্রটি বিচ্যুতি না থাকলেও ১৯০২ থেকে ১৯০৭ সাল অবধি এই পাঁচ বছরে 
কার্তিকচন্দ্রের (তথা ঈশ্বরচন্দ্রের) জিম্মায় রক্ষিত ক্ষুদ্র অর্থভাণ্ডারটি সম্পূর্ণ নিঃশৈষিত 
হয়ে যায়। ইতিহাস অনুরাগী পাঠকমাত্রেই জানা আছে যে এ সময়ে পরপর সংঘটিত 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষানীতির আন্দোলন, শিবাজী উৎসব ও তশুসংশ্রিষ্ট স্বদেশী 
মেলা, রাখীবন্ধন উৎসব সবকিছুরই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্ৰহ্মবান্ধব। এ উদ্যোগগুলি 
ছিল স্বরাজ আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র __কিস্তু আসল শক্তির উৎস ছিল তার সম্পাদিত 
সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকাগুলি যথা 'বন্দেনাতরম' (প্রথম পর্যায়), স্বরাজ", করালী", 
‘সম্ধ্যা'-_ যেগুলির ভাষায় ও ভাবে জনসাধারণ পেত পরম পরিতৃপ্তি আর বৃটিশ সরকারীরা 
এ বৈঠকখানা বাড়ি তথা আমাদের এই বসতবাড়ির একতলার দক্ষিণদিকের এ ঘরটি 
থেকে যা আজও প্রায় একই অবস্থায় বিদ্যমান। পত্ৰিকাণ্ডলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি 
পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় পুলিসের কড়া নজরদারি ও তারপর পত্রিকা কাৰ্যালয় খানা তল্লাশি, 
সমুদয় প্ৰতিলিপি বিনষ্টিকরণ ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি । ** গ্রেপ্তারের 
ঠিক আগেই হার্নিয়া অপারেশনের জন্য তাকে ক্যান্বেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ও 
অস্ত্রোপচারের পর এক দিনের মধ্যে ধনুষ্স্কোর রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহরক্ষা করেন। নৃত্যুর 
পর তার শবদেহ নিয়ে আসা হয় এইখানে অৰ্থাৎ সন্ধ্যা" কার্যালয়ে । প্রায় মাস ছয় আগে 
রোম্যান ক্যাথলিক থেকে হিন্দুত্বে ধর্মান্তরিত হওয়ায় ব্ৰহ্মবান্ধবকে কবরস্থ না করে দাহ 
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চাপে তা অচিরেই স্তব্ধ হয়ে যায়। সেইদিন ‘সন্ধ্যা’ কার্যালয় থেকে নিমতলা শ্মশানে 
অভিমুখে যে শোকমিছিল যাত্রা শুরু করেছিল তাতে সকল সম্প্রদায়ের অগণিত মানুষের 
স্বেচ্ছায় যোগদানের ফলে, পরিণত হয়েছিল এক বিশাল জনসমুদ্ধে __ যা তৎকালীন 
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে বলা হয়েছিল অভাবনীয় ও অভূতপূৰ্ব । 


ব্রন্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় ১৯০৭ সালের ২৭শে অক্টোবর, আর 
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ও দেশানাতৃকার সেবায় উৎসর্গীকৃত নান পরিবারের সেই পূর্বোক্ত 
অলঙ্কার ভাণ্ডারটি বিগত পাঁচ বছরে অবিরাম খরচের ভারে হয়ে গেল নিঃশেযিত-_ 
পত্রিকার মুদ্রণ প্রকাশন ইত্যাদি ছিল এই খরচের নিতান্ত গৌণ অংশ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
অধিকাংশ খরচই হয় অতিথি সেবায়। 


বিভিন্ন অঞ্চল, জেলা, এখন কি বিভিন্ন রাজা থেকে প্রতিনিয়তই আসতেন স্বরাজ 
আন্দোলনের অগণিত কর্মীবৃন্দ আর কিছু প্রথনসারির দেশনায়ক ব্রন্মবান্ধবের সঙ্গে বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য শলাপরামর্শ করতে -_ কতকটা কেন্দ্রীয় যোগাযোগ 
দপ্তরের মতো । এই প্রসঙ্গে একথা বললে বোধহয় বিশেষ অত্যুক্তি করা হবে না যে 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে নান-পরিবারের অবদান 
যৎসামান্য হলে নিতান্ত তুচ্ছ নয়। 


ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞেষ্টপুত্র মতিলাল তার পুরাতন পৈতৃক বাড়ি থেকে ভার নতুন 
বাড়ি (অধুনা ৩৬এ, বি, সি ও ডি বেথুন রো) তে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন 
১৮৮১ সালে। এ বিরাট বাড়িটিতে তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা তখন মাত্র পীচ। 
মোটামুটি হিসাবে প্রথম ৩০ বছরে এই সংখ্যা বাড়ে চার গুণ আর পরবর্তী ৩০ বছরে তা 
বাড়ে আট গুণ-_ অর্থাৎ ১৯৪০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা বেড়ে দীড়ায় প্রায় চল্লিশে। 
সুতরাং ক্রমবর্ধমান স্থানাভাব সমস্যা অবশ্যান্তাবী। কিন্তু সমাধানসূত্রে কিছু গলদ রয়ে 
গেল কারণ মতিলালের তিন পুত্রের পরিবারের সংখ্যাবৃদ্ধির হার সমান ছিল না মোটেই ৷ 
প্রাথমিক পৰ্যায়ে বাড়ির অংশবিশেষকে আপন এলাকা বলে চিহ্নিত করে আর পরবর্তী 
কিছু পারিবারিক অসুবিধার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যম পুত্রর পরিবারবর্গ ১৯৪১ সাল 
নাগাদ পৈতৃক বাসভবন ত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস আরস্ত করেন। এরপর প্রায় ২০ 
বছর এ বাড়ির বাসিন্দাদের বিশেষ কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। ১৯৬৩ 
সাতটি প্রশাখা ও কনিষ্ঠপুত্রের পরিবারের একমাত্র শাখা সম্মিলিতভাবে, নিজেদের মধ্যে 
বোঝাপড়ার মাধ্যমে আইনসম্মত উপায়ে সম্পত্তি বিভাজনের বাবস্থা করে। ফলে 
অনেকগুলি শরিক তাদের আবাসন অধিকার অন্ত্ৰ স্থানান্তরিত করার সুযোগ পান। 
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১৯৬৬ সালে চুড়ান্ত আবণ্টনের পর দেখা যায় যে মতিলালের আদি বাসভবনটিতে 
আটকে পড়ে আছে তার জ্যেক্ঠপুত্রের বংশধর তিন শরিক আর অন্যদিকে রইল তার 
কনিষ্ঠ পুত্রের একটিমাত্র বংশধর । পূর্বোক্ত তিন শরিকের মধ্যে আবার এক বিপত্লীক ও 
খণ্ডিত মালিকানা এখন মাত্র তিনটি শরিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ৷ খণ্ডিত বলার কারণ এই যে 
বাস্তুভিটার বেশকিছু অংশ এখন বিক্রীত আর কিছু অংশ ভগিনীদের অধিকারভুক্ত । তা 
ছাড়া নিতাবাবহারের উদ্বৃত্ত অংশ প্রায় সমস্তুটাই ভাড়াটিয়া অধ্যুষিত। 


১৮৮১ সালে মতিলালের বসত বাড়িটি নির্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরচন্দ্রের 
হিসাব পরীক্ষা নিরীক্ষার বাপারে সেবায়েতদের যথেষ্ট দৃষ্টি না থাকায় দেবোত্তরের 
সময় মতিলালের বংশধরদের মধ্যে বিভাজনের প্রস্তাব আসে । প্রস্তাব কার্যকর হবার 
প্রাককালেই দেবোত্তরের অফিস মন্দির প্রেমিসেসে স্থানাভ্তরিত হয় ও সঞ্চিত গলদণ্ডলি 
সেবায়েতদের গোচরীভূত হওয়ার সুযোগ পায়। 


মতিলালের উত্তরাধিকারীগণ, যারা বাস্তত্যাগ করেছিলেন, তারা সকলেই এখন 
নিজ নিজ বাসভবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কেউ থাকেন ভবানীপুরে, কেউ বালিতে, আবার কেউ 
বা নিজ পল্লীতেই। যেখানেই থাকুন না কেন , দেবোত্তর ট্রাস্টের পরিচালনকার্ষে খুব বেশি 
অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। এবার আমরা ফিরে আসি আর একবার আমাদের 
দেবোত্তরের দপ্তরে । ১৮৭৪ সালের উইলে ঈশ্বরচন্দ্র তার যে সব সম্পত্তি দেবোত্তর 
সম্পদ রূপে চিহ্নিত করেছিলেন কেবলমাত্র সেইগুলিই ১৯০২ সালের উচ্চন্যায়ালয় 
কৰ্তৃক পরিমার্জিত দি ঈশ্বরচন্দ্র নান দেবোত্তর ট্রাস্ট’ -এর দলিলে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৮ নং 
কৃষ্ণ সিংহী লেন (অধুনা বেথুন রো-স্থিত) আমাদের আদি বসতবাটা তথা ঈশ্বরচন্দ্রের 
পৈতৃক বসতবাটা অথবা তার জমি বা ধ্বংসস্তূপের কোনও উল্লেখ নেই। পূর্বোক্ত ‘শিমলে 
বাজার টি ১৯০৬ সালে অবলুপ্ত ১২ হওয়ার পর থেকে প্রায় বছর দশেক ধরে জনসাধারণের 
চলন রাস্তা ছাড়া সম্পূর্ণ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। ন্যুনাধিক ১০ কাঠা পরিমাণ 
বাস্তুভিটার এই জমিটি সম্ভবত শরিকি বন্টনব্যবস্থায় কিছু গোলযোগ দেখা দেওয়ায় 
সর্বসম্মতিক্রমে আনুমানিক ১৯১৬ সাল নাগাদ ঈশ্বরচন্দ্র নান দেবোত্তর ট্রাস্ট-এ হস্তাত্তরিত 
করা হয়। সেই সঙ্গে সমগ্র জমির প্রায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ পশ্চিমসীমা বরাবর এক 
ফালি জমি কলকাতা কর্পোরেশনকে আর প্রায় এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ উত্তরসীমা বরাবর 
এক ফালি জমি বেথুন কলেজকে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ন্যুনাধিক সাড়ে চার 


আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে আমাদের এ বাস্তভিটার জমিটি বা মাঠের লেভেল 
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ছিল আমাদের বাড়ির সম্মুখ রাস্তা অথবা মাঠের অপরপ্রান্তে অবস্থিত মানিকতলা স্ট্রিটে 
সঙ্গে মানিকতলা স্ট্রিটের দোকান থেকে মিষ্টান্ন কিনতে যাওয়া আসার সময় এ তিনফুট 
ওঠা নামার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় অনুভূতির সন্ধান পাওয়া যেত। তারপর একদিন 
দেখা গেল অনেক লোকজন এসে এ উঁচু জায়গাটি কাটতে শুরু করে ও কয়েকদিনের 
মধ্যে মাঠের এ অংশটি রাস্তার সঙ্গে সমতল করে গাড়ি চলাচলের পথ তৈরি হয়ে গেছে। 
জমির পশ্চিমদিকের অংশটি উধাও হয়ে গিয়ে তৈরি হয় বেথুন রো-র সঙ্গে মানিকতলা 
স্ট্রিটের সংযোগকারী একটা সুন্দর রাস্তা আর উত্তরাংশে বেথুন স্কুলের পুরনো পাচিলটার 
নতুন আকার নিয়ে এগিয়ে গেল আরও অনেকখানি । হিসাব করলে দেখা যায় এই বদলটা 
ঘটেছিল ১৯২০ সালের কাছাকাছি সময়ে ৷ ** 


বাস্তুভিটার অবশিষ্ট জমি দেবোত্তর ট্রাস্টের অধিকারে আসার প্রায় ১৫ বছর পর 
এখানে একটি ত্রিতল বাড়ি নির্মিত হয় যা বেথুন কলেজ কর্তৃপক্ষ মেয়েদের হস্টেলরূপে 
ব্যবহারের জন্য ট্রাস্টের কাছে ভাড়া নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৯৪১ 
নাগাদ যখন বেখুনের হস্টেল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় তখন Civil Defence 
কর্তৃপক্ষ বেথুন কলেজের মাঠ ও ট্রাস্টের এ বাড়িটি অধিগ্রহণ করে এখানে Air Raid 
Precaution -এর জন্য একটি কার্যনির্বাহী দপ্তর চালু করেন। তারাই হলেন ট্রাস্টের 
ট্রাস্টকে জানিয়ে দিলেন যে তারা আর তাদের মহিলা হস্টেল চালাবেন না __ সুতরাং 
ট্রাস্ট ইচ্ছা করলে অন্য কাউকেও ভাড়া দিতে পারে ।ঠিক সেই সময়েই বেখুনের তদানীত্তন 
প্রিন্সিপাল তটিনীদেবীর সুপারিশ নিয়ে ভাড়ার জন্য আবেদন করলেন Al! India Women 
Conference সংস্থা । বিনা বাক্যব্যয়ে ট্রাস্টের ভাড়াটিয়ারূপে স্বীকৃতিলাভ করলেন AIWC 
আর তারাই রয়ে গেলেন শেষ পর্যস্ত। ১৪ 


ৰ’ 


ঈশ্বরচন্দ্র নান দেবোত্তর ট্রাস্ট ১৯৭৪ সালে জন্মের পর থেকে একশ বছরের কিছু 
বেশি সময় চলেছে কতকটা গতানুগতিক প্রথায়। ১৯০২ সালে নামকরণ ও নিবন্ধীকরণ 
আর এই শৈথিল্যের সুযোগ নিয়ে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে বারবার । সমস্যার সমাধানকলে 
১৯৮৩ সালে জনৈক সেবায়েত কর্তৃক এই মর্মে একটি প্রস্তাব আনা হয়, প্রস্তাবক লেখক 
নিজেই, যে কালীনন্দির সন্নিবিষ্ট প্রেমিসেসের ২৫ বেথুন রো ব্যতীত দেবোত্তর ট্রাস্টের 
অন্য সমস্ত ভূসম্পত্তিগুলি বিক্রয় করে বিক্রয়লন্ধ অর্থ সরকার অনুমোদিত কোনও 
বিনিয়োগ সংস্থায় লগ্লী করে,লগ্লী উদ্ভূত সুদের টাকায় দেবসেবা ও ট্রাস্টের পরিচালনকা 
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চালানো হোক। তাহলে তছক্ৰপের কোনও অবকাশ থাকবে না। প্রস্তাবটি সেবায়েত 
সৌভাগ্যবশত সেখানেও প্রস্তাবের অনুকূলে আদেশ জারি হয়। এর পরেই শুরু হয়ে যায় 
বিক্রয়-প্রক্রিয়া। ১৯৯৮ সালের মধোই একটি ছাড়া অন্য চারটি ভূসম্পত্তির বিক্রয়পর্ব 
নির্বিঘ্ে সুসম্পন্ন হয়ে যায়। প্রতোক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এক বা একাধিক ভাড়াটিয়াই 
প্রকৃতপক্ষে ক্রেতায় পরিণত হয়েছেন। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় যে লগ্লীকৃত বিক্রয়লবধ 
টাকার সুদ প্রাপ্ত ভাড়ার চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। ভূসম্পত্তি বিক্রয় ব্যাপারে 
যা জনসাধারণের কাছে কলকাতার সুপরিচিত ২৬-এর পল্লী দুর্গোৎসব কমিটির জবরদখলে । 
কোনও ধর্মপ্রাণ সহৃদয় বাক্তির বা সংস্থার হস্তক্ষেপ ভিন্ন এই ভূসম্পতি্রি পুনরুদ্ধার 
সুদূরপরাহত । যৎসামান্য অপূর্ণতা থাকলেও আমাদের দেবোত্তর ট্রাস্টের পরিচালন বাবস্থাটি 
হয়েছে এখন মোটামুটি দূষণমুক্ত স্বচ্ছ ও মসৃণ। এর মূলে আছে কর্মচারী ও পুরোহিতের 
নির্ভেজাল রিলিজিয়াস ট্রাস্ট তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। এই 
দেবোত্তর ট্রাস্টের দৌলতেই ঈশ্বর নানের পরিবারে অধস্তন সপ্তম পুরুষ পৰ্যন্ত বৰ্তমানে 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে পূজা পার্বণে বা অন্য ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে একটি 
পারস্পরিক যোগসূত্ৰ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে --আর ভবিয্যতেও হবে বলে আশা করা 
যায়। 


১৮৬৫ সালে কালীমন্দির ও তৎসহ দুই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র 
দেবতার উদ্দেশে উৎসগীকৃত কিছু সম্পত্তি পৃথক করে রাখবার বা দেবোত্তরে নিয়োগ 
করার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন । কিন্ত এর অনেক আগে থেকে আমাদের বাড়ির 
দুর্গোৎসব চালু ছিল। আমাদের পুরনো বাড়ি ৮নং কৃষ্ণ সিংহী লেন (অধুনা বেথুন রো) 
স্থিত বাড়িতে পূর্বসীমানায় (অধুনা বেথুন কলেজের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে) একটি বড 
ঠাকুর দালান ছিল বলে শুনেছি । এই দুর্গাপুজো কতদিনের পুরনো তা বলা শক্ত কারণ 
কোনও নথিপত্র পাওয়া যায়নি। তবে এটা ঠিক যে, তৎকালীন বাবু-কালচারের যুগে 
নামকরা বড় মানুষের পুজোর মত আড়ন্বর ও অনাবশ্যক অর্থব্যয়ের প্রতিযোগিতার 
তালিকায় এর স্থান ছিল না, বরং এটিকে ঘরোয়া পারিবারিক পুজো আখ্যা দেওয়াই ভাল ৷ 
বিগত কয়েক বছর ধরে এই দুর্গাপুজো কারও বাড়িতে না হয়ে কালীমন্দিরের এক পাশে 
একটি পূজামণ্ডপ বানিয়ে সেখানেই করা হচ্ছে। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের পরিবারের সেই 
পুরাতন এঁতিহ্যপূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশটিকে যে আজও বক্তায় রাখতে পেরেছি সে জন্য 
আমরা সকলেই নিজ্দেদের যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে করি। 
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CENTRAL LIBRARY 


১৮৯ 


‘নিবশাখ - নয়টি সৎশূদ্র জলচল সম্প্রদায়ের সমাহার ৷ বারুই, কামার, কুষোর, 
মালাকার, ময়রা, নাপিত, সদ্দোপ, তাতি ও তেলি ৷ পরে এই পর্যায়ের অন্তৰ্ভুক্ত 
পাতিয়াল, রাজু, শীখারি, শূদ্ৰ এবং তামলী 1” (অরুণ নাগ, সটীক হুতোম পা্টাচার 
নকশা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ৫৭)। 


'বৌদ্ধযুগে চতুর্বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক কার্ষের দ্বারা বর্ণসহ্কর উৎপন্ন হইয়াছিল । আমাদের 
ছিল না তাহারা নবশাখ বা সংশুদ্র বলিয়া পরিগণিত হইল... পুরাণে উল্লেখ আছে 
ব্ৰাহ্মণ পিতা ও ক্ষত্রিয়া জননীর গর্ভে তন্তবায় এবং কুন্তকারের উৎপত্তি হইয়াছে। 
গোপ, নাপিত, গোছালী । (যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতিতে সেকাল, এ্রতিহাসিক 
পত্রিকার বিশেষ অংশের পুনশুদ্রণ, ২০০১, কলকাতা)! 


“তস্তবায় জাতির মধ্যেও সকল তিন্তবায় সমশ্রেণনী ভুক্ত নয়। বস্ত্রবয়নোপজীবী 
লোকমাত্রকেই তন্তবায় বলে। ... চর্তুদ্দশ শতাব্দীতে, বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করত £ 
শেঠ বসাকরা হিন্দু দলভুক্ত হইয়া নবশাখ অর্থাৎ নবশাখা নামে পরিচিত হয়েন।' 
(নগেন্দ্রনাথ শেঠ, কলিকাতাস্থ তন্তবণিক জাতির ইতিহাস, ১৩৫৭) 

সি. আর. উইলসন, আৰ্লি আ্যানালস অফ দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল, খণ্ড- ১, ১৯৮৫, 
এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা, ১৩৪-১৩৫ 


ওয়াশ্টার হ্যামিলটন, ইস্ট ইন্ডিয়া গেজেটিয়র ১৮২৪, পুনৰ্মুদ্ৰণ ১৯৯৩, লো প্রাইস 
পাব্রিকেশন, ৩১৬ 


শৌরদাস বসাক, কালীঘাট আ্যাণ্ড কলকাতা, ক্যালকাটা রিভিয়ু, খণ্ড৯২, নং১৮৪, 
এপ্রিল ১৮৯১, পুনমু্রিত, আলোক রায় সেম্পা), ঝদ্ধি ইণ্ডিয়া কলকাতা, ২০ 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা সেকালের ও একালের, একাদশ অধ্যায়, ১৮১- 
১৮৯ 


১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে লেখা এই বন্ধকি দলিলটিতে জনৈক রামধন পাত্র 
স্বর্ণকারের নাম রয়েছে বাড়ির মালিক হিসেবে যখন বাড়ি বন্ধক রাখছেন হেনরি 
উইলিয়ম ডাফ এবং নেটিভ জমিদার কৃষ্ণমোহন সিহের কাছে। উনিশ শতকের 
প্ৰথম দিকে রামধন পাত্র স্বৰ্ণকার নামে একজন খ্যাতনামা কাঠখোদাই শিল্পী ছিলেন। 


১৯০ 


এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 


ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামধন পাত্র স্বৰ্ণকারের খোদাই ছবির একটি সংক্ষিপ্ত 
তালিকাও দিয়েছেন ৷ অন্নদামঙ্গল ১৮২৮, ‘হরিহর মঙ্গল সংগীত’ এ রামধন 
স্বর্ণকারের ৭১ টি ধাতু খোদাই ছবি আছে। 


দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খোদাই চিত্রে বাঙালী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, 
৪৬ ভাগ, ১৩৪৬, সংখ্যা ২, ১৪৯-৫৩ 


বাদলবাবুর পরিবারের বর্তমান বাসস্থান ১৮ নং বাড়ি ১৮২৮ গ্রিস্টাব্দে যাঁর ছিল, 
সেই রামধন স্বর্ণকার, আর এই বিখ্যাত শিল্পী এক ব্যক্তি কিনা, জ্যানতে কৌতূহল 
হয়। সময়কাল কিন্তু একই ৷ 


কৃষ্ণমোহন সিংহের নামেই কৃষ্ণমোহন সিংহী লেন তৈরি হয়। ভার বাগান বাড়ি 
(এখন নিশ্চিহ্ন) সম্ভবত তৎকালীন শিমলাবাজার, তখনকার বেথুন স্কুলের মাঠের 
উত্তরকোণে । ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের সংবাদ প্রভাকরে কৃষহ্বমোহন সিংহের 
উল্লেখ আছে স্ত্রী শিক্ষার সমর্থক, ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটির অন্যতম সদস্য হিসেবে। 


কৃষ্ণ মোহন সিংহী লেন তখন উত্তর থেকে পশ্চিমমুখে বাঁক নিয়েছিল, পরে নাগদের 
আদি বসতবাড়ি ভেঙে যাওয়ার পর, বিংশ শতকের গোড়ায় বেথুন রো হিসেবে 
দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়ে রামদুলাল সরকার স্ট্রিটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । এখানে 
‘পূৰ্বমুখ’ সম্ভবত ভুল । বেথুন রো উত্তরদিকে এখনকার বিডন স্টিটের সঙ্গে সংযুক্ত । 


শিমলা বাজারের ইতিহাস অতি প্রাটীন। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির নখিপত্র 
থেকে শুরু করে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বাজার উঠে যাওয়া পর্যন্ত বাজারের উল্লেখ 
সেকালের কাগজপত্রে, কোম্পানির নধিপত্রে, পুরনো কলকাতার নকৃশা এবং 
মানচিত্রে ও বেথুন স্কুলের নথিপত্রে পাওয়া যায় । অদি নাগ বাড়ির ধ্বংসাবশেষের 
উল্লেখ বাদলবাবু করেছেন। পরে এ জমি এ.আই. ডব্লু. সি কে দিয়ে দেওয়া হয় 
হস্টেলের জন্য। ঠাকুর দালানের জমি সম্ভবত বেথুন কলেজের সংলগ্ন হয়। 
পশ্চিমদিকের জমি প্রথমে শিমলা বাজারের পরে বেথুন স্কুল ও কলেজের মাঠের 
অন্তৰ্ভুক্ত হয়। 

শিমলা বাজারের প্রথম ইজারাদার হিসেবে কানু মিত্র, পরে নীলমনি মিত্রর নাম 
বাদল বাবুও তার আলাপচারিতায় বলেন ৷ মিত্র বংশের বর্তমান বংশধর আর্ধকমল 
মিত্র মনে করেন তার পূর্ব পুরুষই বাজারের মালিক। অন্যদিকে এই অঞ্চলের 
জমি পাওয়া নিয়ে স্কুলের জন্য বেথুন সাহেব যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে বাজারের 
একাংশ (কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের দিকে ) কোম্পানি গ্রহণ করে মতিলাল শীলকে ইজারা 
দিয়েছিল । (লেটার নং ১৬ ফ্ৰম দি অনারেবল জে ই.ডি বেখুন,টু মেজর জেনারেল 


এআঅতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ ১৯১ 


অনারেবল জে. লিটলার, ডেপুটি গভর্নর অফ বেঙ্গল, জেনারেল এডুকেশন ১৮৫০, 
কনসালটেশন নং ১৫/২০) 


৭. বেখুন কলেজের প্রত্রতার্তিক খননের ফলে যে দালানটির ধ্বংসাবশেষ, ভিত, দেওয়াল, 
মেঝে ইত্যাদি পাওয়া যায় তা কি বাদলবাবুরই সাড়ে চারশো বছর বেশি প্রাচীন 
ভিটে, ঠাকুর দালানের ধ্বংসাবশেষ ? 


৮. শান্তিনিকেতনে ব্ৰহ্মচৰ্যাশ্ৰম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি বিতর্ক উপস্থিত হয় ১৯৩৩ 
খ্রিস্টাব্দে । দ্র. প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গ শোর্ভতিনিকেতন বিদ্যালয়ের উৎপত্তি) প্রবাসী, 
আবণ ১৩৪০, সংখ্যা ৫৭৬-৫৭৭ 


নর্ডাণ রিভিউ, অগাস্ট ১৯৩৩ সংখ্যা, ২২৫-২২৬ 


প্রশান্ত কুমার পাল মডার্ণ রিভিউতে প্রকাশিত রামানন্দর বিররণটিকে ক্ৰটিপূৰ্ণ বলে 
মনে করেন ৷ ৬ অগাস্ট ১৯৩৩ কার্তিক চন্দ্র নান মর্ডান রিভিউতে প্রকাশিত রামানন্দর 
এই বিবরণ সংশোধন করে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন, “ইহার কিছুদিন পরেই উপাধ্যায় 
মহাশয়, আমার এক আত্মীয়, আমি ও আমার পুত্র সুধীর ২/১ দিনের জন্য বোলপুরে 
আপনার অতিথি হই । তখন শান্তিনিকেতনে ব্ৰহ্মচৰ্যশ্ৰিম ছিল না। উপাধ্যায় মহাশয় 
অনেকদিন ধরিয়া আছে... আপনাদের মিলিত উৎসাহে তখনই বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান 
ব্যবস্থা শুরু হয়। উপাধ্যায় মহাশয়ের মিত্ৰ রেবাচাদ (এখন অণিমানন্দ) ২/১ দিন 
পরে আরও কয়েকটি ছাত্র লইয়া উপস্থিত হইল । ... আমার বক্তব্য এই যে 
আপনাদের দুই জনের মিলিত প্রচেষ্টায় ব্রহ্মচর্যাত্রিমের প্রথম উৎপত্তি হয়। উপাধ্যায় 
আপনার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে উপধ্যায় যোগ দেন তাহাও ঠিক নহে। ’ 

দ্র. প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, পঞ্চম খণ্ড, ৬২-৬৩ 


“বাবা কলকাতায় গিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়কে ছাত্র সংগ্রহ করে দিতে 
অনুরোধ জানালেন। তিনি তার পরিচিত পরিবার থেকে চারটি ছেলেকে পাঠিয়ে 
দিলেন। এইটুকু শুধু মনে পড়ে, তাদের মধ্যে দু'জন কলকাতার ব্যবসায়ী নান 
পরিবারের ছেলে । “ভারতবর্ষীয় বর্ণাশ্রমধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বাবার মনোযোগ 
আকর্ষণ করলেন ৷ একাধারে হিন্দুধর্ম নিষ্ঠা ও প্রকট ধরণের স্বদেশিকতা ভার মধ্যে 
দেখা দিল। বাবার সঙ্গে ক্রমশ মতবিরোধ বাধতে লাগল ৷” 


(রখীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃমস্মৃতি, জিজ্ঞাসা, ১৬৭৩, পৃ. ৬১, ৬২, ৬৩)। 
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১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ইশ্বরচন্দ্ৰ নানের স্থাবর সম্পত্তির তালিকা তৈরি হয়েছিল $ (১) 
১৮ নং কৃষ্ণসিংহী লেন, তিনতলা ইটের বাড়ি জমিসহ মূল্য ৭,৪৩০ টাকা (২) ৬ 
নং মদন ঘোষ লেনের বাড়ি এবং জমি এক কাঠা এবং ছ ছটাক জমি, মূল্য ২,৪৬৬ 
টাকা (৩) ৯ নং ছিদাম মুদী লেনের বাড়ি এবং জমি চার কাঠা পনেরো ছটাক জমি 
মূল্য ৮,৮১৫ টাকা (৪) বিডন স্ট্রিটের জমি, মাটির ঘর সহ, দশকাঠা চার ছটাক, 
মূল্য ধাৰ্য ১৬,৬৩৪ টাকা (৫) ২৬/২৭ নং কৃষ্ণ সিংহী লেন এবং (৬) ৮ নং কৃষ্ণ 
সিংহী লেনের বাড়ি ৷ বিডন স্ট্রিটের ২৬ নং এবং ৮ নং কৃষ্ণ সিংহী লেনের বাড়ি 
মতিলাল নানের পুত্ৰ হীরালাল নানের ভাগে পড়েছিল। ২৬, ২৭ এবং ৮ নং কৃষ্ণ 
সিংহী লেনের বাড়িগুলির কোনো অস্তিত্ব এখন নেই। এগুলি সম্ভবত তখনকার 
বেথুন স্কুলের মাত ঘেঁষে, অর্থাৎ তখনকার শিমলাবাজারের ধার ঘেষে ছিল। 
(৭) ৯৭ নং দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট (৮) ৪ নং বাদামারি রোড গার্ডেন ২৪ পরগণার 
পঞ্চান্নগ্ৰাম এলাকায় । পঞ্চানন গ্রাম এলাকায় ৫ নং বাগমারি রোড গার্ডেন, বাগমারি 
মৌজা, ২৪ পরগণা। এছাড়াও আদি বসতবাড়ির জমি দেবত্র হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র 
নান দেবত্র ট্রাস্টের অধীন করা হয় । (ক্যালকাটা কালেক্টরেট ২৪ জানুয়ারি ১৯০২) 


কার্তিক চন্দ্র নানের স্ত্ৰী সিদ্ধেশ্বরী বা নির্বরিনী দেবীর গহনার কিছু নান পরিবারের 
মধ্যে আছে। পরিবারের মানুষদের কাছ থেকে যে বর্ণনা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে 
কট্‌কি কান, মাথার সোনার মুকুট, সোনার চরণ চুড় ও রতন চূড় (হাতের পাতার 
গহনা), বাজু ইত্যাদির তালিকা পাওয়া গেছে। পান্না এবং সুক্তো বসানো একটি 
বাড়ির বউদের প্রাপ্য । গহনাটির বয়স পরিবারের অনুমান অনুযায়ী দু'শো বছরেরও 
বেশি৷ দেবত্র ট্রাস্টের সংরক্ষিত গহনাগুলি একসময় পালা করে দুই পরিবারের 
মধ্যে রাখা হত। এখন ব্যাঙ্কের ভশ্টেরাখা আছে। নির্ববিনী দেবীর অন্য গহনা 
বিক্রির অর্থ ‘সন্ধ্যা’ কাগল্ত প্রকাশ উপলক্ষে ব্যয়িত হয়েছিল। 


প্রথম প্রকাশিত হয় ১ পৌষ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯০৪। “সন্ধ্যার সূচনা বিশেষ লোমহর্ষক 
ছিল না’, জাতিকে আত্মস্থ করা, জাতির মনকে স্বদেশাভিঘুখী করা... প্রধানত 
এইগুলির উপরই গোড়ার দিকে বেশি জোর ছিল।' মনোরগ্জন গুহ, ব্রন্মাবান্ধব 
উপাধ্যায়। ‘কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্ত সরকারী ভাবে ঘোষিত হওয়ার পর সন্ধ্যার 
প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ।" প্রেশাভ্ভকুনার পাল, রবিজীবনী, পঞ্চমখণ্ড, ২৩১)। 


সন্ধ্যা পত্রিকাকে অবলম্বন করে ব্রন্মাবান্ধব একটি নতুন ধরনের বাংলা সংবাদপত্রের 





প্তিহাসিকবর্ব ১১,১২ ১৯৩, 


অতীত ছিল ৷” এই সময় ব্ৰহ্মবাঙ্ধব জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে 
পঞ্চম খণ্ড) সন্ধ্যা কাগজে প্রকাশিত তিনটি প্রবহ্ধকে উপলক্ষ করেই ব্ৰহ্মবান্ধব 
গ্রেপ্তার হন এবং সিডিশন মামলা চলাকালীানইহ ভার নৃত্যু হয়। 


&/ 
AF 


. শিমলা বাজার ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে মূলত বেথুন স্কুলের হেডমাস্টার শ্যানাচরণ গুপ্তর 
প্রচেষ্টায় উঠে যায়। স্কুলের এত কাছে এই বাজার তোলা নিয়ে (১৮৭১-৭৪) 
অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত ছিল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে জমিটিতে একটি লেডিস পার্ক 
হওয়ার কথা হয়। সেন্ট্রাল মিউনিসিপাল কমিশনার এস জে গুড সাহেব তৎকালীন 
শিক্ষা অধিকর্তাকে লিখেছিলেন, জমিটি ফুল অফ জঙ্গলস এণ্ড ওল্ড রুইনস্‌'। 
ওল্ড কুইনস্‌ কথাটি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ভাঙা বাড়ি ঘর কোন্‌ সময়ের কাদের £ নানদের 
আদি বসতবাড়ি ও ঠাকুর দালানের কি? না কি ২৬ নং ২৭ নং কৃষ্ণ সিংহী 
লেনের বাড়ি গুলির যা ঈশ্বর চন্দ্রর সম্পতি ছিল, কিন্তু বিংশ শতকের গোড়া 
থেকেই যার আর অস্তিত্ব ছিল না। 


১৩. উনিশ শতকে কৃষ্ণ সিংহী লেন, ১৮ নং বাড়ির পাশ দিয়ে মন্দিরের দিকে চলে 
গিয়েছিল। বিংশ শতকের প্রথম দিকে নানবাড়ির আদি বাড়ির জমি এবং একদা 
সিটের সঙ্গে সংযুক্ত হল। কৃষ্ণ সিংহী লেনের নামান্তর হল বেথুন রো। ২৬ নং, 
২৭ নং বাড়ি গুলি উধাও হয়ে যাওয়ায় এবং শিমলাবাজার উঠে যাওয়ার পর সেই 
পরিত্যক্ত জমি স্কুল ও কলেজের সংলগ্ন মাঠ হয় এবং বেথুন কলেজ্তের দেওয়াল 
বেথুন রো-র ধার ঘেঁষে তৈরি হয়। 


১৪. আদি বাড়ি জমিতে একটি হস্টেল বাড়ি তৈরি হয়। বাড়িটি ট্রাস্টের সম্পত্তি ছিল। 
বেথুনের মাঠ এ. আর. পি নিয়ে নেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় । ভারী ভারী ট্রাকের 
প্রথমেই এই সুরকির স্তর পাওয়া যায়। 
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নগেন্দ্ৰনাথ বসু ও তার স্মৃতিকথা প্ৰসঙ্গ 
প্ৰবীর মুখোপাধ্যায় 


প্ৰাচ্যবিদ্যামহাৰ্ণব পণ্ডিত নগেন্দ্ৰনাথ বসুর (৬.৭.১৮৬৬- ১১-১০-১৯৩৮ খ্ৰী.) আত্মস্থৃতি 
‘আমার জীবন কথা’ ধারাবাহিক রূপে শ্রাবণ ১৩৩৪ থেকে ভাদ্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 
মোট আঠারটি কিস্তিতে ‘কায়স্থ পত্ৰিকা'য় প্রকাশিত হয় ।নিজের কুলপরিচয় দিয়ে নগেন্দ্ৰনাথ 
জীবনকথার সূত্রপাত করেছেন ৷ তারপর বর্ণনা করেছেন বাল্য, কৈশোর, যৌবন এবং 
ও “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’ প্রণয়নে তার জীবন সংগ্রামের দিনপঞ্তির পাশাপাশি তিনি 
বলেছেন ১৯০১ খ্ৰিষ্টাব্দে সেন্সাস বা লোকগণনা বিষয়ক রিসলি সাহেবের প্রস্তাবকে 
ঘিরে কায়স্থ সমাজের আন্দোলনের কথা, যার ফলে গঠিত হয় “বঙ্গীয় কায়স্থ সভা" 
(১৩০৮ব.)। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে কায়স্থ সভার 
মুখপত্র ‘কায়স্থ পত্ৰিকা’। কায়স্থ সমাজের ক্ষত্ৰিয়ত্ব প্ৰমাণে উপবীত সংস্কার গ্রহণের মাধ্যমে 
এই সময় যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার জীবস্ত দলিল স্মৃতির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন 
নগেন্দ্রনাথ। স্মৃতিকথন শেষ হয়েছে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত বাগেরহাট কায়স্থ সম্মেলনের 
কথা দিয়ে। 


বিশ্বকোষের সৰ্বশেষ বাইশতম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৩১৮ব. (১৯১১ ব্ৰী.) । বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ এইজন্য নগেন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করে এবং বাংলার বিদ্বজ্জনের পক্ষ 
থেকে তাকে “সিদ্ধান্তবারিধি' উপাধি প্রদান করা হয় । মনে রাখতে হবে তখন বিশ্বকোষের 
মত এমন বিশাল গ্রন্থ আর ছিল না। বাংলা তথা ভারতীয় ভাবায় রচিত এটিই প্রথম 
কোষগ্রন্থ । বিশ্বকোষের তুলনা করা হত একমাত্র ইংরেজি 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র 
সঙ্গে । কাজেই বাংলা বিশ্বকোষ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বকোষের একটি হিন্দি সংস্করণ 
প্রকাশের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত মহল থেকে ক্ৰমাগত অনুরোধ আসতে 
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থাকে । বোম্বাই, পুণে, লাহোর. জয়পুর, বারাণসী, বীকিপুর প্রভৃতি শ্রায়গা থেকে কয়েকজন 
অনুমতি প্রার্থনা করেন ৷ (দ্ৰ. পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচাবদ্যামহার্ণব, প্রজাপতি, ১৯/১১, 
ফাল্গুন ১৩৩৪, ১৭১)। 


নগেন্দ্ৰনাথ সম্ভবত নিজেই হিন্দিতে বিশ্বকোষ প্রকাশের প্ৰয়োজনীয়তা আগে থেকেই 
উপলদ্ধি করেছিলেন। শিক্ষিত মানুষজনের কাছ থেকে তাগিদটা আসতে তিনি নিজেই 
উদ্যোগী হলেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি হিন্দিভাষী জনগণের কাছে বিশ্বকোষের 
হিন্দি সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে হিন্দি ভাষায় একটি প্রস্তাব পত্র উপস্থাপিত 
করলেন। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নিখিল ভারত হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে নগেন্দ্রনাথের প্রস্তাব 
আলোচিত ও একবাক্যে অনুমোদিত হয় ৷ বিশ্বকোবষের হিন্দি সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
হয় বৈশাখ ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৪ শ্ৰী.) । চবিবশটি খণ্ডে বিশ্ব কোষের হিন্দি সংস্করণ 
(১৯১৪-১৯৩১ শ্রী.) সম্পূর্ণ হয়। 


বিশ্বকোষ হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হলে নগেন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ করেন। 
এটি দেখে মহাত্মা গান্ধী এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি সোদপুর 
খাদি প্রতিষ্ঠানে যাবার পথে স্বতঃপ্রবৃস্ত হয়ে তিনি ৮ বিশ্বকোষ লেনে অসুস্থ নগেন্দ্রনাথের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। ১০ জানুয়ারি ইয়ং ইণ্ডিয়া’ পত্রিকায় গান্ধী এই ঘটনার 
বিবরণ দিয়ে লিখেছেন “হিন্দী প্রচার সম্মেলন সম্পর্কে আমি যে বিজ্ঞপ্তি বাহির করিয়াছি 
তাহাতে ইতিপৃবের্বই শ্রীযুক্ত বসুর হিন্দী বিশ্ব কোষের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই বিরাট 
গ্রন্থের কথা আমি দুই বৎসর পূবেৰ্ব জানিতে পারি । আমি ইহাও জানিতে পারি যে, এই 
গ্রন্থের লেখক রুগ্ন ও শয্যাগত। আমি শ্রীযুক্ত বসুর সাধনার ফল দেখিয়া এত বিস্মিত 
হইয়াছিলাম যে, ব্যক্তিগতভাবে গ্রন্থকারকে দেখিবার ও তাহার গ্রন্থ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় 
জানিবার জন্য আমার আগ্রহ জাগিয়াছিল। কাজেই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, কংগ্রেসের 
শ্রীযুক্ত বসুর মধ্যে আমি কোন হতাশার চিহ্ন দেখিলাম না বরং কর্তব্য সম্বন্ধে বলিষ্ঠ 
আশাশীলতার পরিচয় পাইলাম। তাহা দর্শন করিয়া আমি কৃতাৰ্থ হইয়াছি। এ সুযোগ 
মনে পড়িয়াছিল। দুইজনের মধ্যে কে বড় তাহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না। 
কারণ দুইজনের কাহারও সম্বন্ধেই খুব বেশী কিছু জানি না। কিন্তু বিরাট শক্তিশালী 
পুরুষদের মধ্যে তুলনার প্রয়োজনই বা কি? ইহা জানিলেই যথেষ্ট হইল যে, এইরূপ বিরাট 
শক্তিশালী পুরুষেরাই জাতি গঠন করেন।” । (মহাত্মা গান্ধীর প্রশংসা, আনন্দবাজার 
পত্রিকা, ১২-১০.১৯৩৮০৮) 


নগেন্দ্রনাথের জীবনে খাতি-সম্মানের অভাব ঘটেনি । ইতিমধোই তিনি অক্টোবর 


এতিহাসিক বর্ম ১১,১১ ২০৫ 


১৯১৪ শ্রী. বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। হিন্দি ভাষায় 
বিশ্বকোষ প্রকাশ করে তিনি হিন্দি ভাষার মৰ্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন এই মৰ্মে স্বীকৃতি 
দিয়ে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে কাশীধামে ভারত ধর্মমহামণ্ডলের বাৰ্ষিক অধিবেশনে নগেন্দ্রনাথকে 
শব্দরভ্রাকর ' উপাধি দেওয়া হয়। 


প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য তথা দর্শনশাস্ত্রের বিষয়েও নগেন্দ্রনাথ ছিলেন সমান উৎসাহী । 
১৯১৭ খ্ৰিষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাশীশ, মহামহোপাধ্যায় অভ্ডিতনাথ 
ায়রতু প্রমুখ নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশান্দ্রের প্রচার কল্পে যে 
আন্দোলন শুরু করেন নগেন্দ্রনাথ তাতে অভূতপূর্ব পরিশ্রন ও সহায়তা করেন । সেজনা 
নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তাকে তত্ত্রচিস্তামণি' উপাধি প্রদান করেন। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের সম্পর্ক সূচনা থেকেই । তার সম্পাদিত 
নগেন্দ্রনাথের অনুরাগ ও চর্চা তখন সকলেই জানতেন। ১৯১৩ শ্রী. এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় 
সভাপতি নির্বাচিত হলেন নগেন্দ্রনাথ। বাংলার ইতিহাস বিষয়ে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন 
পরে তা বই হিসেবেও প্রকাশিত হয় । 


আনন্দকৃষ্ণ বসুর প্রভাবে নগেন্দ্রনাথ নিছক সাহিত্যচৰ্চা ছেড়ে ইতিহাস তথা পুরাতত্তে 
আগ্রহী হন এবং উপাদানের সন্ধানে পুরনো পুথি সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন । ক্ৰমে 
বাংলা, সংস্কৃত ও ওড়িয়া পুথির এক বিশাল সংগ্রহ গড়ে ওঠে । পরে এই সংগ্ৰহ নিয়েই 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ শুরু হয়। 





প্ৰাচীন পুথিপাটা সংগ্রহে নগেন্দ্রনাথের প্ৰত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা ও ইতিহাস বোধ 
সর্বদা সক্রিয় ছিল । ক্ৰমশ বিলীয়মান এই দেশজ সম্পদকে রক্ষা করা যে জাতীয় কর্তব্য 
এ বিষয়ে তৎকালীন বিদ্বৎ সমাজকে যারা সচেতন করেছিলেন তাদের পথ প্রদর্শক ছিলেন 
নিঃসন্দেহে নগেন্দ্রনাথ। ১৩০৪ বলাব্দে সাহিত্য-পরিষত পত্রিকায় প্রকাশিত দু'শো তেরোটি 
‘প্ৰাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ" প্রথম প্রকাশিত হলে রীতিমত সাড়া ফেলেছিল । জয়ানন্দের 
পুথির আবিষ্কারক তো তিনিই। “রথযাত্রায় নাচিতে নাচিতে হঠাৎ মহাপ্রভুর পায়ে ইট 
বাজিয়াছিল, তাহাতে ক্রমশঃ জুর হয়" । ফল মৃত্যু শ্রীচেতন্যের তিরোধান সম্পর্কিত এই 
বিবরণ প্রকাশে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়। দেওঘরে গিয়ে বোঝাতে হয়েছিল মহাত্মা 
প্রামাণিকতা এবং প্রাটীনত্ব। 


প্ৰাচীন পুথি সংগ্রহ ও তার প্রকাশ ছিল নগেন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য । এ 
ব্যাপারে তার সহযোগী ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। পরিষদের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন 
নগেন্দ্রনাথ। তিনি বিভিন্ন সময়ে তিনবার পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন €(১৬৩০- 
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৩১,৬৬-৬৭, ৪০ব.)। সাহিত্য পরিষদ পত্ৰিকা সম্পাদনা করেন দু'বার (১৩-০৪-০৫, 
১৩১১-১৮ব.)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা পরিষদগুলির মধ্যে প্রাচীনতম রঙ্গপুর 
শাখাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১১বৈশাখ। শাখাটির প্ৰতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে 
রঙ্গপুরে আয়োজিত এক সভায় যাদবেশ্বর তৰ্করতু প্রমুখ পণ্ডিত মণ্ডলী নগেন্দ্রনাথকে 
“প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' উপাধিতে ভূষিত করেন। 


বাঙলাদেশের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সংগ্রহের পাশাপাশি নগেন্দ্রনাথ 
ভারতের অন্যানা প্রদেশে ভ্ৰমণ করে বহু পুথি, শিলালিপি, তাভ্রশাসন প্রভৃতি আবিষ্কার 
করেন । বিশ্বকোষের ‘কুলীন ' শব্দটি রচনার সূত্রে তাকে আসতে হয় উড়িযায়। এখানে 
তিনি বহু লিপি ও তাম্ৰশাসনের পাঠোদ্বার করেন। উড়িষার প্রত্রতাত্তিক উপাদানের 
এশ্বৰ্য তাকে আকৃষ্ট করে। ১৯০৬ শ্রী. দেখা করেন মহারাক্ত শ্রারামচন্দ্র ভপ্ভ দেও'র 
সঙ্গে। মহারাজার অর্থানুকুলো নগেন্দ্রনাথ ময়ুৱভঞ্জের সার্ভের কাজ করেন ১৯০৭- 
০৯ধ্রি. পর্যন্ত । আবিষ্কৃত উপাদানের ভিত্তিতে তিনি রচনা করেন *Archacological 
Survey of Mavurbhanj" vol. [ (১৯১১ শ্রী.) বইটি । এটি আজও আকর গ্রন্থ হিসাবে 
স্বীকৃত। বস্তুত নগেন্দ্রনাথ বসুর জন্যই ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্রে স্থান পায় উড়িযা। 
স্থাপিত হয় প্রত্রতান্তিক বিভাগ ৷ তিনি বিভাগীয় প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন ৷ গত শতকের 
শুরুতে উড়িষার ইতিহাস চর্চা তথা প্ৰত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন 
করেন নগেন্দ্রনাথ। উড়িষার ইতিহাসে নগেন্দ্রনাথের এই অবদান উড়িষার আধুনিক 
বিদেরা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করেন । (দ্র. 2. K. Mishra, "Historians and 
Historiography in Orissa. Delhi. 2001. 19-24) 





প্ৰত্ৰচচা তথা পুরাবৃত্ত রচনা পদ্ধতির নিরিখে উনিশ শতকের পথিকৃত পুরাবিদ্দের 
মধ্যে নগেন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোধা । ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস বাঙ্গালীকে রচনা করিবার" বঙ্গিমী 
তাগিদ নগেন্দ্ৰনাথদের শিরোধার্য ছিল সন্দেহ নেই। পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস রচনায় আকর 
সন্ধান তাই জরুরী । আকরের প্ৰামাণ্যতা নিয়ে জলঘোলাও কন হয়নি ৷ রীতিমত কাঠগোড়ায় 
দাঁড় করিয়ে চলেছিল সওয়াল-জবাব। নগেন্দ্রনাথ মনে করতেন কুলপঞ্ডি” বা কুলজি 
অভ্রান্ত এবং বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান। বহু অনুসন্ধানে 
তিনি এমন অসংখ্য হস্তলিখিত কুলশান্ত্র উদ্ধার করেন | জাতিত: | 
মূলত তাকে কেন্দ্র করেই সে সময়ের এঁতিহাসিকদের মধ্যে কুলশাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনার 
সূত্রপাত। প্রথমদিকে হর প্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন এবং পরে নলিনীকাস্ত ভট্টশালী, 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য প্রমুখরা ছিলেন নগেন্দ্ৰ মতের অনুগামী ৷ বিপক্ষে ছিলেন রমাপ্রসাদ 
চন্দ, অক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন চক্রবর্তী ও পরে রমেশচন্দ্র 
মজুমদারের মতো নবীনেরা। কুলগ্রন্থের এতিহাসিকতা তথা বাংলার রাজ্ঞা আদিশুর 
কর্তুককনৌজ থেকে আনীত পাঁচজন ব্রাহ্মণ শু কায়স্থ থেকেই বাংলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের 
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সূত্ৰপাত-_ প্রবীণদের এই মতানৈক্য ঘিরেই মূলত নবীনরা বিতর্ক জুড়ে দেয়। প্রশ্ন ওঠে 
উপাদানের প্ৰামাণ্যতা নিয়ে। 


ইতিহাস রচনায় প্রমাণের যুক্তিনিষ্ঠতার মাপকাঠির মূল প্রোথিত উনিশ শতকের 
শেষার্ধে। পাশ্চাত্য যুক্তির মাপে ‘বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি’ হিসাবে স্বীকৃত হচ্ছে তুলনামূলক 
যাচাই পদ্ধতি ৷ প্ৰমাণ এখন নিঃসংশয়ী, সন্দেহের উৰ্দ্ধে নয়। প্রতুতাত্তিক খননের অনিবার্ধতা 
ইতিহাস রচনায় এখন অবশ্যম্ভাবী । মাটি খুঁড়ে মিলছে ‘পাথুরে’ প্ৰমাণ ৷ প্ৰমাণকে নির্বিচারে 
গ্রহণের বিপরীতে নতুন মানদণ্ডে এ্রতিহাসিক যেন সভ্ানুসন্ধানী গোরেন্দা, বিচারক: 
নতুন যুগের অন্যতম পুরোধা রনাপ্রসাদ চন্দের ভাষায় “ নবীন এভিহাসিকেরা উনবিংশ 
শতাব্দের পাশ্চাত্য এভিহাসিকগণের উদ্ভাবিত Critic! নার ্রিভিহাতিকারি রী 
ত তো রিনিতা নীল ভি ৰান কেনিও বৃস্তান্তুই 
অসন্দিপ্ধভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। .....মতক্ষণ না এ্রতিহাসিক আলোচ, বুক্তান্তের 
মূল অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হন, ততক্ষণ তাহার সন্দেহ মোচন হয় না!” তাই "' 
কুলশাস্ত্রাভিজ্ঞ প্রবীণগণের নিকট নব্য সম্প্রদায়ের সানুনয় প্রার্থনা, তাহারা হাতের পুথিগুলি 
যথারীতি প্রকাশ করিয়া, এগুলির বিচারের অবকাশ দিন । যদি .... বিচার করিলে, ইহার 
ভিতর এমন সকল তথ্য পাওয়া যায়, যাহা নিরপেক্ষ সাক্ষ্ের প্ৰত্যক্ষজ্ঞানমূলক, তবে 
তাহার ইতিহাস বলিয়া গৃহীত ইহবার কোনও অন্তরায় থাকিবে না!” (‘বাঙ্গালার ইতিহাসের 
উপদান”, রমাপ্রসাদ চন্দ, ইতিহাসে বাঙ্গালী, কলকাতা, ১৯৮১, ১৪-১৫) । 


নবীন-প্রবীণের এই দলাদলির একটি মনোন্ঞ বিবরণ রেখে গেছেন রমেশচন্দ্র ম্তনদার । 
রমাপ্রসাদ চন্দ সম্পর্কে একটি আলোচনায় তিনি লিখেছেন, “তিনি [রমাপ্রসাদ চন্দ] যখন 
সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী, নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রাটীনপন্থী পণ্ডিতগণের 
মধ্যে এতিহাসিক বিচার পদ্ধতি ও কতকগুলি এতিহাসিক সিদ্ধান্ত লইয়া গুরুতর মতভেদ 
ছিল ৷ আমি, যতীন্দ্রমোহন রায়, সুরেন্দ্রনাথ কুমার প্রভৃতি প্রথমোক্ত দলের ভক্ত ছিলাম--- 
দ্বিতীয় দল আমাদিগকে পরিহাস করিয়া বলিতেন যে ইহারা পাথুরে প্রমাণ ছাড়া আর 
কিছুই বিশ্বাস করে না। অৰ্থাৎ প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রশাসনের প্রমাণই আমরা প্রাচীন 
করিতাম। .....- আদিশূর কাহিনী ..... দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের একটি প্রধান কারণ হইয়া 
দীড়াইয়াছিল 1” (এ; সুখবন্ধ, ১০-১১)। 


নগেন্দ্ৰ মতাবলম্বীরা কিন্ত নিজেদের পথ ছাড়েননি । নগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেই 
'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিক পাঁচটি কিস্তিতে (কাৰ্তিক-ফাঙ্মুন ১৩৪৬) কুলগ্রন্থের 
এতিহাসিক প্রামাণিকতাকে রমেশচন্দ্র মজুমদার তীব্র ভাষায় নস্যাৎ করেন। দীনেশচন্দ্র 
ভট্টাচার্যের প্রতিবাদ (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৭) ধোপে টেকেনি। ওই একই সংখ্যায় 
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রমেশচন্দ্র যে উত্তর দেন এখন পর্যন্ত তা অখগ্ুনীয় রয়ে গেছে। ( রচনাগুলির জন্য দ্ৰষ্টব্য 
রমেশচন্দ্র মজুমদার, "বঙ্গীয় কুলশাম্ত্র', কলকাতা, ১৯৭৩)। 


এসব সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথের রচনার এতিহাসিক গুরুত্ব অনন্থীকার্ধ। সংখ্যায় প্রায় 
চল্লিশের কাছাকাছি গ্রন্থের রচনা ও সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি লিখেছেন প্রায় শন্দুয়েক 
প্রবন্ধ । কিন্তু তার শেষ জীবন কেটেছিল বেশ কষ্টে। ১৯২০ শ্রী. নাগাদ হৃদরোগ ও 
স্নায়বিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হন। দুর্বলতার কারণে প্রায় গৃহবন্দী হয়ে পড়েন ৷ পাচ কন্যা 
ও এক পুত্রের পিতা নগেন্দ্রনাথের অবস্থার দ্ৰুত অবনতি হতে থাকে যখন ১৯৩৫ শ্রী. 
তার একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথের মৃতু হয়। এই অবস্থার মধ্যেও নগেন্দ্রনাথ বিশ্বকোষের 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কথা ভেবেছিলেন ৷ দ্বিতীয় সংস্করণের মাত্ৰ চারটি খণ্ডের (১৯৩৪- 
৩৮ শ্ৰী.) প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন। 


নগেন্দ্রনাথের মৃতু সংবাদ সংবাদপত্র, পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠিত হয় স্মরণসভা! 
“ভারতবর্ষ পত্রিকার (২৬/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫) “সাময়িকী' অংশে তার কর্মজীবনকে 
স্মরণ করে মন্তব্য করা হয়, “ নগেন্দ্রবাবু যে ধরণের পণ্ডিত, এ দেশে ক্রমে সেই প্রকৃতির 
পণ্ডিতের অভাব দেখা যাইতেছে । বিশ্বকাষের দ্বিতীয় সংস্করণ যাহাতে উপযুক্তভাবে 
সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়, বাঙ্গালী জাতি তাহার ব্যবস্থা করিলেই নগেন্দ্রবাবুর প্রতি 
যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।” 


পণ্ডিতের সমবেত চেষ্টার ফল, তাঁহাদের অর্থের অভাব ছিল না ৷ কিন্তু নগেন্দ্রবাবু একাকী 
অর্থকষ্টের মধ্য দিয়াও যে একখানি বিরাট বিশ্বকোষ সংকলন করিয়াছেন, ইহা তাহার 
পক্ষে অসাধারণ কৃতিত্বের কথা । বিশ্বকোষ তাহার আজবীন সাধনার ফল বিরাট 
বীর্তি। ইহা চিরদিন বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য হইবে ।"" আনন্দবাজার 
পাত্রকা, ১২.১০.১৯৩৮,৬) 


একটি সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচিত্র ১৩০৩ বঙ্গাব্দের (১৮৯৬ শ্রী.) “জন্মভূমি” পত্রিকায় 'নগেন্দ্রনাথ 
বসু, বাঙ্গালা ভাবার লেখক’ জন্মভূমি ৮/৩-৪, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৩, ৪৮-৪৯) শিরোনামে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনাটি সংশোধিত ও পরিবর্তিত প্রকাশিত হয়ে হরিমোহন 
মুখোপাধ্যায় রচিত “বঙ্গভাবার লেখক’ ১ম ভাগ বইটিতে, 'নগেন্দ্রনাথ বসু" শিরোনামে 
১৩১১ বঙ্গাব্দে। স্মৃতিকথার আর একটি পাঠ হিসেবে রচনাটি পরিশিষ্ট ছাপা হল । (দ্র. 
পরিশিন্ট-২) 


সম্পাদনায় আমার যতটা পেরেছি তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও 
বলা বাহুল্য স্মৃতিকথাটিতে উল্লিখিত বহু ব্যক্তি, বিশেষত সংস্কৃত পণ্ডিতদের বিস্তারিত 
পরিচয় পাওয়া যায়নি ‘আমার জীবনকথার-' প্রতিটি পর্যায়ের প্রসঙ্গনান মূলানুগ ৷ পর্যায় ক্রম 
অনুসারে প্রকাশের তারিখ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। (দ্র. পরিশিষ্ট-১)। নগেন্দ্রনাথ বসুর 
ছবিটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রী অশোক কুনার রায়। 


আমার জীবন-কথা 


নগেন্দ্ৰনাথ বসু 


পূৰ্ব্বাভাস আদি কুল-পরিচয় 


বসুবংশে আমার জন্ম। অগ্ৰে এই বসু বংশের আদি পরিচয় দেওয়া কর্তব্য মনে করি। 
গোড়দেশে বসু বংশের কখন প্ৰথম অভ্যুদয় তাহা সকলেই জানিতে চান! বসুববশের মধ্যে 
অনেকেই মনে করেন এবং কুলজ্দেরাও বলিয়া থাকেন, মহারাজ আদিশুরের " সময় বসুবংশের 
বীজপুরুষ দশরথ বসু এদেশে প্ৰথন আগমন করেন। একথা আমি প্রকৃত বলিয়া মানি না। 
দশরথ বসু হইতে আমার ২৮ পৰ্য্যায় বা ২৮ পুরুষ হইতেছে। ৩ পুরুষে এক শতবর্ষ 
ধরিলে ৯০০ বৎসর পূৰ্ব্বে দশরথ বসুর অভ্ভুদয় স্বীকার করিতে হয়। এদিকে রাটীয় ও 
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কুলগ্রন্থ অনুসারে ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের আবির্ভাবকাল স্থির হইয়াছে। * 
এখন হইতে প্রায় ১২০০ শত বৎসর পুবের্ব যখন আদিশুরের অভ্যুদয়, তখন দশরথ বসু 
কিরূপে তাহার সমসাময়িক হইতে পারেন? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে আদিশুরের 
সময় দশরথ বসু ছিলেন না। বঙ্গভ্ত কুলগ্রন্থ হইতে বসু বংশের এইরূপ আদি পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । __ প্রথম অনন্তানন্দ___তৎপুত্র বিজয়ী, তৎপুত্র মহার্ণব তৎপুত্র শুণাকর 
তৎপত্র জয়ধন তৎপুত্র শোধন তৎপুত্র মহার্ণব গৌতম ও তৎপুত্র রাবণ। এই রাবণের 
পুত্ৰ হইতেছে দশরথ বসু। সুতরাং দেখা যাইতেছে অনভ্তানন্দের অধস্তন ৯ম পুরুষ 
দশরথ। এই নয় পুরুষে ৩০০ শত বৎসর ধরিলে অনস্তানন্দকে আমরা আদিশূরের 


"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) দ্ৰস্থব্য । 


২৯০ এতিহাসিক বর্ষ ১১.১২ 


সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি । অতএব দশরথ বসু পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত 
আদিশুরের সভায় আসিয়াছিলেন একথা এতিহাসিক সত্য নহে । 


অনস্তানন্দ আদিশুরের সমসাময়িক হইলেও নিজে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পশ্চিমাঞ্চল 
হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। প্রাগ্জ্যোতিস্পতি ভাস্করবর্ম্মার 
করিতেছে। ভাস্করবর্ম্মা তাহাদের অনুরোধ রক্ষার জনা পুনরায় তাত্রশাসন দ্বারা পূবেক্তি 
করিলে জানা যায় বিভিন্ন বৈদিক শাখা ও বিভিন্ন গোত্রীয় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের সহিত 
বসু, ঘোষ প্রভৃতি উপাধিধারী কয়েকজনও শাসনভূমির অংশ লাভ করিয়াছিলেন। 
বর্তমান রঙ্গপুর জেলার পূর্ব্বাংশে চন্দ্রপুরী নামক বিষয়ের মধ্যে এ ভূমি নিদ্দিষ্ট ছিল । 
উক্ত তাম্ৰশাসনের প্রমাণে বলিতে হয় ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহারাজ ভূতিবৰ্ম্মার 
সময়ে রঙ্গপুর অঞ্চলে বসু, খোষ উপাধিযুক্ত রাজসম্মানিত ব্যক্তিগণ বাস করিতেন” 


মহারাক্ত ভূতিবর্ম্মার সময়ে ও তৎপরে ভাস্করবর্ম্মর সময়ে বেদবিদ্‌ ব্ৰাহ্মণগণের 
সহিত বসু, ঘোষ উপাধিধারী সন্মানিত ব্যক্তিগণের শাসনলাভ হেতু এবং পরবতীকালে 
মহারাজ আদিশুরের সভায় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পূর্ব্ববং কায়স্থগণও সম্মানিত হওয়ায় 
ব্ৰাহ্মণগণের সহিত কায়স্ত আগমন কথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে । যাহা হউক খৃষ্টীয় পঞ্চম 
শতাব্দীতে গৌড়প্রান্তে বসুবংশের অধিষ্ঠান পাইতেছি। এই বসুবংশের অধস্তন পুরুষগণ 
উপনিবেশ করেন তাহারই নাম হইতেছে দশরথ বসু। 


নিজ বংশ পর্রিচয় 


দ্বিতীয় আদিশুর বূপে রাঢুদেশে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার সভায় দশরথ বসু 
রাজ-সম্মানিত হইয়াছিলেন। দশরথের দুই পুত্র কৃষ্ণ ও পরম। কৃষ্ণের বংশধরেরা দক্ষিণ 
বাঢ়ে বাস করেন এবং পরম বসুর বংশধরেরা সঙ্গে গিয়া বাস করেন। কৃষ্ণের পুত্র 
ভবনাথ তৎপুত্র হংস, তাহার তিন পুত্র সুক্তি, মুক্তি ও অলঙ্কার । সুক্তি বাগাণ্ডা, মুক্তি 
মাহীনগর ও অলঙ্কার বঙ্গদেশে বাস করেন। 


"বঙ্গের আভীর ইতিহাস বোরেশ্র কারস্থবিবরণ ) স্রব্যে । 





এতিহাসিকবৰ্ম ১১,১২ ২১১ 
মুক্তির বংশধরেরা মাহীনগর সমাজের বসু বলিয়া পরিচিত। মুক্তির পুত্র দামোদর 
তৎপুত্র অন্ত তৎপুত্র গুণাকর তৎপুত্র মাধব লক্ষ্মণ তৎপুত্র ঘহীপতি ৷ 


দশরথ বসু হইতে অধস্তন ১১শ পুরুষে মহীপতি মাহীনগর সমাঙ্জে প্রকৃতরাজ 
বলিয়া সম্মানিত হন। তাহার দশ পুত্র; তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্রের নাম ঈশান খান । সহজ্সুখ্য 
ঈশান খানের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দগন্ধবর্ব খান মধ্যন গোপীনাথ পুরন্দর 
খান ও কনিষ্ঠ বল্লভ সুন্দরবর খান। 


লিখিত আছে 

১৩ পর্যায়__গল্ধবর্ব খানসা কুলম 
তার কন্যা গ্রহণ করি কুলে অপমান ।। 
ক্ষেম্যা দোষে দুষ্ট ছিল সবর্বানন্দ ঘোষ। 
তার কন্যা গ্রহণ করি কুলে পরিতোষ ।। 
ভ্রমোদ্বারে কুলরক্ষা সবর্বলোকে গায় । 
ভাগ্যক্রমে মটী পরাশর তার দোজো যায় ।। 
তৃতীয় গ্রহণ মালাধর ঘোষ কুলে দাব। 
চোট গ্রহণ দৈত্যারি ঘোষ ঘুচায় কুলের তাপ ।। 
সাবর্বভৌম ঢাকুরী এই শুন দিয়া মন। 
সবর্বানন্দ ঘোষ তার রক্ষার কারণ ।। 
১৩শ পর্যায়_ পুরন্দর খানসা কুলম্‌ 
তিন কন্যা প্রমাণিকে দিয়া যথোচিত। 
মদন ঘোষ গদাধর ঘোষ আর কুবের মিত্র ।। 
শ্রীমান্‌ মিত্ৰে কন্যা দিয়া কুলে মহাদোষ। 
পুনঃ সাম্য পরাশর মিত্র যোগে শিব ঘোষ ।। 
তেছেই ঈশান ঘোষ কুলেতে উপর ।। 
পৌছেই দেবরাম মিত্র গতি করে রক্ষা। 
পাচছেই মালাধর ঘোষ পিতৃকুল দেখা।। 
ছছেই কন্যা গ্রহণ করে ঘোষ বর্ধমান ৷ 
নিবাসমিত্র শ্রীনাথ ঘোষ জঘন্য কন্যাদান ।। 
দান যেন ভাল পল্লব গ্রহণ কুলে মূল ৷ 
ভিগ্ডি পরাশর পাইয়া 'দোজেই আটুনি। 


২১ এপ্রতিহাসিক বর্ষ ১১,১২ 


তৃতীয় গ্রহণ পরাশর অন্য অনা গুণি।। 
চৌঠ গ্রহণ সনাতন সকল গ্রহণ পুরে। 


নব রঙ্গ গঠিত কুল বসু পুরন্দরে || 
১৩শ পর্যায়-সুন্দরবর খান মল্লিকসা কুলম্‌। 
সুন্দর খা-এর দান লক্ষ্মীনাথের অপমান, 
ভাগ্য ক্রমে কনিষ্ঠ কনকেশ্বর ৷ 
পৌঁছেই নিন্দিত গৌরীবর ।। 


তার পাছ ঘোষ দুর্াবর । 


গোপীনাথ পাছে মিত্রবর ।। 

প্রকৃত কুলের সার, নৃসিংহ রূপে অবতার, 
দৈবক্ৰমে হইল মিলন ৷ 

দামোদর শ্রীকর, শ্রীধর পীতাস্বর, 
সাবর্বভৌম করেন স্মরণ || 


উক্ত তিন ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ বসু গৌড়াধিপের একজন প্রধান অমাত্য 
এবং প্রধান সঙ্গীতাচার্যা ছিলেন। সেই জনাই গোড়েশ্বর তাহাকে গন্ধবর্ব খান উপাধি দিয়া 
সম্মানিত করেন। 

মধ্যম ভ্রাতা গোপীনাথ বসু গৌড়েশ্বরের একজন নৌসেনাপতি ও প্রধান রাজস্ব- 
সচিব (finance minister) ছিলেন ৷ এই রাজস্ব সচিব কাৰ্য্য হইতে গোপীনাথ গৌড়েশ্বর 
কর্তৃক পুরন্দর খান উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ রাটায় কায়স্থ সমাজে 
ত্রয়োদশ পর্যায়ের সমস্ত কুলীন একত্র করিয়া একজাই-* করিয়াছিলেন এবং তদ্বারা সমস্ত 
বলিতে কি, দক্ষিণ ব্লাটীয় কায়স্থ সমাজ এক প্রকার রক্ষা পাইয়াছিল। এই পুরন্দর খাঁর 
জ্যেষ্ঠ পুত্র হইতেছেন কেশব খান। কেশব বসু বা কেশব খান একজন সামান্য ব্যক্তি 
ছিলেন না। তিনিও পিতার নায় গৌড়েশ্বরের একজন প্রিয় অমাত্য ছিলেন ৷ কবিকর্ণপুর 
চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে কেশব বসু নানে, শ্রীচেতনা-ভাগবত অন্তখন্ড ৪র্থ অধ্যায়ে কেশব 
খান নামে এবং শ্রীচেতনাচরিতামৃত মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে কেশবছত্রী নামে ইনি সুপরিচিত 
হইয়াছেন ৷ যখন মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব নথুরায় যাইবার সময় রামকেলি গ্রামে ৪/৫দিন 
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কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং যাহাতে হিন্দু জনসাধারণের উপর কোন প্রচার অত্যাচার 
না হয় তজ্জন্য তিনি গৌড়েশ্বরকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।* এই কেশব খানের কুল সম্বন্ধে 
দক্ষিণ ব্লাটীয় ঢাকুরী গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে--- 

১৪শ পৰ্য্যায়-_পুরন্দরৱসুত কেশব খানস্য কুলম। 
সনাতন মিত্ৰে প্ৰথমে কন্যা প্ৰমাণিকে দান । 
অনিরুদ্ধ দিত্রে গ্রহণ কুলে গুণবাণ্‌।। 
বলাৎকারে কংসারি মিত্র দোস্ত গ্রহণ হানি || 
চৌট-গ্রহণ গৌরী মিত্র দুহে অকুপর |। 
ইহার পর আর কাৰ্য্য সাম্য নহে দেখি। 
ভরতঘোষ নারায়ণঘোষ দুই পৌত্রী লিখি || 
ঘটকশিখর বলেন ইহার কুলে হইল ডাক। 
বাপেতে করিল কুল পুত্র দ্বারে পাক ।। 


উক্ত কেশব খানও ১৪শ পর্যায়ের একজাই করিয়া দক্ষিণ রাটায় কায়স্থ সমাজের 
গোষ্ঠীপাতি হইয়াছিলেন। কেশব খানের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বসু বিশ্বাসবাসও ১৫শ পর্যায়ের 
এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে-_ 


১৫শ পৰ্য্যায়---শ্ৰাকৃষ্ণ বসু বিশ্বাসখাসস্য কুলন্‌। 

শ্রীকৃষ্ণ বসুর কুল, প্রকৃত সমতুল 
মহাগুণ কি বলিব তার ৷ 

প্রমাণিকে পরিতোষ গোপালশঙ্কর ঘোষ 
দুই কুলীনে হইল নমস্কার || 
প্রকৃত সঙ্গে কৈলা গলাগলি। 

পৌত্রী গ্রহণ পরিতোষ জনাৰ্দ্দন হৃদয় ঘোষ, 
সৰ্ব্বশেষে চক্রপানি করে নমক্কার ৷। 


*কায়স্থ পত্ৰিকা. ১৩৩ নসাল, জৈষ্ঠ্য আবাড় সংখ্যা, ১২২ পৃষ্ঠা দ্ৰস্মব্য । 
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উপরে যে গোবিন্দ গন্ধৰ্ব্ব খান, গোপীনাথ পুরন্দর খান ও সুন্দরবর খান মল্লিকের 
পরিচয় লিখিত হইয়াছে, উক্ত তিন ভ্রাতার নামানুসারে অধুনা বিলুপ্ত প্রাচীন আদিশঙ্গা 
তীরে গোবিন্দপুর, পুরন্দরপুর ও মল্লিকপুর এই ৩টা স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বারুইপুরের 
উত্তরে মল্লিকপুর স্টেশন । এই মল্লিকপূরের পশ্চিমে সুপ্রাচীন মাহীনগর গ্রাম। পুরন্দর 
হইতে গৌড় পর্য্যন্ত নদীপথে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল । এই নদী বিভাগে সুপ্রসিদ্ধ 
পুরন্দর খাঁর নৌবহর আপদ বিপদ হইতে শৌড়ের রাজস্ব রক্ষা করিত । এই মাহীনগরেই 
মহামতি পুরন্দর খার ১৩শ পযায়ের সমীকরণ বা একজাই করিয়া দক্ষিণ বাটীয় 

পৃবের্বই লিখিত হইয়াছে, ‘গোবিন্দ গন্ধকর্ব খা পুরন্দর খাঁর “জ্ষ্ঠ সহোদর । 
জ্েন্ঠপুত্রগত কুল হইল, অথচ জ্যেষ্ঠের পরিবর্তে মধ্যম পুরন্দর গোষ্ঠীপতি হইলেন । এই 
বিসদৃশ ঘটনায় গোবিন্দ গন্ধবর্ব ঝা মনৰ্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এমন কি, তিনি বিরক্ত হইয়া 
মাহীনগরের পৈত্রিক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া আদিগঙ্গার অপর পারে পৃথক বাসভবন 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। তাহার নামানুসারে এই স্থান গোবিন্দপুর নামে 
পরিচিত হইয়াছে । গোবিন্দপুরে গন্ধৰ্ব্ব খার প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। 
এখানে অনেক সম্ভ্ৰান্ত কায়ন্ছের বাস। কিন্তু আশ্চৰ্যোর বিষয়, গন্ধৰ্ব খার বংশধরেরা 
অধুনা কেহই এখানে বাস করেন না। আদিগঙ্গা মজিয়া গেলে এবং এই স্থান অস্বাস্থ্যকর 
হইয়া উঠিলে তাহার বংশধরেরা ভাগীরগ্ী কুলবর্তী মাহেশ নামক প্রসিদ্ধ পল্লীতে আসিয়া 
বাস করেন। কয়েক পুরুষ মধ্যে মাহেশে বসুবংশের বহু বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল । যেখানে এই 
বসুবংশ বাস করিতেন তাহা পরে বসুপাড়া নামে পরিচিত হইয়াছিল । শোনা যায় এই 
বসু পাড়ায় প্রায় ২০০ ঘর বসু বংশের বাস ছিল । এখন সব গিয়াছে, ৩/৪ ঘর মাত্ৰ 
বিদ্যমান ৷ 


আমার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহকালে ২০ বর্ষ পূৰ্ব্বে যে কুলগাথা প্রকাশিত হয় তাহাতে 
পরবতী বংশপরিচয় এইরূপ আছে__ 


“ গন্ধবর্ব খা গোবিন্দের, মধ্যে ছয় তনয়ের 
বিনোদ প্রকৃত মুখ্য হয়। 


তার পাণি করেন গ্রহণ ।। 

গৌরীদাস লক্ষ্মীদাস, দুই ভাই তাই সুপ্রকাশ 
বিনোদ গুঁরসে জনঘিয়া। 

গৌরীদাস অতি দক্ষ হলেন সহজ-মুখ্য 
কুলরক্ষাহেতু করে বিয়া।। 
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২১% 
জন্মিলা যে সুরূপা তনয়া। 
রহে কুলমান প্ৰকাশিয়া।। 

গৌরীদাস কুলযুত ছয় কন্যা পঞ্চসুত 
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনন্দন কবি। 

ঘোষেতে দানগ্রহণ বড় দেখি শুভক্ষণ 
যদুসুত কামদেব ছবি ।। 

কামের প্রথম পুত গোপাল বিদ্যা অন্ুত 

অষ্টাদশ পর্যায়েতে একজনই হয় বাতে 
দুই ভাই থাকে কুলবাস।। 

গোপাল “সহজনুখ্য' হরিদাস কোমলাখা' 
ভাবে মগ্ন পান বহুতর। 

উৎকলের যাজপুরে গোপালের বংশধরে 
গিয়া করে বংশের বিস্তার ।। 
হরিদাস-ঘরে জন্ম লয়। 


চিরকাল সুখেতে কাটায় |” 


১৮শ পর্যায়ে সহজসুখ্য কামদেবের ২য় সুত হরিদাস নবরঙ্গ কুল করেন ৷ তাহার 
ছয় পুত্র রামেশ্বর, রামনারায়ণ, গঙ্গারাম, গোপীরনণ, শ্রীবল্রভ ও রঘূনন্দন ৷ শ্ৰাবল্লভ 
অল্প বয়সে কালকবলিত হন । অবশিষ্ট পঞ্চ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামেশ্বরের সহিত আকনার 
কোমলসুখ্য রামচন্দ্র ঘোষের কন্যা, ২য় রামনারায়ণের সহিত ইছাপুরনিবাসী বালী সনাজের 
বাড়িকনিষ্ত জয় ঘোষের কন্যা, ৩য় গঙ্গারামের সহিত মধ্যাংশ রূপ মিত্রের কন্যা, ৪থ 
গোপীরমণের সহিত তেওজ চাদ ঘোষের কন্যা, ৫ম রঘুনন্দনের সহিত উলানিবাসী 
রাঘব ঘোষের কন্যা, এইরূপে পাঁচটি গ্রহণ এবং ১মা কন্যা কনিষ্ঠকুলীন বংশী ঘোষে ওয়া 
কন্যা আক্নার শিবদাস ঘোষে এবং ৪র্থা কন্যা গোপাল ঘোষে দান দিয়া হরিদাস নবরঙ্গ 
কুলীন বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইহা ছাড়া তাহার অপর চারি কন্যাকেও যথাক্ৰমে 
বালীসমাজের প্রকৃত মুখ্য রাজেন্দ্র ঘোষে, এ সমাজের মধ্যবংশ চণ্ডীদাস ঘোষে, তেওজ 
গোপাল ঘোষে এবং কবিবল্পভ রায় মিত্ৰে দান করিয়াছিলেন ৷ গঙ্গাতীরবতী দক্ষিণ ব্লাট়ীয় 
কায়স্থ সমাজে হরিদাস বসুর অসাধারণ প্রভাব ও খ্যাতি ছিল। 


রামেম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রত্রেশ্বর, তৎপূত্র রামভদ্র: তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কোমলমুখ্য 
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রাম প্রসাদ । বাম প্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র ব্রজরাম, ব্রজরামের পুত্র শিবনারায়ণ। 
কবিলপাড়া-নিবাসী বালি সমাজের কোমলমুখ্য রূপরাম ঘোষের কন্যার সহিত শিবনারায়ণের 
বিবাহ হয়। এই কন্যার গর্তে দুর্গাদাস, চণ্ডীচরণ ও ভগবান এই তিন পুত্র জন্মে । চণ্ডীচরণের 
তিন পুত্ৰ, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ তারিণীচরণ ও কনিষ্ঠ পঞ্চানন ৷ কলিকাতার কুমারটুলিনিবাসী 
তারিণীচরণ বিবাহ করেন। 


তাহাদের প্রথমা ভগিনীর সহিত পাণিহাটিনিবাসী বড়িসা সমাজের কোমলমুখা 
ভোলানাথ মিত্রের এবং দ্বিতীয়া ভগিনীর সহিত রাজা রাজবল্লভের লৌত্র (রাজা 
গৌরবল্লপভের পুত্র) কুমার নিকুপ্তবল্লপভ রায়ের এবং তৃতীয়া ভগিনীর সহিত পটলডাঙ্গা 
নিবাসী শোবিন্দলাল দন্ডের বিবাহ হয়। পিতামহ তাব্রিণীচরণ আশ্ত্রীয়ভাসৃত্রে প্ৰথমে 
কলিকাতায় রাঙ্গা গৌরবল্লভ রায়ের নিকট যাতায়াত করিতেন ৷ আজ কাল বাগবাজারের 
যে অংশ ' ব্ৰাজবল্লভপাড়া' নামে খ্যাত, সেই স্থানে রাজা রাজ্রবল্লভের প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছিল। 
নিকট মধ্যে মধ্যে থাকিতেন ৷ কালীকৃষ্ণ ঘোষ কার্য্যোপলক্ষে এই গৃহে পিতামহকে দেখিতে 
পান ৷ তিনি একে মহাকুলীন আবার অতি সুপুরুষ ছিলেন। কালীকৃষ্ণ সুশিক্ষিত ও অতি 
বূ'পবান্‌ তারিণীচরণকে দেখিয়া তাহাকে জামাতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পূর্ব্বেই 
বিবাহ করেন ৷ তাহাদের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণি। তৎকালে কালীকৃষ্ণ তিনটি কারবারে 
মুচ্ছুদি ছিলেন । তাহাতে তিনি প্রভূত অর্থ উপাৰ্জ্জন করিয়াছিলেন। যিনি তাহার কন্যার 
পাণিগ্রহণ করিবেন, তিনিই এই সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হইবেন তাহাও তিনি জানিতেন। 
তিনি নিজ্তেই তারিণীচরণকে পছন্দ করিয়াছিলেন ৷ রূপে. গুণে, কুলে, শীলে তৎকালে 
এরূপ পাত্র বিরল ছিল। কিন্তু মাহেশ নিবাসী আমার প্রপিতামহ চশ্ভীচরণ প্রথমে এই 
বিবাহে সম্মত হন নাই ৷ কালীকৃষ্ণ শ্যালক আশুতোষ দেবের ছোতুবাবুর) সহিত পরামশ 
চণ্ডীচরণ ধনকুবের ছাতুবাবুকে আপনার গৃহে পাইয়া চরিতার্থ হইলেন ৷ স্থির হইল, পিতামহ 
বিবাহের পর ছাতুবাবুর বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিবেন । মহাসমারোহে তারিণীচরণের 
সহিত ক্ষেত্রমণির বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর হইতে পিতামহ ছাতুবাবুর গৃহে 
রহিলেন। এখানে তিনি ইংরাভী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-ভাষার বিশেষ বুপন্ন হইয়াছিলেন। 
তারিণীচরণের শীলমোহরযুক্ত ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ আজও ২/৪ খান বিশ্বকোষ 
কার্যালয়ে আছে। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ' তাহার অভ্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পৌষ পাৰ্ব্বণৈর 
কয়েকদিন ঈশ্বরচন্দ্র তারিণীচরণের সহিত একত্র পিষ্টক ভক্ষণ করিতেন। তদু'পলক্ষে 
তারিণীদেবী ও ক্ষেত্রমণি স্বহস্তে বহুবিধ পিকে প্রস্তুত করিতেন ৷ এই পৌষ পাৰ্ব্বণ উপলক্ষে 
প্রতি বর্ষেই কবিবর নৃতন নৃতন কবিতা রচনা করিয়া তারিণীচরণকে উপহার দিতেন। 
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কীটদষ্ট হইয়া ও গৃহ পরিবর্তনের ফলে অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে। 


উক্ত ছাতুবাবুর ভবনেই তারিণীচরণের দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে । জোষ্ঠ পুত্ৰ 
নীলমাধব ও কনিষ্ঠ নীলরতন সে কালের Senior Scholar মহাবিদ্ধান্‌ কৈলাসচন্দ্র ঘোষ 
তন্মধ্যে আমি জ্োোষ্ঠ, নগেন্দ্রনাথ ও আমার কনিষ্ঠের নান দেবেন্দ্রনাথ । 


আমার বাল্য- জীবন 


(১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে) ১৭৮৮ শকাব্দে, আযাঢ় মাসের ব্ৰয়োবিংশতি দিবসে শুক্রবারে 
সংলগ্ন পিতামহীর ৭৫নং বিডন চ্টীটস্থিত ভবনে আমার সন্ম। তৎকালে তারিণীদেবী 
জীবিত ছিলেন। তিনি অতুল এশ্বয্যের অধিকারিলী। তাহার উভয় দোহিত্রের পুত্ৰগণের 
মধ্যে আমি প্ৰথম ভূমিষ্ঠ হই। জন্ম হইতেই তারিণীদেবী (তাহাকে কৰ্তা-মা বলিতান) 
আমাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন ৷ শুনা যায় আমি ভূমিষ্ঠ হইবানাত্ৰ সেই দিনই তারিণীদেবী 
প্ৰায় সহস্ৰ মুদ্রা বিতরণ করিয়াছিলেন ৷ তিনি সকলকে বলিয়াছিলেন ‘এই শিশু হইতেই 
আমার বংশের মুখোজ্জ্বল হইবে ৷ আমার জন্মকালে আমার মাতৃদেবী পবিভ্রকুনারীর বয়স 
১১বর্ষ ৮ মাস ছিল। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি যেমন মাতৃ-স্সেহ দেখাইয়াছেন, তাহা 
অতুলনীয় ও অভাবনীয় । আমার দাদামনি কৈলাশচন্দ্র মাকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। 
একদিন কন্যার মুখ না দেখিলে অস্থির হইতেন ।শ্বশুরালয়ে সকলেই বিশেষতঃ তারিণীদেবী 
থাকিতেন না ৷ বলিতে কি, এই শিশু-পুত্রের লালন পালন জন্য ধাত্রীরূপে দুই জন পরিচারিকা 
নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু অল্পবয়ক্কা মাতা ক্ষণকালের জন্যও শিশুকে চক্ষের অস্তরে রাখিতে 
চাহিতেন না। 


ব্যাপী 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' চলিয়াছিল। কেবল আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব বলিয়া নয়, দরিদ্র 
প্ৰজা সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়া উপাদেয় ভোজনে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। 
শুনা যায় এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় ১৬ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল । 


কেহবা ভোদা বলিয়া আমাকে ডাকিত। কেবল রূপ বলিয়া নহে, আমার চুলগুলিও কটা 
করিতেন। বহু দিবসব্যাপী অন্নাসন উৎসবের অনিয়মে আমি কঠিন অজীৰ্ণ রোগে পীড়িত 
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কারণ হইয়া পড়ে । তৎকালে বর্ধমান অতি স্বাস্থাকর স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। ম্যালেরিয়া 
রাক্ষসীর করালদৃষ্টি তখনও বর্ধমানের উপর নিপতিত হয় নাই। স্বান্থ্যোন্নতির জন্য 
জ্যেষ্ঠা মহাশয় আমাকে বর্ধমানে লইয়া গেলেন ৷ ছাতুবাবুর আত্মীয় আসিতেছেন অবগত 
হইয়া বর্ধমানপতি তাহাদের জন্য উপযুক্ত বাস ভবনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বলা 
বাহুল্য আমাকে লইয়া মাতা, পিতামহী, জ্োষ্ঠতাত প্রভৃতি যাহারা আসিয়াছিলেন, বর্ধমান 
হইতে তাহারা সকলেই স্বাস্থালাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন। এ সময়ে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ 
থাকে নাই ৷ ইচ্ছার মা নামে আমার একটা পরিচারিকা ছিল । অল্প বয়সে নিজের ছেলে 
তাহাই আনিয়া গোপনে আমাকে খাশয়াইত, গৃহকত্রী বা চিকিংসক কাহারও কোন নিষেধ 
মধ্যে কঠিন রক্তমাশয় দেখা দিয়া জীবন সংশয় হইয়াছিল । এই সময় সুপ্ৰসিদ্ধ চিকিৎসক 
ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের * চিকিৎসাগ্ডণে আরোগ্য লাভ করি । এই কঠিন পীড়ার 
সময় মাতা শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছেন। ইচ্ছার মা সমস্ত 
রাত্রি পার্থ জাগিয়া নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়াছে। 


১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আমার জ্যেষ্ঠতাতের একমাত্র পুত্র অনাথনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। 
সেই দিন প্রবল ঝটকায় সৃতিকাগুহের ঝাপ খুলিয়া গিয়া নবকুমার চাপা পড়ে ।ঠিক সেই 
সময়ে বহিবাঁটিতে দেওয়ালের ঘরে আগুন লাগে । অতি কষ্টে নবকুনারকে রক্ষা করা হয়। 
কিন্তু জন্মকালে এইরূপ দুর্লক্ষণ দেখিয়া জ্যেঠা মহাশয় পুত্রের আর মুখ দেখিতে চাহিতেন 
না। আশ্চযেরি বিষয়, আমি জ্যেষ্ঠতাতের এবং অনাথনাথ পিতৃদেবের প্ৰিয়পাত্ৰ হইয়াছিলাম। 
জ্যেঠা মহাশয় যতদিন জীবিত ছিলেন, আমাকে সৰ্ব্বদাই চোখে চোখে রাখিতেন। যখন 
যে ভাল জিনিষ পাইতেন, আমাকে না দিয়া খাইতেন না। জ্যে্ঠতাত ও ইচ্ছার মার বেশি 
আদরের ফলে আমি সৰ্ব্বদাই অজীৰ্ণ রোগে ভুগিতাম। জ্যেষ্ঠের ন্যায় পিতৃদেব অনাথনাথকে 
পুত্রাপেক্ষা স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ভ্রাতুস্পুত্রের প্রতি তাহার এই আন্তরিক অনুরাগ জীবনের 
শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমভাবে ছিল ৷ 


প্রায় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পৌষ মাসে দীর্ঘকাল কঠিন রোগে ভুগিয়া জ্যেঠা মহাশয় 
(নীলমাধব) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুর সহিত সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া 
গেল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তারিণী দেবীর নিষেধ সত্ত্বেও পুত্রগণের পরামশে 
পিতামহী (ক্ষেত্রমণি) বীরভূমের লাট-সাহালামপুর পরগনা খরিদ করেন। এই জমিদারী 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রমশঃই দেনা হইতে থাকে । এই সময়ে উভয় 
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প্রথমে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন ৷ শোকাবেগে নিরাময়ের জন্য নেশার মাত্ৰা 
বাড়াইয়া দিলেন--_ ফলে যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িলেন। 


পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, পৌবমাসে জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যু হয়। তাহার অশৌচান্তের কয়েক 
দিন পরেই মাতৃদেবী হঠাৎ বেদনায় অস্থির হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়েন ৷ প্রাতে বেদনার 
সূত্ৰপাত হয়, সন্ধ্যার পরই সকল ফুরাইয়া যায়। চিকিৎসকের কোন ওষৰে ভীহার কিছু 
হইল না। পিতৃদেব পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে লইয়া শ্মশানে শেষকাৰ্ব্য করিয়া আসিলেন। 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শোকে পূৰ্ব্ব হইতেই তিনি বিহুল ছিলেন ৷ আক্ত পতিপ্ৰাণা সতীর নৃত্যুতে 
তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন ৷ শ্মশান হইতে ঘরে ফিরিয়া উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিল। 
শয্যাগতা মাতা কনিষ্ঠ পুত্রের এইরূপ আচরণে অত্যন্ত চিত্তাকুল হইয়া শষ্যাত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। মাতা ও ভগিনীগণের পুনঃ পুনঃ আহানেও দ্বার উন্মুক্ত হইল না। 
তখনও বৃদ্ধা কর্তা-মা তোরিণীদেবী) জীবিত । তিনি বহু কৌশলে দ্বার খুলিয়া বাবাকে 
বাহির করেন। মাতামহীর একান্ত যত্লে তিনি কথঞ্চিত প্ৰকৃতিস্থ হইলেন, কিন্তু তাহার 
অন্তরের অগ্নি অস্তরেই জ্বলিতে লাগিল কয়েক মাস পরেই তারিনীদেবী পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত 
করিলেন। ঠাকুরমা (ক্ষেত্রমণি) মাতার চাতুর্থিক কার্য সমারোহে সুসম্পন্ন করিলেন। 
চাতুর্থিক ব্যাপার সমাধা হইবার পর বাবা আত্মসংযম হারাইলেন, উন্মাদ লক্ষণ সুপ্রকাশ 
হইল ৷ এসময়ে আমি ও আমার কনিষ্ঠ সহোদর দেবেন্দ্র মাতুলালয়ে আসিলাম ।দৌহিত্রকে 
প্রকার কষ্ট হইতেছে কিনা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন; উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিলে পাশ 
ফিরাইয়া দিতেন, কপোলে ঘশ্মবিন্দু দেখিলে নিজ হস্তে বাতাস করিতেন, এইরূপ ভাবে 
ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত আমাকে তিনি বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন বলিতে কি সেই 
বিজ্ঞ মহাপুরুষের শক্তিসঞ্চারের ফলে আজ আমার শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই সফল হইয়াছে । 

পিতৃদেব ক্রমে ঘোর উন্মাদ হইয়া পড়িলেন। মধ্যে দুই একদিন তাহাকে দেখিবার 
জন্য আমি গোপনে বাড়ীতে আসিতাম, কিন্তু পিতার সম্মুখীন হইতে কখনও সাহসী হই 
নাই ৷ তারিণীদেবী তাহার বিপুল সম্পতি একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণিকে দিয়া গিয়াছিলেন। 
জ্যেষ্ঠ পুত্রের"অকাল মৃত্যু এবং কনিষ্ঠ পুত্র উন্মাদরোগগ্রস্ত হওয়ার বিশ্বাসী কৰ্ম্মচারিগণ 
ক্ষেত্রমণির সৰ্ব্বনাশ করিতে লাগিল । অল্পদিন মধ্যেই চারিদিকে ঝণ বাড়িয়া পড়িল। 


HTRAL LIBRARY 





২২০ এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 


তাহাতেও খণ পরিশোধ না হওয়ায় গঙ্গাতীরস্থ হাটখোলার মহা মুলাবান্‌ সম্পত্তি _ 
যাহার মূল্য অধুনা পঁচিশ লক্ষ টাকা হইতে পারে--৭৫,০০০ পঁচাত্তর হাজার টাকায় 
বিক্রয় হইয়া গেল ৷ যাহার জন্য এত দেনা, এক বৎসর পরে সেই বীরভূমের জনিদারীও 
অৰ্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হইয়া গেল। অল্পদিন মধ্যে বসতবাটী, ৭€নং বিডন জষ্ট্ৰীটস্থিত বৃহৎ 
অট্টালিকা, নিলামে চডিল। প্রায় ৩।। ০ বিঘা জমির উপর এই অট্টালিকা, এই বাটীতেই 
আমার জন্ম । 


আমার কৈশোরের কথা 


এ সময় আমার বয়স চতুদ্দশবর্ষ মাত্র । আমাদের বৃহৎ অট্টালিকা অঙ্গন মধ্যে 
বাস করিতেন । আমি তাহার নিকট কবিতা রচনা শিক্ষা করি । সুপ্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক ব্যোমকেশ 
মুকস্তোফী * বাল্যকাল হইতেই আমার সহাধ্যায়ী ও অস্তুরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ৷ পঞ্চদশ বৰ্ষ বয়ঃ 
নন্দলালের অধ্যক্ষতায় আমরা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তপস্বিনী’ * নামক একখানি মাসিক পত্রিকা 
সেই তপস্বিনী পত্রিকাতেই 91915557599 এর বিখ্যাত নাটক ‘ম্যাকৃবেথের’ (Macbeth) 
কিয়দংশের অনুবাদ ‘কৰ্ণবীর’ নামে প্রকাশিত হয় । নন্দলালের চেষ্টায় এই বাঙ্গালা ‘ম্যাকবেথ’ 
নাটকের অভিনয়ের আয়োজন হর ॥ অল্প বয়স্ক যুবকেরা নাটকীয় বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ 
করেন ৷ তখনকার ন্যাশনাল থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে এই নাটকের প্রকাশ্য অভিনয়ের বাবস্থা 
হইয়াছিল ৷ অভিনয়ের দিন বহু জনতা হইয়াছিল । ৭/৮ শত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল 
২য় অঙ্ক পৰ্ব্যভ বেশ অভিনয় হইয়া গেল। আমি স্টেজের পশ্চাৎ হইতে prompt 
করিতেছিলাম। জীবনকৃষ্ সেন নামক এক ব্যক্তি (ইনি পরে “সমর্থকোষ' 1১৮৮০] 
প্রকাশ করেন) National Theatre-এর পক্ষে কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। যে টাকার টিকিট 
দিবার মতলবে ২য় অঙ্ক অভিনয়ের পরেই কতকগুলি দুষ্ট লোককে দর্শকম্বরূপ 5151]-এ 
পাঠাইয়া গোলযোগের সূত্রপাত করেন। ৩য় অঙ্ক শেষ হইতে না হইতেই জীবন সেনের 
মূল্য ফেরৎ দিবার জন্য চীৎকার করিতে লাগিল, মহা গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইল । আমরা 
কয়েকজন প্রাণ ভয়ে পালাইয়া আসিলাম। সেই গোলযোগের সময়ে জীবন সেন টাকা 
করিয়া দিল। “ম্যাকৃবেথ' নাটকের প্ৰথম বাঙ্গালা অভিনয়ের এইরূপ পরিণাম হইয়াছিল । 


১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাকৃবেখের অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। ম্যাকৃবেথের এই সম্পূর্ণ অনুবাদ 
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মাস পরেই আমরা ‘ভারত’ * নামে আর একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করি ৷ তাহাতে 
Shakespeare-এর Hamtiet নাটকের কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। দুঃখের 
বিষয় নানা গোলযোগে “ভারত' বন্ধ হইয়া গেল ৷ [791191-এর সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত 
হইবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। 


এই সময়ে আমাদের ঘোরতর ভাগ্য বিপৰ্য্যয় ঘটে ৷ মূল্যবান্‌ সকল সম্পত্তি পুকের্বই 
সম্পত্তি প্রথমে আঠার হাজার টাকায় নিলান হইয়া যায়। এইরূপ নিতান্ত অল্পমূল্যে 
বিক্রীত হওয়ায় হাইকোর্টে এই নিলাম বহাল হয় নাই__আবার নিলাম চডিল। এ সময় 
শোধ করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু বালকের কথা মনে করিয়া কেহ তাহা 
শুনিলেন না। এই সময়ে এক দালাল আসিয়া সম্মুখের জমি বন্ধক রাখিয়া ষাট হাজার 
টাকা দিবার কথা জ্ঞানাইলেন। তৎকালে ১০/১২ হাজার টাকা মাত্র দেনা । সুতরাং এত 
টাকা লইয়া কি হইবে এই বিশ্বাসে দালালের কথা কেহ শুনিলেন না। 


পূৰ্বেই বলিয়াছি, পিতামহী হইতেছেন ছাতুবাবুর ভাগিনেয়ী। ছাতুবাবুর জ্যেষ্ঠা 
সম্পর্কে তিনি পিতামহীর মাসতৃত ভাইয়ের জামাতা । নতুন বড়লোক, বহু টাকার মালিক । 
পুবেই উক্ত বসতবাটী হাইকোর্টে নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল । সেই জ্রামাতাই এই মহামূল্যবান 
সম্পত্তি আঠাস হাজার টাকা মূল্যে ক্ৰয় করিলেন। আদালতে নিলাম মঞ্জুর না হওয়া 
পর্য্যন্ত তিনি পিতামহীকে স্তোকবাকে, ভুলাইয়া রাখিলেন। যথাসময়ে নিলাম মঞ্জুর হইয়া 
গেল। টাকা লইয়া বাড়ী ফেরত দিবার কথায় আর কান দিলেন না। খরিদের পর কয়েক 
ফিরিয়া পাইবেন । অপর জায়গায় টাকা যোগাড় হইয়াছিল, কিন্তু গরিবের কথা আর কে 
শোনে। 


আমার প্রথম যৌবনের কথা 


অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। মাতুলালয়ে যে উচ্চ আদর্শে স্নেহের অন্তরালে লালিত 
পালিত হইতেছিলাম, পিত্রালয়ে সংসৰ্গ দোষে প্রকৃতি বিপৰ্য্যয় ঘটিল। কয়েকজন দুশ্চরিত্র 
আত্মীয় আমার উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল । আমাদের প্রতিবেশী এক ধনীর ছেলে 
আসিয়া এই সময়ে জুটিল। সে খুড়ার বাক্স হইতে প্রায় হাজার টাকা লইয়া আইসে। স্থির 
হয়, আমরা কয়েকজনে গোপনে কাশীধাম পলায়ন করিব । দুষ্টের বুদ্ধিতে প্ররোচিত হইয়া 
সেই ধনী পুত্ৰ ও আমি. উভয়ে নিরুদ্দেশ হইলাম । আমাদের উভয়ের বাড়ীতে হাহাকার 
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পড়িয়া গেল। শুপ্তস্থান হইতে আমরা তাহার সংবাদ পাইতে লাগিলাম। দুইদিন পরে 
আমার মন অস্থির হইয়া উঠিল । আত্রীয় স্বজন ফেলিয়া কোন অনিদিষ্ট পথে অগ্রসর 
হইতেছি, এই চিত্তায় মনে ধিক্কার উপস্থিত হইল । শুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম, 
কিন্তু একাকী বাড়ীতে যাইতে সাহস হইল না। রাজপথে ঘুরিয়ে ঘুরিতে সন্ধ্যার সময় এক 
দারোয়ানের হস্তে ধরা পড়িলাম ৷ তাহার নিকট শুনিলাম, আমার নিরুদ্দেশের কারণ মাতামহ 
শোকে পাগল হইয়া পড়িয়াছেন, দুই দিন তাহার আহার নিদ্রা হয় নাই । দারোয়ানের সহিত 
সহি দা বত 
দিবার চেষ্টা করিতেছেন ৷ এ সংবাদ পাইবামাত্র মাতামহের সঙ্গে বাড়ী আসিলাম। এখানে 
আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল । অপমানিত হইবার ভয়ে পিতামহীর 
গণ্ডস্থল অশ্রপ্রাবিত হইতেছিল। যিনি মহারাক্ত নবকৃষ্ণের দৌহিত্র বহুলক্ষ টাকার মালিক 
কিছুই দেখা যায় নাই । কলিকাতার গণ্যমান্য দক্ষিণরাটীয় কায়স্থমাত্রেরই সহিত কোন না 
কোনরূপনআত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা ছিল । অনেকে সংবাদ পাইয়াও কোন প্রকার খোঁক্ত লইলেন 
না ৷ এই সময়ে কেবল এক ব্যক্তির মহত্ব জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি আমার 
ছোট পিসীমার জানাতা__লোকনাথ গুহ সরকার । দেখিলাম সেই মহাত্মা আসিয়া এই 
দুঃসময়ে আমাদিগকে সাহস দান করিলেন। তিনি পিতামহী, পিতা, পিসীমা, পিসা ও 
তাহার পুত্র কন্যা সকলকে তাহার ১১নং আনন্দ চ্যাটাজ্জীর লেনস্থিত বাগবাজারের বাড়ীতে 
আনিলেন। তিনি যথাসাধ্য সকলের পরিচর্যা করিয়াছিলেন। 


এই সময়ে আমি লাটুবাবুর বংশধর অনাথনাথদেব দাদামহাশয়ের নিকট গিয়া 
জানাইলাম, “আপনার আশ্রয় থাকিতে আপনার পিশ্তৃত ভগিনী ও তাহার বংশধরগণ 
নিরাশ্রয় অবস্থার পরসুখোপেক্ষী হইবে £” আমার কথা দাদামহাশয়ের হৃদয় স্পর্শ করিল । 
তৎকালে ছাতুবাবুর বাটার সম্মুখাংশে কেহই থাকিতেন না। কেবল শারদীয়া মহাপৃূজ্ার 
ছাড়িয়া দিলেন। পিতা, পিতামহী প্রভৃতি কয়েকদিন জামাই বাড়ীতে থাকিয়া ছাতুবাবুর 
বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন প্রথমতঃ আমি মাতামহের নিকটই থাকিতাম, কিন্তু পিতা ও 
পিতামহীর কষ্ট দেখিয়া আর মাতুলালয় ভাল লাগিল না। মাতামহের আদরে চবাচোষা 
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ভালা বাহতে বাহিত আনার উক্ষেজ আমিভ। বিভা পিতানহাৰ পতামহীর সহিত শাকান্নই 
আমি উপাদেয় মনে করিয়াছি | 





আমি প্রথমে নর্ম্যাল স্কুলে বাঙ্গালা পড়িতান, তৎপরে ওরিয়েন্টাল সেনিনারীতে 
(গৌরমোহন আত্যের স্কুলে) Eighth (৮ম) ক্লাস হইতে 4108 91955 পর্য্যন্ত পাঠ করি । 
মধ্যে দুশ্চরিত্র আত্মীয় ণণের প্ররোচনায় আমার নিরুদ্দেশ হইবার পর মাতুল মহাশয় এই 
দেন ৷ এখানে 310 01955 পড়িবার সময়ে আমাদের সম্পূর্ণ ভাগ্য বিপর্বার ঘটে, পিতা ও 
পিতানহী ছাতুবাবুর বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন ৷ ভাহাদের সহিত ত সমদুঃখভোনী 
হইবার জন্য এবং যতটা পারি সেবা-শুশ্রষা করিবার করুনা, একদিন পরেই মাতৃলালয় 
হইতে তাহাদের নিকট চলিয়া আসি । 


সাহিত্য-জীবলেব্র প্রথম অধ্যায় 


ছাতুবাবুর বাড়ীতে পিতামহী ও পিতৃদেবের সহিত অতিকষ্টে জীবন অতিবাহিত 
করিতে লাগিলাম। অর্থাভাবে অনেক দিন পেট ভরিয়া দুই বেলা খাইবার অন্ন জোটে নাই। 
বহু দাস দাসী ও একাধিক পাচক-পাচিকা যাহার সেবার জন্য ব্যাপৃত থাকিত, একদিন 
যিনি বহু লক্ষ টাকার অধিকারিণী ছিলেন; সেই পিতামহী এখন স্বহস্তে পাক করিয়া 
আমাদিগকে খাওয়াইতেন। পিতৃদেব, আমি ও আমার জ্যন্ততাতপুত্র অনাথ আমরা তিন 
জন এবং উদয় নামে এক পুরাতন ভত-_আমরা এই চারিজনে পিতামহীর পোষা 
ছিলাম। ১৫৪নং আপার চিৎপুর রোডে পিতামহীর একটি ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ী ছিল, 
বং কাশীমিত্রের ঘাটের নিকট একটি ভাড়াটিয়া জায়গা ছিল, দুইটির ভাড়া ১২/১৩ 
টাকার অধিক পাওয়া যাইত না। পূর্বেই লিখিয়াছি পিতৃদেব উন্মাদ রোগগ্রত্ত ছিলেন, 
অর্থাভাবে তাহার উপযুক্ত পরিচর্যা হইত না । পিতামহী তজ্জন্য সৰ্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন। 
নাই। এখন বেতন না পাইলেও অথবা কোন প্রকার উপার্জনের সম্ভাবনা থাকিলেও সে 
সম্ভায় জিনিস আনিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্রটা করে নাই। 


ছাতুবাবুর বাড়ীর সম্মুখেই বঙ্গ-রঙ্গভূমি ( বেঙ্গল থিয়েটার)-১ ছিল ৷ সম্মুখের 
বারাণ্ডা হইতে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় কিছু কিছু দেখা যাইত। এখানে ত্রিতলের বারাণ্ায় 
লিখিবার ইচ্ছা হয়। পূবেবেই লিখিয়াছি তাহার পুব্বেই 'কর্ণবীর' নামে Macbeth-এর 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এ সময় গ্রেট ইডেন প্রেসে সৰ্ব্বদাই যাইতাম। এই প্ৰেসেই 
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বঙ্গবাসী’: সম্পাদক বাবু (পরে রায় বাহাদুর) বিহারীলাল সরকারের ** সহিত আলাপ 
পরিচয় হয়, তৎকালে তিনি প্রভাতী” ** নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, বঙ্গবাসীর 
সহিত সম্পাদকীয় সংস্রব ছিল না। তিনি আমার “কর্ণবীর' পাঠ করিয়া নাটক লিখিতে 
অনুরোধ করেন। এ সময় দৰ্জ্জিপাড়ায় সম্ত্রাস্ত অধিবাসিগণের চেষ্টায় একটা থিয়েট্রিকাল 
ক্লাব ও তাহাদের যত্নে একট স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল । বিহারীবাবু আমায় একদিন 
ও লাউসেন নামে চারি খানি নাটক রচনা করি । এই চারি খানির মধ্যে মহাসমারোহে 
পার্শনাথ নাটক 


পাৰ্শ্বনাথ জৈন-সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য ২৩শ তীৰ্থদ্ধর ! তাহার পবিত্র চরিত্র 
মান্যগণ্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ৷ সকলেই অভিনয় দর্শনে পরিতোষ লাভ করেন। 
কিন্তু তাহারা যে মহাপুরুষকে ত্রিকালবিৎ দেবাধিদেব বলিয়া পূজা করেন, তাহার ভূমিকা 
লইয়া এক জন সামান্য মানব রঙ্গঘঞ্চে লীলা করিবেন, তাহা জৈন-সম্প্রদায় যুক্তিসঙ্গত 
মনে করিলেন না। তাহার সভা করিয়া স্থির করেন যে, তাহাদের উপাস্য গণকে অভিনয়ের 
পাত্র করিতে দিবেন না ৷ তদনুসারে তাহারা দৰ্জ্জিপাড়া থিয়েট্রিক্যাল ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণকে 
জানাইলেন যে, তাহাদের চির-উপাস্য পার্শনাথকে রঙ্গনঞ্চে আনিলে তীহাদের প্রাণে বড় 
আঘাত লাগিবে। তাহাদের অনুরোধে পাৰ্শ্বনাথ অভিনয় বন্ধ হইল। অভিনয়ের সাজ 
কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করেন। পাৰ্শ্বনাথ নাটক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল ৷ কিন্তু এই নাটকের 
বসুর নিকট পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ছিল, তাহার নিকট হইতে আর ফেরত পাইলাম না, 
সুতরাং আর ছাপা হইল না। 


হব্রিরাজ নাটক 


স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভাগিনেয় আমার সহপাঠী নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী 
অভিনেতৃবর্গকে অভিনয়ের চালচলন এবং সুপ্ৰসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য রায় বাহাদুর বৈকুষ্ঠনাথ 
বসু [১৮৫৩ ?%- ১৯১২] মহাশয়ের পুত্র জানকীনাথ বসু সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। দৈব 
দুর্ঘটনায় অল্প দিন মধোই দরক্ীপাড়ার রঙ্গমঞ্চ ভাঙ্গিতে হইল। সকল আয়োজন বৃথা 
হইল। তৎপর চৌধুরী বন্ধু আমার হরিরাজের পাণ্ডুলিপি লইয়া কাটিয়া ছাটিয়া বিসদৃশ 
আকারে একখানি অভিনব পুস্তক প্রস্তুত করিলেন সেই পুস্তকখানি স্টার থিয়েটারে অভিনয়ের 
জন্য সুপ্ৰসিদ্ধ নাটককার ও শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা অনৃতলাল বসু 1১৮৫৩-১৯২৯] মহাশয়ের 
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নিকট পাঠাইয়া দেন ৷ বসু মহাশয় জানিতে পারেন যে গ্রহের মূল রচয়িতা আমি । আমাকে 
তিনি ডাকাইয়া পাঠান। স্টার থিয়েটারে গিয়া তাহার সহিত দেখা করি । ১৮৮৩ সালের 
কথা । বসু মহাশয় আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন, এবং চৌধুরীর পাণ্ডুলিপি আমায় দেখিতে 
রাজতরঙ্গিনী হইতে হরিরাজের চরিত্র গ্রহণ করিয়াছি ৷ সেক্ষপীয়রের হ্যামলেট ও কিথলয়র 
হইতে কতকটা উপাদান লইয়াছি। তবে বিলাতী চরিত্রের অনুকরণ করি নাই। ভারতীয় 

আমার কথা শুনিয়া বসু মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, তবে আলোচ গ্রন্থে হরিরাজের 


> - ৭ 


হইয়াছে, তাহা কি ভারতীয় ক্লচি-সঙ্গত হইয়াছে? 


আমি বলিলাম, কখনই রুচিসঙ্গত হয় নাই । আমি পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের 
চরিত্র নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলাম যে রণজিৎ যখন তাহার মাতার অপবাদ শুনিয়াছিলেন, 
তৎকালে মাতার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ৷ সেইরূপ কাশ্মীর রাজকুমার 
হরিরাজের মনেও জিঘাংসাবৃত্তি জাগরিত হওয়া স্বাভাবিক । যেখানে সতীত্বের মূল্য মহার্থ 
নহে, সেখানকার সমাজে হ্যামলেটের মুখে মাতাকে পিতৃআলেখ্য দর্শনের কথা উঠিতে 
পারে । কিন্তু আদর্শ চরিত্রের লীলাস্তলী ভারতবর্ষে পুত্র ও মাতার মধ্যে ওক্লপ বাকৃবিতণ্ডা 
কখনই প্রকৃতিসঙ্গত বা শোভনীয় নহে। আমার হরিরাজ গ্রন্থে এরূপ রীতিবিরুদ্ধ কথা 
কোথাও লিখি নাই অথবা সেক্ষপীয়র হইতে কতকটা উপাদান গ্রহণ করিলেও 
সেক্ষপীয়রের কোন অংশের অনুবাদ করি নাই। 

বসু মহাশয় আমার কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। চৌধুরীর গ্রন্থ তিনি 
অনুমোদন করিতে পারেন নাই। চৌধুরী তাহাতে বিরক্ত হইয়াছিলেন ৷ তিনি নিজে অভিনেতা 
ছিলেন। কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে শিখাইয়৷ ও কয়েকজন অভিনেত্রী লইয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা 
করেন। তাহার যত্তে ন্যাশনাল রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে হরিরাজের অভিনয় হইয়াছিল । 
অভিনয়ের পরই সেই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা হয় । গ্রেট ইডেন প্রেসের কর্তা সুহৃদয় সুরেশচন্দ্র 
বসু গ্রন্থের প্রকাশক হইলেন। 

সুরেশবাবু আমার একজন হিতৈষী বন্ধু ছিলেন ৷ আমি সৰ্ব্বদাই তাহার নিকট যাইতাম। 
তিনি হরিরাজ নাটকের বিষয় বিশেষরূপে অবগত ছিলেন । পৃবের্বই লিখিয়াছি, চৌধুরী 
আমার হরিরাজ কাটিয়া ছাটিয়া ও তন্মধ্যে হ্যামলেটের স্থান বিশেষের অনুবাদ বসাহয়। 
তাহার মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন। এখন গ্রন্থকাররূপে তাহার নাম ছাপাইতে তিনি 
সাহসী হইলেন না। প্রকাশকের নামে বাহির হইল। অল্প দিন পরেই চৌধুরী গতাসু হইলেন ৷ 
কিছুকাল পরে হরিরাজ প্রসিদ্ধ অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের [১৮৭৬-১৯১৬] অভিনয়- 
নৈপুণ্যে সৰ্ব্বত্ৰ সমাদৃত হইল ৷ তখন হরিরান্ত বেওয়ারিস মাল ৷ পুস্তকের বিপুল সমাদর 
দেখিয়া অমরেন্দ্রনাথ গ্রন্থকাররূপে হরিরাজের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিলেন ৷ সেই সময় 
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হইতে নগেন্দ্ৰদ্ধয়ের গ্ৰন্থ রচনার কথা চাপা পড়িল । অমরেন্দ্রনাথ কেবল প্রসিদ্ধ অভিনেতা 
জন্ম পরিচয় অবগত ছিলেন, তাহারা সংবাদপত্রে এই অপূবৰ্ব ও বিসদৃশ ব্যাপারে প্রকাশ 
করিতে পুনঃ পুনঃ আমাকে অনুরোধ করেন । আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে নাটককার 
রূপে খ্যাতি লাভের আমার কোন দিন স্পৃহা নেই। অমরেন্দ্রনাথ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত [১৮৬৮-১৯৪২] মহাশয়ের অনুজ, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ 
করা আমার কৰ্ত্তব্য নহে। যদিও হরিরাজ সম্বন্ধে সকল কথাই বহুকাল চাপা ছিল, কিন্তু 
পরে প্রকাশ হইয়া পড়িল । বিশ্বকোষ সমাপ্তি উপলক্ষে ১৯১ ২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
প্রিয়বন্ধু ব্যোমকেশ সুস্তফী সুললিত কবিতার মধ্যে আমার হরিরাজের কথা ঘোষণা 
কিন্তু আমি নিক্ত মুখে কোন কথাই কাহাকেও বলি নাই । আজ নগেন্দ্রনাথ বা অমরেন্দ্রনাথ 
কেহই ধরাধামে নেই। আমারও জীবনসন্ধ্যা উপস্থিত ! হরিরাজের কথা প্রকাশ করিবার 
করিলাম। 

প্রথম শোকাবেগ ও গুদামে চাকরীর চেষ্টা 


আমাদের দুরবহ্থার কথা লিখিয়াছি। এই দুরবস্থার উপর আমাকে প্রচণ্ড শোকশেলে 
বিদ্ধ করিয়াছিল। কলিকাতা নিমতলার প্রসিদ্ধ "কাশীনাথ দত্ত মহাশয়ের গৃহে স্বর্গীয় 
ঈশ্বরচন্দ্র নিত্রের জ্যেন্তপুত্র নগেন্দ্রকুমার মিত্রের সহিত আমার কনিষ্ঠা ভগিনী হেমাঙ্গিনীর 
বিবাহ হয়। এক দিন বৈকালে ছাতুবাবুর বাটার চৌতালের ছাদে বসিয়া আছি, হঠাৎ 
সংবাদ পাইলাম যে আমার ভগিনীপতির মৃত্যু হইয়াছে । আমাদের মাথার উপর দিয়া অল্প 
দিনের মধ্যে অনেক বিপদ্‌ আপদ্‌ গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমাকে কিছু মাত্র বিচলিত 
করিতে পারে নাই। কিন্তু অল্পবয়স্কা ভগিনীর বৈধব্য সংবাদে আমার হৃদয়ে যেরূপ বিষম 
আঘাত লাগিয়াছিল, আমি জীবনে তাহা কখন বিস্মৃত হইব না। আমার হৃদয়ে কেন যে 
[১৮৮৮] রচিত হয়। সেই সময় আমার মনের ভাব শঙ্করাচার্য্যের মুখে প্রকাশ করিয়াছি 


“কেহ যার এ সংসারে নাই, 
হেন জনে কোথা আমি পাই £ 
শিখিব কেমন মন তার! 
সীমাশূনা হৃদয় তাহার 
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আপনার ভাবে চমৎকার-__" ইত্যাদি । 
শঙ্করাচাৰ্য্য নাটক লিখিবার সময় আমাকে শঙ্করাচার্যের উপনিষদ্‌ ভাষ্য ও বেদার্ত- 
সূত্রের ভাষ্য এবং তাহার চরিত্র সম্বন্ধে নানাগ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছিল ৷ এই অধ্যয়নের 
ফলে আমার শোকাবেগ তিরোহিত হইয়াছিল । মানবের ইচ্ছায় কোন কাজ্জ হয় না, সকলেই 
ভগবানের কার্য-কারণের নিয়মাধীন_ ইহাই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল । এই দুঃসময়ে শিশু 


সংসারের অবস্থা ত সমক্তিই ক্তানেনেন 1" দাদামণি আমায় ডাকিয়া সন্নেহে 
বলিলেন__“ তুমি আগামী দিপ্রহরের পর আমার সঙ্গে দেখা করিবে । আমি তোমাকে 
আপিসে উপস্থিত হইলাম ৷ সেখানে তাহার এক ভাগিনেয় গুদামের বড়বাবু। তাহার কাছে 
যাইবামাত্র তিনি যথেষ্ট আদর যতু দেখাইলেন। ভবিষ্যতে যাহাতে আমার উন্নতি হয় ও 
দুপয়সা রোজগার করিতে পারি, এ বিষয়েও কিছু কিছু উপদেশ দিলেন। ভাবী আশায় 
উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিলাম। পরদিন নৃতন পড়ুয়ার মত কাৰ্য্য শিখিবার আশায় রেলির 
অপরাহ্ছের পৃবের্বই নিজের কাছে ডাকাইয়া বেশ জলযোগ করাইলেন। এইরূপে পাঁচদিন 
কাটিয়া গেল ৷ ক্রমশ : গুদামের কাঙ্গে আমার বিতৃষ্ণ জন্মিতে লাগিল, মূৰ্খ কৰ্ম্মচারিগণ 
কিরূপে দু পয়সা কাকি দিয়া রোজগার করিবে, তাহাতেই ব্যস্ত । আমাকেও, কিসে উপরি 
পাওনা হয়, ঈঙ্গিতে শিখাইতে লাগিল । আমার কিন্তু এসব ভাল লাগিল না। যন্ঠ দিবসে 
গুদামে আসিয়াই মাথা ধরিল,__ দুই ঘণ্টা পরেই বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সেই দিন রাত্রে 
স্বপ্ন দেখিলাম, কে যেন আমায় বলিতেছে “ আর গুদামে যেও না, গুদামে তোমার কিছু 
হবে না।” পরদিন শয্যা হইতে উঠিয়া ঠাকুরমাকে স্বপ্নের কথা জানাইয়া বলিলাম, “ আমি 
আর গুদামে যাইব না।” ঠাকুরমা অনেক ভ্সনা করিলেন। কিন্তু আর আনি গুদামে 
গেলাম। না। স্বপ্ন আমি ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম। পরদিন 
ঠাকুরমা দাদামণিকে ডাকাইয়া আমার কথা জ্ানাইলেন। তিনি আমাকে গুদামে কাজ 
শিখিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন। আমি তাহাকে করজোড়ে বলিলাম, আমার প্রকৃতি যে 
কাজ চায় না, আমি সে কাজ করিতে পারিব না। দেখুন দাদামণি সকলই ভগবদিচ্ছা। 
যতদিন অদৃষ্টে কষ্টভোগ আছে, কেহ তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। নচেৎ আমাদের 
লক্ষ লক্ষ টাকার বিষয় উড়িয়া যাইবে কেন £ এ কথায় দাদামণি বিরক্তভাবে বলিয়াছিলেন, 
** কাজ না শিখিলে রোজগার করিতে না পারিলে পেট চলিবে কিক্পপে £”" উত্তরে আমি 
বিনীতভাবে বলিয়াছিলাম "দানামণি: আপনি একজন অসাধারণ জ্ঞানী ! আপনার মুখে 
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এরূপ কথা শুনিব আশা করি না ৷ যিনি জীবন দিয়েছেন, সেই ভগবান্ই আহার জোগাইবেন। 
আপনি কোন চিস্তা করিবেন না, সেই চিস্তামণিই আমাদের জন্য চিত্তা করিতেছেন।”' 
আশীৰ্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন ৷ 
সংস্কৃত শিক্ষা 

সেইদিন হইতে আমার হৃদয়ে কে যেন এক অনিদিষ্ট শক্তিসঞ্জার করিয়া দিলেন ৷ 
আমি কোন্‌ পথে চলিয়াছি, তাহা বুঝিলাম না। পর দিনই একটা সস্ত্রান্ত ছাত্র জুটিল, মাসিক 
১২ টাকা পাইব ঠিক ইইল। এই ১২ টাকার মধ্যে ৭ টাকা ঠাকুরমাকে দিতাম। এ সময় 
সংস্কৃত শিক্ষা করিবার আমার একান্ত ইচ্ছা ৷ পাণিনি অভ্যাস করিতে না পারিলে সংস্কৃত 
শান্ত্রসমুদ্র মন্থনের সুবিধা হইবে না, ইহাই আমার ধারণা । তৎকালে আমার বাল্যবন্ধু 
রজনীকান্ত বিদ্যারতু সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক গোবিন্দ শান্ত্রীর নিকট 
৫ টাকায় এক ঘণ্টা পড়াইবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিলাম। তাহার নিকট আমি প্রথমে 
লঘুকৌমুদী ও পরে সিদ্ধান্তকৌমুদী পাঠ করি । 

শব্দেন্দু-মহাকোষ 

এই সময় আমার গ্রেট ইডেন প্রেসের সুহৃদ সুরেশচন্দ্র বসুর পরামর্শে ইংরাজী ও 
তাহারই প্রেসে ছাপা হইবে, আমি মহাকোষ সঙ্কলন করিব । ১৮৮৪ খ্রীঃ আমাদের সংকলিত 
মহাকোষ 'শব্দেন্দুমহাকোষ' নামে ফৰ্ম্মা ফৰ্ম্ম৷ বাহির হইতে থাকে । একাকী এই মহাকোষ 
সঙ্কলনকলে আমাকে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হইত। অনেক সময় উপকরণ 
সংগ্রহের জন্য আমাকে মেট্কাপ হল (অধুনা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী) নামক পুস্তাকাগারে 
যন্ত্রণায় অস্থির থাকিতাম। সৰ্ব্বদাই মাথায় বরফ দিতে হইত। এ সময় সুরেশবাবুর জ্যেষ্ঠ 
উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ বসু মহাশয় আমার নিকট থাকিয়া অনেক পরিচর্যা করিয়াছিলেন, তাহার সে 
সহায়তা আমি জীবনে কখনও ভুলিব না। শব্দেন্দু-মহাকোষের প্রথম ২৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ 
১০০পৃক্ঠা একমাত্র আমার হস্তে সংকলিত হয়। শিরঃপীড়ার কারণ কএকদিন ছাপা বন্ধ 
থাকে। অল্পদিন মধ্যেই এই মহাকোষের প্রায় দুই হাজার গ্রাহক হইয়া ছিল । সাধারণের 
তিনি কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় উপেন্দ্রবাবু আমার সংকলন-কার্ষে 
সহায়তা করিবার জন্য বিশ্রেশ্বর চৌধুরী ও রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক দুই জনকে মিলাইয়া 
দিলেন । উভয়ে উচ্চ শিক্ষিত ও পরিশ্রমী ছিলেন। 
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শব্দেন্দু-মহাকোষে ৩টা স্তম্ভ । প্রথম স্তম্ভে ইংরাজী আদ্য বর্ণমালা অনুসারে ইংরাজী 
শব্দ, তাহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা অর্থ, প্রধান প্রধান ইংরাজী গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ 
প্রয়োগ এবং যে যে এতিহাসিক, ভৌগলিক ও দার্শনিক শব্দের বিস্তৃত পরিচয় আবশ্যক, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, দ্বিতীয় স্তম্ভে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বৈদিক, পৌরাণিক ও এতিহাসিক 
সকল প্রধান শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় বিবরণ এবং তৃতীয় স্তত্তে অকারাদি বর্ণানুক্রমে 
বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ও যে সকল বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাঙ্গালা ভাষার প্রচলিত হইয়াছে, সেই 
শব্দের বুৎপত্তি, অর্থ, প্রমাণ প্রয়োগ এবং পর্যায় শব্দ বিস্তৃতভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। 


বিশ্বেম্বর বাবু ও রাক্রেন্দ্রবাবু প্ৰথম স্তম্ভের ভার গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
সজস্তের ভার আমার উপর অৰ্পিত হয়। ৯০ ফর্ম্মা পযত্তি বেশ চলিল । আমার সহযোগী 
কিছু ন্ৈণ ছিলেন। তাহার অবর্ভমানে স্থীর কি হইবে এই তাহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল । 


একদিন গ্রেট ইডেন প্রেসে রাজেন্দরবাবু, বিশ্বেশ্বরবাবু, উপেন্দ্রবাবু ও সুরেশবাবু 
আমরা পাঁচজনে একত্র হইয়াছি। শব্দেন্দু-মহাকোষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হইল । 
রাজেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করিলেন, শরীর অনিত্য কাহার কখন কি হয় কেহ বলিতে পারেন না। 
যদিও মহাকোষ হইতে উপস্থিত লাভের আশা নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা একটা মুল্যবান 
সম্পত্তি মধ্যে গণ্য হইতে পারে । সুতরাং একটা পাকাপাকি লেখাপড়া হওয়া কর্তব্য। 
খরচ খরচা বাদে ভবিষ্যতে আমরা কে কি পাইব স্থির হওয়া আবশ্যক। সকলেই তাহার 
প্রস্তাব সমর্থন করিলেন ৷ উকীলের বাড়ীতে আমাদের অংশ নির্দেশে পাকা লেখাপড়া 
বিশ্বেশ্বরবাবু তাহার কার্চালাইয়া লইলেন । ১০০ ফর্ম্মা বাহির না হইতে হইতেই রাহেন্দ্রবাবু 
প্রিয় পত্নীকে ফেলিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন । এখন আমরা মহাবিভ্রাটে পড়িলাম । রাজেন্দ্রবাবুর 
স্ত্ৰী তখনও নাবালিকা । লেখাপড়া বাধা বাধির ফলে সুরেশবাবু মহাকোষ প্রকাশে সাহসী 
হইলেন না। আমার প্রথম উদ্যম ও সাধনার বীজ মুকুলিত হইতে না হইতে শুকাইয়া গেল ৷ 
শব্দেন্দু-মহাকোষে প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় ইংরেজী “A” অক্ষরের এবং বাঙ্গালা ‘অ’ অক্ষরের 
চতুর্থাংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল । 


শিক্ষাণ্ডক আনন্দকৃষ বসু ১* 


দৌহিত্র অসাধারণ বিদ্বান আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। যিনি 
বিতরণ দ্বারা জগৎবিখ্যাত হইয়াছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাজা রাধাকাত্ভ দেবের 
।১৭৮৩-১৮৬৭। ভবনে প্রবেশ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। বিশেষতঃ তাহার 
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দৌহিত্র বাষিকল্প আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়কে দেখিয়া আমার হৃদয়ে যেন এক অনিৰ্ব্বচনীয় 
তড়িতশক্তি সঞ্চালিত হইয়াছিল । দর্শন মাত্রই সেই মহাপুরুষের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। 
তিনি প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিয়া আমাকে সাদরে নিকটে বসাইলেন । আমরা মনে হইল 
আমি জ্ঞানমন্দিরে উপস্থিত চারিদিকে জ্ঞানসম্ভার অমুল্য পুস্তকরাজি, মধ্যে পবিত্র কাষ্ঠাসনে 
সেই জ্ঞানময় তপ্তকাঞ্চনবর্ণ মহাপুরুষ ৷ প্রাচ্য পাশ্চাত্য জগতের জ্হানভাণ্ডারের অমূলা 
করিয়া আমার মনে এক অপৃকর্ব ভাব উদিত হইল । তখনই যে আমার মনে রইল, আমার 
ভ্রান্তচিত্ত এতদিন যাহাকে অনুসন্ধান কারিতোছিল, বিধি আজ বুঝি তাহাকে মিলাইয়া 
দিয়াছেন। বলিতে কি, সেই দিন হইতেই সেই মহাপুরুষকে গুরু বলিয়া মনে মনে বরণ 
করিয়াছিলাম। প্রথম দর্শনেই তিনি আমাকে তাহার অন্তরঙ্গ পরমাত্মীয় বলিয়া মনে 
সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় 


প্ৰথম দর্শনের পর সপ্তাহের মধ্যে তিন চারি বার সেই সাধুপুরুষের নিকট উপদেশ 
লইবার জন্য যাতায়াত করিতাম। 


স্বৰ্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়া প্রিয় জামাতা অনুতলাল 
করিয়াছিলেন ৷ সংস্কৃতকলেজের টোল বিভাগে পূৰ্ব্বে ব্ৰাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতির 
প্রবেশাধিকার ছিল না। অনৃতলাল মিত্র মহাশয়ই সবর্বাগ্রে সংস্কত-কলেজের ঢোলে ভর্তি 
হইয়াছিলেন। সে কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীতে প্রকাশ আছে। আনন্দকৃষ্ণ বসু 
মহাশয়ও উপযুক্ত ভাবে সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি নানাভাষায় 
কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তৎকালে তাহার মত ইংরাজ্জী লেখক কমই ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহার নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। প্রত্ুতত্ববিদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও সুপণ্ডিত 
স্বত্ব দিয়া যান ৷ রাঙ্গা ইয়ুরোপ ও আমেরিকার রাজনানগুলী ও পণ্ডিত সমাজে "শব্দকল্পদ্রুম 
উপহার পাঠাইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন । রাজা বঙ্গাক্ষরে শব্দকল্পদ্রুম’ প্রকাশ করেন, একারণ 
নানা দেশ বিদেশ হইতে নাগরাক্ষরে শব্দকল্পদ্রম প্রকাশ করিবার অনুরোধ আসে । অমৃতলাল 
নিত্র ও আনন্দকূষ্ত বসু মহাশয় উভয়ে বৈদিক শব্দ সহ নাগরাক্ষরে শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশের 
আয়োজ্ঞন করেন। তাহাদের সম্পাদকতায় নাগরাক্ষরে এক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই 
সংখ্যায় উভয়ের পাণ্ডিত্য ও সঙ্কলননৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে । বাঙ্গালার দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে 
নাগরাক্ষরে শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশের প্রথম আয়োজন মুকুলেই বিলয় হয় । কিছুকাল পরে 
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রাজা নবকৃষ্ণের বংশধর কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও রাজবংশের জামাতা কুলীনবর 
বরদাকান্ত মিত্ৰ মহাশয় শব্দকল্পদ্রনের একটি বাঙ্গালা সংস্করণ প্রকাশ করেন, এই ২য় 
সংস্করণে আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় ."* কায়স্থ" শব্দের পাদটাকায় “ কায়স্থ’' জাতির 
ক্ষত্রিয়ত্বমূলক শাস্ত্ৰীয় প্ৰমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। 


ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষণা কল্পে ‘কায়স্থ কৌস্তুভ'-- প্রকাশ ও ক্ষত্রিয়োচিত উপবীত গ্রহণ করেন। 
তৎপৃবের্ব দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ সমাজে কুলীনগণের একলাই করিয়া রাঙ্গা রাধাকান্তের 
পিতা রাজা গোপীমোহন গোষ্টীপতি হইয়াছিলেন, তৎপরে রাজা রাধাকান্ত পিতৃপদে 
রাধাকান্তের উপদেশ গ্রহণ করেন নাই । তিনি সে সময়ের কতিপয় প্রধান অধ্যাপকের 
পিতা রাজা নিত লোলা ন UE 9১9 লি 
- প্রতিযোগিতা থাকায় রাজা রাধাকান্ত রাজা রাজনারায়ণের প্রতিকূল হইয়াছিলেন। তাহার 
নিযুক্ত পণ্ডিতগণ-_পূ্বেবই স্বকপোলকল্পিত আচার -নির্ণয়তন্ত্রের দোহাই দিয়া শব্দকল্পদ্রমে 
কায়স্থের শৃদ্রত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । কিন্তু পরে প্ৰয়াগ হইতে আদীত ও পিতৃরন্ষিত_ 
বিবাহে প্ৰথম কুশণ্ডিকা চালাইয়াছিলেন এবং শেষাবস্থায় বৃন্দাবন বাসকালে প্রিয় দৌহিত্র 
বসু মহাশয়কে তাহার অভিপ্রায় জানাইয়া পত্র দিয়াছিলেন। সেই জন্যই বসু মহাশয় 
শব্দকল্পদ্কমের বঙ্গাক্ষরে ২য় সংস্করণে ক্ষত্রিয়ত্মূলক শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সন্নিবেশিত 
করিয়াছিলেন ৷ তবে এই সংস্করণে বসু মহাশয়ের চিরপোষিত আকাঙ্থা তৃপ্ত হয় নাই। 


বরদাপ্রসাদ বসু ও হরিচরণ বসু উভয় ভ্রাতা বসু মহাশয়ের নিকট শব্দকল্পদ্ৰমের 
স্বত্ব ক্রয় করেন ৷ বসু মহাশয়ের উৎসাহে ও অনুরোধে অহামনা বসু ভ্ৰাতৃদ্বয় নাগরাক্ষরে 
প্রকাশ কার্ক চলিতেছিল। পুবের্বই বলিয়াছি, আমার সহযোগী রাজেন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে আইনের 
কুটজালে শব্দেন্দুনহাকোষ বন্ধ হইয়া যায় । বসু মহাশয়ের উপদেশে আমি, জর্ম্মণ ও ফরাসী 
ভাষা শিক্ষা করিতেছিলান এবং একজন মৌলবীর নিকট ফারসী পড়িতে আরম্ভ করি ৷ এ 
সময় আমার সাংসারিক অবস্থা অতি শোচনীয়। ছাত্র পড়াইয়া যে ১৫ টাকা পাইতাম, 
তন্মেধো আমার সংস্কৃতাধ্যাপক রাজনীকান্ত বিদ্যারত্বকে ৪ টাকা এবং মৌলবী সাহেবকে 
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৫ টাকা দিতাম, ৭ টাকা মাত্ৰ পিতামহীর হস্তে যাইত। অল্পদিন পরে এই ছাত্রটীও আমায় 
বেতন দিব, এই চিন্তায় আমায় অধীর করিয়া ফেলিয়াছিল। আমার মলিন বিষগ্ন বদন 
দর্শন করিয়া একদিন বসু মহাশয় ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি আমার মুখে সমস্ত 
শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হন ৷ আমার সৌভাগ্যক্ৰমে সে দিন বসু মহাশয়ের নিকট শব্দকল্পদ্রম 
প্রকাশক হরিচরণ বসু মহাশয় উপস্থিত ছিলেন । তাহাকে বসু মহাশয় অনুরোধ করেন যে 
শব্দকল্পদ্ৰমের পরিশিষ্টের শব্দসংগ্রহের জনা আমাকে নিবুক্ত করিতে হইবে । হরিচরণ 
বাবু সাদরে আমায় গ্রহণ করিলেন, সেই দিনই মাসিক ২৫ বেতনে আমি নিযুক্ত হইলাম । 
স্থির হইল, প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া ৭১নং পাথুরিয়াঘাটা শব্দবল্পদ্রম আপিসে গিয়া বেলা 
৭টা হইতে ১১টা পর্যন্ত কাৰ্য্য করিতে হইবে । আমার উপর ভার হইল শব্দকল্পদ্রমে যে 
সকল শব্দ নাই, নানা পুঁথি পাঠ করিয়া সেই সকল শব্দ সংগ্রহ করিতে হইবে ৷ শব্দকল্পদ্রথে 
বৈদিক, দার্শনিক, জেন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় সংস্কৃত শব্দ সমূহ সম্যক নাই, সুতরাং আমাকে 
এরূপ গ্রস্থাদি পাঠ করিয়া শব্দ সংগ্রহ করিতে হইত। 

এবং বৈকালে আনন্দকৃঝ্ বসু মহাশয়ের নিকট উপদেশ লইতাম। হরিচরণ বাবু এ সময়ে 
দাক্ষিণ্য উদারতা আমি এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের 
সমূহ উপদেশ ও হরিচরণ বসু মহাশয়ের আশ্রয় না পাইলে আমার জীবন কোন পথে 
অদৃষ্ট সুপ্ৰসন্ন ও জীবনের নূতন অধ্যায় আরস্ত হইল । 


রাজবাটীতে সৰ্ব্বদা গতিবিধি হেতু অল্পদিনের মধ্যেই সকলের নিকট পরিচিত হই। 
তখনও ব্লাজা রাধাকান্ত দেবের মধ্যম পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর জীবিত 
ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। তিনি আমার পরিচয় পাইয়া আপনার 
জন বলিয়া মনে করিতেন । তাহারই নিকট শুনি, রাজা নবকৃষ্ণের দৌহিত্র আমার পিতামহীর 
পিতা) কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় অনেক সময় এই রাজবাটাতে অবস্থান করিতেন। যে 
ঘরটাতে তিনি থাকিতেন, তাহাও একদিন দেখাইয়াছিলেন । রাঙ্গা বাহাদুর যে ঘরে বসিতেন, 
তাহার পশ্চিম পাৰ্শ্বের ঘরে রাজা রাধাকাভ্তদেবের সংগৃহীত হস্ত-লিখিত ও মুদ্রিত ফরাসী 
ও প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ থাকিত, মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইতে বঙ্গদেশে যে সকল প্রাচীন বাঙ্গলা 
গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থ উক্ত গ্রস্থাগারে রক্ষিত। রাজা বাহাদুরের উক্ত বিশ্রাম 
রাধাকাস্তদেবের বহু অর্থ ব্যয়ে সংগৃহীত সংস্কৃত পুথিগুলি সুশোভিত। রাজা রাজেন্দ্র 
বাহাদুরের অনুমতি লইয়া এ সকল অমূল্য গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি প্রায় 
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মাসাধিক পরিশ্রম করিয়া উল্ত সংস্কৃত পুথি সমূহের তালিকা করিয়াছিলাম। এতদ্বিন্ 
আনন্দকৃষ্ণ মহাশয়ের সংগৃহীত পুথিগুলি দেখিবারও সুযোগ হইয়াছিল । 


ঘটনা উল্লেখযোগ্য মনে করি। আমি তখনও ছাতুবাবুর বাড়িতে থাকি । এই বাটার পূর্বদিকে 
শিবমন্দিরের উত্তরে সাবেক ছাতুবাবুর বাটার এক অংশ ভাড়া দেওয়া ছিল । এই ভাড়া 
চিতেন । তাহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ছাতুবাবুর পূজার দালানে ও চাদনীতে সভা হইয়াছিল, 
কলিকাতায় গণামান্য প্রায় সকল বাক্তিই সভাস্থ হইয়াছিলেন। প্রায় বেলা সাড়ে এগারটায় 
তাহার নিকট আসিয়া উপবেশন করি । স্বয়ং আচাৰ্য্য চৌধুরী মহাশয় রাক্তা বাহাদুরকে 
অগ্ে মালা না লইয়া আমার গলদেশে অগ্রে মাল্য দিতে অনুরোধ করিয়া বলেন, “ এ 
বাড়ীতে অগ্রে মাল্য লইবার আমি অধিকারী নহি।” এ কথায় সকলেই আশ্চৰ্য্য বোধ 
করিয়াছিল । আমি তাহাদিগকে ইঙ্গিতে বলি, যে ভবনে আজ রাজাবাহাদুর উপস্থিত, তাহার 
পরমাস্্রীয়দপে আমি এখানে উপস্থিত । আমার গলদেশে অগ্রে মাল্য দেওয়ায় সেই গৃহস্বামীরই 
সম্মান রক্ষা হইল ৷ মানীই মানীর মান রক্ষা করিতে জানেন । পূৰ্ব্বে এইরূপ সামাজিক প্রথা 
ছিল, আজকাল এরূপ সামাজিকতা বড় দেখা যায় না। 








শব্দকল্পদ্রুম কার্যালয়ে ছাপাখানা ছিল। হরিচরণ বাবু আমার “শস্করাচার্য” পাঠে 
আনন্দিত হইয়া ছাপাইবার ব্যবস্থা করেন, কারণ এ সময় আমার ছাপাইবার ক্ষমতা ছিল 
না। পুস্তক প্রকাশিত হইলে প্রধান প্রধান পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। 
তাহারা সকলেই গ্ৰন্থ খানির প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক জনের উপদেশ আমি কখনই 
ভুলিব না। পৃবের্বই লিখিয়াছি ভীমঘোষের গলিতে গ্রেট ইডেন প্রেসে আমি প্রায় প্রত্যহই 
যাইতাম। এই প্রেসে নাট্যাচার্ধ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের গ্রন্থ ছাপা হইত। যে সময়ের 
কথা লিখিতেছি সে সময়ে তাহার “বিবাহ বিভ্রাট" [১৮৮৪] ছাপা হইতেছে ৷ একদিন বেলা 
১টা কি ২টার সময় গ্রেট ইডেন প্রেসে গিয়া একখানি বেঞ্চের উপর শুইয়া আছি, আমার 
তন্দ্রা আসিয়াছে সেই সময় অমৃতবাবু প্রুফ দেখিতে আসিয়াছেন । আমার সুহৃদ সুরেশবাবু 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি শঙ্করাচার্যা দেখিয়াছেন £ পুস্তক সম্বন্ধে মত কি? 
অমৃত বাবু বলেন, “পুস্তকের মুখবন্ধ পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে এ লোকটা নাটক লিখিয়া 
বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া যদি পুরাতত্তবের আলোচনা করে, তাহা হইলে নিজের যথেষ্ট 
উন্নতি করিতে পারে৷ 
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অমৃত বাবুর কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিলাম। তাহার উপদেশ-বাণী আমার মৰ্ম্মস্পশ 
আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় একজন পুরাবিদ ছিলেন । তাহার উপদেশে পুরাতন্ড বিষয়ে আনি 
যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করি । তাহার নিকট পুস্তকের সন্ধান লইয়া আমি অনেক সময় মেটকাপ 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সেখানে বা বাড়ীতে আনিয়া রাত্রি জাগিয়া পাঠ 
করিতান। এদিকে শব্দকল্পদ্রুন কার্যালয়ে বসিয়া বৈদিক ও দার্শনিক সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়া 
অপ্রকাশিত শব্দ সংগ্রহ করিয়া অকারাদি ক্রমে সাজাইতাম। নেপালী বৌদ্ধ সমাজে যেরূপ 
বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, জৈন সমাজেও সেইরূপ বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সংবাদ পাইয়া 
আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পরামর্শে বঙ্গীয় জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র আজিমগঞ্ড, 
বালুচর. জিয়াগঞ্ড প্রভৃতি দর্শনে যাত্রা করি । স্থির হয় নাগরী শব্দকল্পদ্রমের গ্রাহক সংগ্রহ 
এবং পরিশিষ্টের জন্য জেন পুথি সংগ্রহ করিব। 

তৎকালে আজিমগঞ্ে আমার মাতার ছোট মাতুল অমৃতলাল কর মহাশয় 
মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তার ছিলেন। তিনি সপরিবারে এখানে বাস করিতেন । তাহার 
কলকাতাস্থিত বাসভবনে মাতামহের সহিত বষাধিক কাল কাটাইয়াছিলেন। তিনি ও তার 
পত্নী আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। আক্তিমগঞণ্ডে আসিলে তাহারা আমাকে যথেষ্ট 
আদর যত্ন করিয়াছিলেন ৷ পূর্ব্বেই আমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্যে প্রত্রদ্ধারা ডাক্তার 
রাখিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুরের নিকট 
করিতে আদেশ করেন। আজিমগঞ্জে ধনপৎ সিংহের একটা সুন্দর জেনমন্দির আছে। 
তিনি প্ৰভূত অর্থ ব্যয় করিয়া শ্বেতান্বর জৈন সম্প্রদায়ের অঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি সটাক 
ছাপাইয়া মন্দিরের একটা প্ৰকোষ্ঠে রক্ষা করেন এই সকল অঙ্গ ও উপাঙ্গগুলির মূল অর্ধ 
মাগধী ভাষায় ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। আমি সটীক ভগবতীসূত্র, উত্তরাধ্যয়নসূত্র, 
প্রশ্নব্যাকরণসূত্র, সৃত্রকৃতাঙ্গ ও জ্ঞাতাধর্ম্ম কথাসৃত্র উপহার পাইয়াছিলাম। ৷ সটাক ভাগবতীসূত্র 
খানি অতি বৃহৎ গ্রন্থ, তৎকালে সাত শত টাকা মূল্য নির্দিষ্ট ছিল । যদিও এই সকল গ্রন্থ 
চচ্চায় ও অদ্ধমাগবীভাষা শিক্ষায় আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। 

ধনপৎ সিংহের জৈনমন্দির ব্যতীত রায় মেঘরাজ বাহাদুর, গোলাপষ্টাদ নৌলক্ম্মা, 
সিতাবচীদ নাহার ও ছত্রপৎ সিংহের সংগৃহীত জৈনশাস্ত্ৰের পুথি দেখিবার সুবিধা হইয়াছিল ৷ 
এ ছাড়া জিয়াগপ্ডের মহান্তের আখড়ায় এবং স্থানীয় হিন্দুস্থানী ব্ৰাহ্মণ আবাসেও বিস্তর 
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হিন্দুশাস্ত্ৰের পুথি দর্শন করিয়া তালিকা লইয়া ছিলাম। 


একদিন মহান্তের আখড়া হইতে ফিরিতেছি পথে এক ডাকপিয়নের সহিত দেখা, 
তাহার নামটি স্মরণ নাই, কথায় কথায় তাহার নিকট শুনিলাম তাহাদের ঘরে অনেক 
বাঙ্গালা প্ৰাচীন পুথি ছিল, কীটদষ্টের কারণ ও জ্বালানি কষ্টের জন্য পাটা খুলিয়া অনেক 
পুথি গঙ্গাগর্ভে বিসৰ্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। এখনও কয়েকথানি তাহাদের ঘরে আছে। তাহার 
সহিত বরাবর তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। পিয়ন নামাবলি দিয়া হ্ুড়ান ২টা 
পুথির তাড়া বাহির করিল । আমি দেখিতে লাগিলাম। তখন সন্ধা আগত । হ্রনেকটা পথ 
আসিতে হইবে, অথচ পুথি দেখার লোভ ছাড়িতে পারিতেছি না। পিয়ন একজন পরন 
মুগ্ধ হইলাম ৷ আমি তাহাকে বলিলাম, "ভাই, আমি তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি। আমি 
তোমার অপরিচিত, অথচ তুমি পরমাক্সীয় বন্ধুর ন্যায় কাজ করিলে তুমি কি পুথিগুলি 
আর ফেরত লইয়া যাইব না। এ কয়দিন আপনাকে আমি লক্ষ্য করিয়াছি । আপনি পুথির 
জন্য পাগল, আপনার মত এই অল্প বয়সে পুথির অনুসন্ধান করিতে আমি কাহাকে দেখি 
নাই। পুথির নাম শুনিলে আজকাল ভাল লোকেও সুখ কিরাইয়া চলে । আমি অনেক পুথি 
গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিয়াছি। এগুলি আপনাকে দিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছি । "" 


আমিও বলিলাম, * তুমি যথাথই বলিয়াছ, তবে ভাই, আমি পুথির পাগল নহি, 
আমি পুথির কাঙ্গাল, তুমি এই কাঙ্গালকে অপ্ৰত্যাশিতভাবে যেরূপ উদারতা দেখাইলে 
তাহা আমি জীবনে কখন ভুলিব না।” রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় পিয়ন বিদায় হইল। 
আমি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম । কিন্তু নিদ্রা আসিল না, পিয়নের চরিত্র চিন্তা 
দৈন্য, তাহার সরলতা অনুকরণীয় । এরূপ হৃদয়বান ব্যক্তি আজকাল অতি বিরল ।পিয়নের 
কথায় বুঁঝিলাম যে কেবল রাষ্ট্রবিপ্রব,. গৃহদাস বা স্থান পরিবর্তন বলিয়া নহে, কত শত 
বাঙ্গালার পুথি এইরূপ গঙ্গাগর্ভে বিসজ্ভিতি হইয়াছে। প্রাণটা কীদিয়া উঠিল । তৎপর দিন 
সংগৃহীত পুথি ও জৈন শাস্ত্ৰগুলি ডাক্তার দাদার বাসায় রাখিয়া স্টিমারে বহরমপুর চলিলাম ৷ 
আমি এখানে আসিয়া তাহাদের বাসায় উঠিলাম। সে দিন শনিবার নিতাই বাবুর অফিস 
হইতে আসিয়া বৈকালে রেসম-বিভাগের বড়কর্তা কথিতনামা নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 
নিকট আমায় লইয়া গেলেন ৷ তিনি মুখার্জী সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন ৷ তাহার নিকট 
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রেশম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পাইলাম । কীট হইতে আরম্ভ করিয়া কত প্রকার গুটী ও 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে আর কেহ ছিল না। তিনি ইয়ুরোপ ঘুরিয়া রেশমতত্ত শিখিয়া 
বিবি-বিবাহ করিয়া এদেশে ফিরিয়াছেন। তাহার নিকট শুনিলাম তিনি রেশম সম্বন্ধে এক 
পরিশিষ্টের জন্য আমি বৈদিক শব্দ সংগ্রহ করিতেছি কথা প্রসঙ্গে অবগত হইয়া তিনি 
বেদই আছে । আপনাকে সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যাইতে পারি |" 





বহু দিনের আশা পূর্ণ হইতে পারে ।” মুখাজী সাহেব জানাইলেন, " আমি কালই সংবাদ 
লইব এবং আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব ।” নিতাই বাবুর সহিত বাসায় ফিরিয়া 
আসিয়া শুনিলাম-_ কাসিমবাজারের রাজবাটাতে গোপাল উড়ের*২ বিদ্যাসুন্দর যাত্রা 
হইবে ৷ যাহারা গোপাল উডের সহিত অভিনয় করিত, তাহাদের মধ্যে যাহারা জীবিত 
আছে তাহারাই অভিনয় করিবে । গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা আমরা কখনও দেখি 
নাই, __তবে এই যাত্রার দলের অসাধারণ সঙ্গীতনৈপুণ্য ও কৃতিত্বের পরিচয় বহু গুণী 
করিলেন । আমিও এ সুযোগ ছাড়িতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া আমরা 
কাশিনবাজার রাক্ঞবাটাতে আসিলান। সেখানে গিয়া দেখি লোকে লোকারণ্য, গোপাল 
উড়ের বিদ্যাসুন্দর নাম শুনিয়া বহু দূর হইতে বহু লোক আসিয়াছে রাজবাটার সুবিস্তৃত 
প্রাণে তিলার্ স্থান ছিল না, অতিকষ্টে রাজকর্্মচারিগণের যত্রে পশ্চাদ্ৰাগ দিয়া অভিনয় 
স্থলে উপস্থিত হইলাম। গোপাল উড়ের শিষ্যগণ বাস্তবিক সঙ্গীতকলায় সবর্বসাধারণকে 
বিমুগ্ধ করিয়াছিল । কিন্তু অত্যধিক জ্ঞনতায় গলদ্ঘৰ্ম্ম হইয়া যাত্রা শেষ হইবার পূবেৰ্বই 
আমাদিগকে উঠিয়া পড়িতে হইল । আমরা যে গাড়ীতে গিয়াছিলাম, সেই গাড়ীতেই প্রায় 

পরদিন গৌরবল্রভ বাবু আমাকে বহরমপুরের সবর্বপ্রধান উকীল বৈকুষ্ঠনাথ 
হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি শব্দকল্পদ্রমের এই সংস্করণ দেখিয়া বিশেষ উৎসাহ 
দেখাইলেন এবং মহারাণী স্বর্ণনয়ীর :- পুস্তকাগারের জন্য একসেট শব্দকল্পদ্রমের গ্রাহক 
হইলেন ৷ পুথি সংগ্রহে তিনি উপযুক্ত সাহায্য করিবেন আশা দিয়াছিলেন। 
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আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মুখাৰ্জী সাহেবের পত্র পাইলান। তিনি ৪টার সময় 
আমাকে ডাক্তার রামদাস সেনের গ্রন্থাগার দর্শনে লইয়া যাইবেন সংবাদ দিয়াছিলেন। 
আমি যথাসময়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। উভয়ে রামদাস সেনের ভবনে উপস্থিত 
হইলাম ৷ সেন মহাশয় তৎকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন । তাহার মুল্যবান পুস্তকালয় 
দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইল । তিনি অর্থব্যয় করিয়া যে জ্ঞানভাণ্ডার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, 
সম্পাদিত খখ্ধেদ সংহিতা '* বাহির করিলাম, প্রায় এক ঘণ্টা ঘাঁটিয়া রেশনীয় বসন্তের 
সন্ধান হইল । কিন্তু তাহা রেশন কি পশম তাহা লইয়া সন্দেহ থাকিল। 


এখানে দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুথি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম । আমি শব্দকল্পদ্রুমের 
পরিশিষ্টের জনা পুথি সংগ্রহ করিতেছি, এ কথাও প্রকাশ করি তথায় এক একজন 
অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন ৷ কথা প্রসঙ্গে তাহারা বলেন যে, শব্দকল্পদ্রুম পণ্ডিত সমাজে 
আদরণীয় বটে, কিন্তু সবর্বসাধারণের পক্ষে এই মহাগ্রন্থের উপযোগিতা দেখি না। 
সবর্বসাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে বিশ্বকোষ অভি প্রয়োজনীয় আদরের সামগ্রী হইতেছে, কিন্তু 
নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই মহাগ্রন্থ এক ভাগ হইয়া বন্ধ হইয়াছে । তাহাতে বাঙ্গালীর 
যে ক্ষতি হইল, তাহা বলিবার নহে। সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ আমাকে একজন বড় লোক 
ও শব্দকল্পদ্রুমের প্রকাশকের পরমাত্রীয় মনে করিয়াছিলেন ৷ আমাকে সম্বোধন করিয়া 
হইলে প্রকৃত দেশহিতকর মহাকার্য্য করা হইবে । উত্তরে বলিয়াছিলাম-_ বিশ্বকোষ প্রকাশ 
সহজ ব্যাপার নহে । বহু আয়াস, বহু লোকের আনুকুলা ও বহু অর্থব্যয় সাপেক্ষ । আমাদের 
সন্ধ্যার সময় গোরাবাজারের বাসায় ফিরিলাম। জলযোগের পর পুথি সংগ্রহ ও 
শব্দকল্পদ্রুম প্রচারকল্পে মুর্শিদাবাদ জেলায় কোথায় কি করিতে হইবে, গৌরবাবু ও নিতাইবাবুর 
সহিত তাহার পরামর্শ হইল । 
ভঙ্গের পৃবের্ব অন্তত স্বপ্ন দেখিলাম__ যেন সেই গৃহ উজ্জ্বল আলোকে প্ৰদীপ্ত হইয়াছে__ 
তন্মধ্যে হইতে বামাকণ্ঠে আমাকে সন্নেহ সম্বোধন করিয়া কে যেন আমায় বলিতেছেন, 
“যাও, কলিকাতায় চলিয়া যাও, বিশ্ব কোষের ভার গ্রহণ কর!” এ ডাকে আমি কোন 
সাড়া দিলাম না। মনে করিলাম-_ 
“ অচেতনে চেতন, ঘুমস্তে জাগা। 
সকলই স্বপ্নের কাণ্ড গোড়া নাই আগা।। 


মা জগদস্বাকে স্মরণ করিয়া পার্শ ফিরিয়া শুইলাম- ঘড়িতে ৩টা বাজিল শুনিলাম। 
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আবার ঘুমিয়া পড়িলাম। ঠিক কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি বলিতে পারি না; আবার সেইরূপ 
জ্যোতিঃ-_ আবার সেইরূপ মন চঞ্চল হইল, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, উঠিয়া বসিলাম ৷ তখনও 
রাত্রি আছে--- নীরব নিস্তব্ধ সেই ঘরে আমি একাকী! কেন আমি এরূপ স্বপ্ন দেখিলাম 
বুঝিতে পারিলাম না । দুৰ্গতিনাশিনী দুর্গানাম স্মরণ করিয়া আবার শয়ন করিলাম । আবার 
সেই স্বপ্র-_এবার যেন দেখিলাম জগজ্জননী জ্যোতিম্ময়ী ঘূর্তিতে ঘর আলো করিয়া 
আমার বলিতেছেন__ “ আমার কথা শোন, বিশ্বকোষ বাহির করগে।'' আমি তাহার 
কথায় শিহরিয়া উঠিলাম__ কাপিতেকাপিতে যেন বলিলাম,“ মা, আমি যে অতি মূঢ়মতি 
আমি যে অতি গরিব, আমার কি সাধ্য বিশ্বকোষ প্রকাশ করি ।” অভয় বাণী শুনিলান, ** 
স্বপ্ন অনেক সময় সত্য হয়, এই বিশ্বাসে উঠিয়া বসিলাম, বেন কি এক দৈবশক্তিতে আনি 
উদ্বুদ্ধ হইয়াছি। আর এখানে ক্ষণকালে থাকিতে মন চাহিল না। উঠিয়া চাকরকে ডাকিয়া 
গৃহস্বামীকে সংবাদ দিতে বলিলাম। প্ৰাতঃকৃত্য শেষ করিয়া স্টিমার ধরিবার জন্য প্ৰস্তুত 
হইলাম। গৌরবাবু ও নিতাইবাবু উভয়ে বাহিরে আসিলেন-__ আমায় বিদায় যাত্রার 
কারণ কি? আমাদের কি ক্রটি পাইয়াছেন?”’ 


বিশেষ কারণে আজই আমাকে কলিকাতায় রওনা হইতে হইবে । অকস্মাৎ স্থান জাগের 
কারণে জ্রানবার জন্য তাহারা উভয়ে অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, কিন্তু আমি কোন কথা 
বলিলাম না। মনে মনে স্থির করিলাম এ স্বপ্ন কাহাকেও প্রকাশ করিতে নাই। শুনিলে কি 
বলিবে £ তবে যদি অসম্ভব সম্ভব হয়, বিশ্বকোষ পাই; বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হইলে একথা 
প্রকাশ করিব। মা জগদস্বার সেই অভয় বাণী সফল হইয়াছে--২৭ বর্ষ সাধনার পর মার 
ব্রত উদযাপন করিয়াছি। বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হইলে ২২শ ভাগের মুখবন্ধে এই স্বপ্নের বাণী 
জানাইয়াছি। 





[8] 
€বিশ্বকোষের পূর্ব্বাভাস) 


সেন বাবুদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বেলা ৮টার সময় গোরাবাজারে ঘাটে 
ষ্টিমারে চড়িলাম। প্ৰায় ১২টার সময় আজিমগঞ্ডে পঁহুছিলাম। আমার ডাক্তার দাদা যে 
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প্রথমে বড় আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার আর এখানে থাকা হইবে না শুনিয়া 
দুঃখিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভাই-_কলকাতা হইতে কি কোন দুঃসংবাদ 
দরকারে এখনি ফিরিতে হইবে ।” 


কি হয়, আন্ত কিছুতেই যাইয়া হইতে পারে না। আমি অনেককে পুথির কথা বলিয়াছি। 
কএক দিন এখানে থাকিলে অনেক জেন ও হিন্দু পুথি সংগ্রহ হইতে পারিবে ।” আমি 
করিলাম-_ “না দিদিমা, বিবাহের সম্পর্কই নাই, আনার প্রাণ বড অস্থির, আজ কিছুতেই 
থাকিতে পারিব না।”” 


ডাক্তার দাদা ও দিদিমা অনেক হাসারসিকতা করিলেন । যখন তাহারা বুঝিলেন 
আমার থাকা হইবে না, তখন অবিলম্বে আহারাদির ব্যবস্থা হইল । আহারান্তে আমার 
সংগৃহীত পুথি ও পুস্তক ঠিক করিয়া লইলান। ডাক্তার দাদা বলিলেন,” ডি 
তোমার পেট ভরিবে ? গোটা কএক লেড়ীকোনি লইয়া যাও ।” আমি বলিলাম, * ব্‌ 
কোথায় পাইব ?'” ‘* না চিকি এহ বলিয়া ভাজার দাদ এ টালি কোন 
আনাইয়া দিলেন ৷ তাহার বাসার নিচেই দোকান ৷ বেশি প্রস্তুত ছিল মা। ক্ষীরে প্রস্তুত এক 
একটী ওজনে এক সেরের কম নহে, এরূপ প্রকাণ্ড পানতুয়া কলিকাতায় কখন দেখি নাই। 
৪২ বর্ষের পূর্ব্বের কথা । তৎকালে আজ্রিমগঞ্ত, মুৰ্শিদাবাদ ও বহরমপুরে যেরূপ উৎকৃষ্ট 
বৃহৎ পানতুয়া পাওয়া যাইত, আক্তকাল আর সেরূপ হয় না। সেই বৃহৎ লেডীকেনি দেখিয়া 
কলিকাতার আত্মীয় স্বজন চমৎকৃত হইয়াছিলেন ৷ তন্মধ্যে একটি আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়কে 
ও একটি পাথুরিয়াঘাটার হরিচরণ বসু মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম ৷ বাড়ীতে সকলে মিলিয়া 
একটি খাইয়াছিলাম ৷ প্ৰথমে নরম জিনিস মনে করিয়া রসনাৰ্দ্ৰ হইয়াছিল ৷ কিন্তু লেডীকেনি 
যে পাষাণবৎ কঠিন হয়, তাহা স্বপ্লের অগোচর ৷ যখন ছুরিতে কাটা সুবিধা হইল না, তখন 
কাটারি গিয়া যেরূপ ডাব কাটে সেইরূপ ভাবে কাটিয়া টুকরো টুকরো করিয়া ভাগ করিয়া 
লইয়াছিলাম। উপরে এত শক্ত হইলে ভিতরে অতি মোলাএম-_ অতি নরম-_ অতি 
সুখাদ্য । 
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সুতরাং সে দিন আর আসা ঘটিল না, তৎপর দিন দেড়টার গাড়ীতেই ফিরিলাম। তৎকালে 
আজিমগঞ্জ হইতে নলহাটী পর্যস্ত যে রেলপথ ছিল, তাহা দিয়া মস্থুর গতিতে অতি ধীরে 
ধীরে রেল চলিত, চলন্ত গাড়ীতে ইচ্ছা করিলে নামা উঠা যাইত । এরূপ গাড়ী সকলের 
পক্ষে বিরক্তকর, আমার তো কথাই নাই। আমার প্রাণের উন্মাদনা-_সনের উদ্বেগ__ 
কতক্ষণে কলিকাতায় পোছিব। নলহাটাতে আসিয়া বড় গাড়ীতে উঠিয়া কিছু শান্তিবোধ 
করিলাম। 

পরদিন ১০টার সময় বাড়ী পৌঁছিলাম। শ্লানাহার সারিয়া পাথুরিয়াঘাটায় শব্দকল্পদ্রন- 
জিজ্ঞাসা করেন, আমি সদুত্তর দিতে পারি নাই। হরিচরণ বাবু ক্ষপ্ন হইয়াছিলেন, তবে 
শব্দকলদ্রমের গ্রাহক ও জৈন পুথি দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন। সেই দিনই শব্দকল্পদ্রুম- 
কার্যালয়ের শিরোনানযুক্ত পত্রে যাদুঘরে বিশ্ব কোষের অন্যতম সম্পাদক ব্রেলোকানাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিলান। তৎপর দিনই আমার পত্রের উত্তর আসিল। 
বড় কর্ম্মচারী। বহু কাজে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি আমার সহিত অনেক আলাপ করেন। 
তৎকালে আমার বয়স ১৯ বর্ষ মাত্র। আমার ন্যায় অল্পবয়স্ক যুবককে দেখিয়া তিনি 
বিশ্বাস করেন নাই যে আমি বিশ্বকোষ প্রকাশের জন্য তাহার নিকট আসিয়াছি। তিনি 
আমার খুলিয়া বলেন,__ * এই অল্প বয়সে মহাদায়িত্ব পূর্ণ বিশ্বকোষ প্রকাশ করিতে কি 
সমর্থ হইবেন ? আমাদের যথেষ্ট সুবিধা ও সহায় সম্বল থাকিলেও আমরা বাধা হইয়া 
ও যে কারণে বন্ধ হইয়াছে তাহাও বুঝাইয়া বলিলাম ৷ তিনি শব্দেন্দু-মহাকোষের ফন্মাগুলি 
পরীক্ষা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের ভাব পরিবর্তিত হইল। আমি ছাতুবাবুর 
শুনিলেন। তিনি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপের পর বলিলেন, “ বিশ্বকোষের স্বত্ব 
স্বামিত্ব যাহা কিছু আমার আছে, আপনাকে আজই লিখিয়া দিতেছি। সঙ্কলনকার্যে আমার 
আনুকৃল্য ও উপদেশ সৰ্ব্বদাই পাইবেন। এই বলিয়া তিনি স্বত্বত্যাগ পত্র লিখিয়া দিলেন। 


বিশ্বকোষের প্রধান সম্পাদক ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ২ 
ব্রেলোক্যবাবুর উপদেশে যাদুঘরে বসিয়াই বিশ্বকোষ প্রকাশ সম্বন্ধে রঙ্গলাল বাবুকে পত্র 
লিখিলাম। তাহার তিন দিন পরেই তিনি এক উৎসাহসূচক পত্র লেখেন, সেই সঙ্গে 
দেখাইলাম এবং বিশ্বকোষ প্রকাশ সম্বন্ধে তাহার উপদেশ লইলাম। এই দিন ব্রেলোক্যবাবুর 
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স্বনামধন্য যোগেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বসু ** ও সাহিত্যিক শৈলেশচন্দ্ৰ মজুমদারের 1১২৭৩ £১৩২১বন 
সহিত দেখা করি । যোগেন্দ্রবাবুর সহিত পূৰ্ব্ব হহতেই আলাপ ছিল ৷ তিনি আমার অভিপ্রায় 
লায় এখনও এরূপ গুরুতর সাহিত্য সাধনার সময় আসে নাই। বাঙ্গালী মুখে উৎসাহদান 
বেন পর্ণ হয়__ আমি যেন বিশ্বকোষ প্রকাশ করিতে পারি । লাভালাভের প্ৰতি আমার 
লক্ষা নেই-__ যা করেন মা জগদম্বা।"’ 





আমার কথায় যোগেন্দবাবু অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন ৷ তিনি শ্রীশবাবুর ঠিকানা 
সেখানে অনেক সন্ত্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন ৷ আমার আগ্রহ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
শ্ৰীশবাবু বলিয়াছিলেন, “আপনার এই অল্প বয়সে এরূপ উৎসাহ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি, 
কিন্তু আপনি কি কৃতকাৰ্য্য হইবেন £ প্রায় দুই বৰ্ষ বিশ্বকোষ বন্ধ হইয়াছিল । আর কি কেহ 
বিশ্বাস করিয়া গ্রাহক হইবে? এই আশঙ্কায় এই বৃহৎ ব্যাপারে আমরা অগ্রসর হইতে 
সাহসী হই নাই ৷ “আমি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম-__ “না জগদম্বার উপর নির্ভর 
করিয়া এই মহাকার্যে অগ্রসর হইভেছি। আশা করি আপনারা সকলেই আমাকে সাহায্য 
করিবেন ।” 

আপিসের বেলা হইয়াছে বলিয়া সকলে উঠিয়া পড়িল। আমিও খাতাপত্র পাইয়া 
সোহসাহে ফিরিয়া আসিলাম। সেদিন প্রাতে শব্দকল্পদ্রুমের কাজে যাইতে পারি নাই। 
আহারান্তে কাৰ্য্যস্থানে উপস্থিত হইলে সকলেই অসময়ে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। 
বহরমপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া এ পৰ্য্যত্ত বিশ্বকোষ সম্বন্ধে কোন কথা এখানে কাহারও 
নিকট প্রকাশ করি নাই। আজ সকলের সমক্ষে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম । সকলেই 
শুনিয়া অবাক! বিশেষতঃ হরিচরণ বাবু মহাশয় আমার আর্থিক অবস্থা বিলক্ষণ জানিতেন। 
কে খরচা যোগাইবে ? এই শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশ কাৰ্য্যে আমি বিশ হাজার টাকা ফেলিয়াছি, 
এখনও বহু অর্থ বায় করিতে হইবে : বিশ্বকোষ প্রচার কাৰ্য্যে ইহার সাতগুণ খরচ হইবে ।” 

আমি বলিলান___ “ আমি ঠিক বলিতে পারি না কিরূপে এই গুরুভার বহন করিব? 
তবে একজন অংশীদার ঠিক করিতেছি ৷ তিনি আমার হিতৈষী বন্ধু শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বসু।'' 
বাস্তবিক কথা প্রসঙ্গে একদিন উপেন্দ্রবাবুকে বিশ্বাকোষের কথা স্তানাইয়াছিলেন ৷ প্রয়োজন 
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সহিত দেখা করি। তাহার উদারতার কথা, পূৰ্ব্বেই লিখিয়াছি তাহার সহিত অনেক কথা 
হইল ৷ স্থির হইল, আমি সঙ্কলন করিব, তিনি কাগজাদির খরচা যোগাইবেন এবং তাহাদের 
গ্ৰেট ইডেন প্রেসেই ছাপা হইবে। কিরূপভাবে পাণ্ডুলিপি প্ৰস্তুত করিব, তাহার উপদেশ 
স্বপ্নের কথা ছাড়া বিশ্বকোষ সংক্রান্ত সকল কথাই জানাইলাম। তিনি ভিন্ন আর যাহার 
কাছে বিশ্বকোষের কথা বলিয়াছি তিনিই বিপরীত উপদেশ দিয়া আমার উৎসাহ ভঙ্গ 
আমায় বিবিধ উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এমন কি সেই অশীতিপর বৃদ্ধ 
আমার বিশ্বকোষে অতি কঠিন শব্দগুলি লিখিতে সম্মত হইয়াছিলেন। বিধাতার অপৃব্ব 
যোগাযোগ বলিতে হইবে সেইদিন পূজনীয় হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয় [১৮৫৩-১৯৩১] বসু 
মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে এখানেই তাহার সহিত প্ৰথন 
আলাপ হইল । তৎকালে তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান ও পুরাবিদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
[১৮২২-১৮৯১] সহকারী । বিশ্বকোষের প্রথমভাগে তিনি দুই একটা শব্দ লিখিয়াছিলেন। 
সুতরাং বিশ্বকোষের প্রকাশভার আনি গ্রহণ করিয়াছি শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ 
করেন। আমি মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে পুথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি শুনিয়া দেখিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এমন কি তৎপরদিনই শাস্ত্রী মহাশয় ছাতুবাবুর বাড়ীতে গিয়া আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করেন । আমার সংগৃহীত পুথিগুলি দেখিয়া তিনি বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। 
আনন্দবাবুর সহিত প্রথম আলাপ হইতে তিনি যেমন পরমাত্মীয় হিতৈষীর ন্যায় নানা 
উপদেশ ও সংপরামর্শদানে আমার ভাবী জ্ঞানোন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, বলিতে 
কি শাস্ত্ৰী মহাশয়ও প্ৰথম পরিচয় হইতেই আমাকে সেইরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন । আমাকে 
তাহার আপনার করিয়া লইয়াছিলেন । আনন্দকৃষ্ণ বাবু মহাশয়ের অমূল্য পাঠাগার আমার 
জন্য যেরূপ উন্মুক্ত ছিল, শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্তাবধানে বেঙ্গল লাইব্রেরীও আমার সেইরূপ 
সহজ আয়ত্ত হইয়াছিল বলিতে কি বসু মহাশয়ের ন্যায় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিতের ভূয়ঃ 
ভূয়ঃ উপদেশে বিশ্বকোষের আয়তন সময়োপযোগী করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম”_ আর 
শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশে যাহা বাঙ্গালীর নিজস্ব, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে সুবিধা পাইয়াছিলাম। 


বিশ্বকোষ হাতে আসিল । সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপি প্ৰস্তুত করিতে লাগিলাম। রঙ্গলালবাবু 
ও ত্রেলোক্যবাবুর সম্পাদকতায় বিশ্বকোষের প্রথমভাগ ‘অ’ বর্ণ এবং ২য় ভাগের (আ 
অক্ষরের) এক খণ্ড মোট ২৫ সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত ইইয়াছিল । “আমি ক্ষীয়’ শব্দ হইতেই 
হইতে আরসুলা সম্বন্ধে এক বৃহৎ ইংরাজী গ্রন্থ দেখিতে দেন। সেই সময় বিশ্বকোষ 
সঙ্কলন যে কিরূপ গুরুতর ব্যাপার তাহা বেশ বুঝিতে পারি । বিশ্বকোষের এক একটা 
সামান্য শব্দ লিখিতেও এইরূপ বহু গ্রন্থ দেখিতে হইয়াছিল । 
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বিশ্বকোষ হাতে আসিলেও প্ৰথম প্রথম শব্দকল্পদ্রুম কার্যালয়ে গঙ্গাঙ্নান করিয়া পূর্ব্ববৎ 
প্রাতে কাজ করিতে যাইতাম। ১১টার পর বাড়ী আসিয়া আহার ও সামান্য বিশ্ৰানের পর 
বিশ্বকোষের কপি লিখিতে বসিতান। ৫টার পর উঠিয়া কোন দিন শোভাবাজার রাজবাটাতে 
৮টার পর স্নানাহার করিয়া আপিসে যাইতেন এবং সন্ধ্যার পর ফিরিতেন । সুতরাং রাত্রি 
ভিন্ন তাহার সহিত পরামর্শের সুবিধা হইত না। তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
সামান্য জলযোগ করিয়া রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত লেখ্য শব্দ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া 
একখানি খাতায় জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিতান। পরদিন উপযুক্তভাবে তাহাই 
লিপিবদ্ধ করিতাম। কিছুদিন একমাত্র আমাকেই সকল কাজ করিতে হইত ৷ মুখে অনেকেই 
আশা দিয়াছিলেন, কিন্ত কার্যাকালে কাহারও নিকট উপযুক্ত সাহায্য পাই নাই। এ সময় 
সৰ্ব্বদাই একমাত্র আনন্দকৃষ্ বসু মহাশয় বিবিধ উপদেশ দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিতেন । 
কঠিন শব্দগুলি বুঝাইয়া দিতেন ৷ প্রথনেই তিনি ' আয়ন-বলন" শব্দ লিখিয়া দেন। নব্য 
মধ্যে বেঙ্গল-লাইব্রেরীতে গিয়া শাস্ত্ৰী মহাশয়ের সহিতও দেখা করি তাম ।কিরিপে চালাইলে 
বিশ্বকোষ সকলের আদরণীয় হইবে এ সম্বন্ধে তিনি অনেক উপদেশ এবং কয়েকটি শব্দও 
লিখিয়া দিয়াছেন। 


১২৯২ সালে শুভ বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আমার সম্পাদিত এক সংখ্যা 
বিশ্বকোষ বাহির হইল । বিশ্বকোষের ২৬শ সংখ্যা প্রথম আমার নামে দেখা দিয়াছিল। 
আমি সম্পাদক হইলেও এই সংখ্যা হইতে পরবন্তী কতকগুলি সংখ্যার বিশ্বকোষের মলাটে 
প্রকাশকরূপে আমার ও শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম মুদ্রিত হইয়াছিল । কথা থাকে 
আমি লেখাপড়ার কাজ লইয়া থাকিব, উপেন্দ্রবাবু বিশ্বকোষ প্রচার ও গ্রাহক সংগ্রহের 
চেষ্টা করিবেন। প্রথমেই কিছু অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম। গ্রাহকের তালিকা পাইয়াছিলাম, 
কিন্তু পূৰ্ব্ব প্রকাশিত সংব্যাগুলি আমাদের কাছে ছিল না। এ কারণ কেহ গ্রাহক হতে 
চাহিলে পুস্তক দিতে পারিতাম না। ইহাতে উপেন্দ্রবাবু আমার উপর বিরক্ত হন প্রথম ভাগ 
ছাপাইতে গেলে অনেক টাকা খরচ করিতে হয়। সে টাকাই বা কে দেয় ? আমি ত্ৰৈলোক্য 
বাবুকে গিয়া এই অসুবিধার কথা জানাইলাম। তিনি আমায় হাসিয়া কহিলেন, “ কোন 
চিন্তা নাই। আমাদের ব্রাহুতার বাড়ীতে এখনও তিন চারিশত খণ্ড বিশ্বকোষ ১ম ভাগ 
মজুদ আছে। আপনি ইচ্ছা করিলেই লইতে পারেন ৷ তবে কিছু দিতে হইবে ৷" 


আমার প্রকৃত অবস্থা তিনি জানিতেন না। আমাকে বড়লোক মনে করিতেন ৷ আজ আমার 
নিকট সব শুনিলেন-__ আমি নিতাত্তই গরিব. অর্থ সম্পদ কিছু নাই । কোথায় অর্থ পাইব, 
কিরূপে তাহাকে টাকা দিব ৷ তিনি অবাক্‌ হইয়া আমার শোচনীয় দুঃখের কথা শুনিয়াছিলেন, 
বিশ্বকোষ ব্যাপার ছেলেখেলা নয়! আপনাকে যিনি অর্থ সাহায্য করিবেন, সেই উপেন্দ্রবাবুকে 
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ধরুন । বিশ্বকোষ ব্যাপারে আমাদের বহু অর্থব্যয় হইয়াছে। আপনারা বিক্রয় করিয়া যখন 
টাকা পাইবেন, তখন অবশ্য কতক মূল্য দেওয়া কর্তব্য । 


কবে টাকা আদায় হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। এ অবস্থায় আপনি কত টাকা দিতে বলেন ?’' 


ত্ৰৈলোক্য বাবু হাসিয়া বলিলেন, “ রাহুতায় দুই তিনি হাজার টাকার পুস্তক আছে। 
আপনাকে এক হাজার টাকা দিতে হইবে । আপনার অংশীদার উপেন্দ্ৰ বাবুকে ধরুন)” 


সেদিন আর বেশী কথা হইল না। সন্ধ্যার পর উপেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিয়া 
সমস্ত কথা জানাইলান। তিনি টাকার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ৷ তিনি বিরক্তভাবে 
কহিলেন, " বিশ্বকোষ কিনিতে হইবেটাকা দিতে হইবে, একথা ত পূৰ্ব্বে শুনি নাই। 
শুনিলে এ কাজে যোগ দিতাম না। আপনি নিক্ত হইতে টাকা দিয়া খারিদ করুন, পরে পুস্তক 


উপেন্দ্রবাবুর কথায় আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কি করি ঠিক করিতে পারিলাম না। 
পরদিন যাদুঘরে গিয়া ত্ৰৈলোক্য বাবুকে সব বলিলাম । তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 
“এরূপ অংশীদারী লইয়া আপনি কিরূপে কাজ করিবেন। যাহা কিছু সমস্তুই আপনি 
করিতেছেন, তিনি কেবল কাগজের দাম দিতেছেন, আর কিছুই নয়। এ অবস্থায় তাহার 
সংশ্রব ত্যাগ করাই আপনার কর্তব্য ।"" 


নাই ৷ আমি আপনাদের পুস্তকের জনা ৫০০টাকা পর্যন্ত দিতে পারি। কিন্তু এখন দিতে 
পারিব না। ছয়মাস পরে পুস্তক বেচিয়া আপনার দেনা শোধ করিব! এখন পুস্তুকগুলি 
টাকার একখানি 77911017015 লিখিয়া লইলেন এবং বিশ্বকোষের সংব্যাগুলি বুঝাহয়া 
দিবার জন্য তাহার ভ্রাতা শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে একখানি পত্র দিলেন। সেই 
পত্র লইয়া আমি ও উপেন্দ্রবাবু রাহুতায় উপস্থিত হইলাম। শ্যানলাল বাবু উপযুক্তভাবে 
আমাদের আতিথ্য সৎকার করিয়াছিলেন। তিনি পুস্তকখানি পাঠাইবার ভার লইলেন। 
পাঠাইবার খরচা দিয়া আসিলাম। তিনি দু'খানা শকটে বোঝাই দিয়া কলিকাতায় পুস্তকগুলি 
কাজেই আমাকে অত্যাধিক পরিশ্রম করিতে হইত। লেখা পড়ার কাজত প্রা দস্তর ছিল, 
তাহার উপর গ্রাহকের চেষ্টা এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের দ্বারস্থ হইয়া 
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উৎসাহভিক্ষা করিতাম। কেহ বিশ্বকোষের পুনঃ প্রকাশ সংবাদ প্রকাশ করিয়া আমাকে 
করিতে বা তীব্র কটুভাষা ব্যবহার করিতে ক্রটি করেন নাই। নৃতন গ্রাহক পাওয়া দূরের 
কথা অনেক পুরাতন গ্রাহক আমার পত্রোত্তর লিখিয়া ছিলেন, ** এতদিন কোথায় ছিলে? 
বিলাতের কাজ কি শেষ হইয়াছে?” এরূপ লিখিবার কারণ এই ব্রেলোক্যবাবু গ্রাহক 
সংগ্রহ করিবার জন্য একজন সাহেব নিযুক্ত করিয়াছিলেন ৷ সেই সাহেব অনেকের নিকট 
অগ্রিম টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। যে সময় বিশ্বকোষ বন্ধ হয়, সেই সময় গ্রাসণো- 
প্রদর্শনী উপলক্ষে ত্রেলোক্যবাবু বিলাত যাত্রা করেন, সংবাদপত্রে একথা প্রকাশিত হয়। 
ধারনার কারণ বিশ্বকোষ প্রকাশ কার্যে আমাকে প্ৰথমতঃ যথেষ্ট অসুবিধা ও বাধা পাইতে 
হইরাছিল। 


আৰ্য্য, আর্াবির্ত প্রভৃতি বহু অনুসন্ধান সাপেক্ষ ক একটা শব্দ আসিয়া পড়িল। এজন্য 
আমাকে ৪ খানা বেদ ও ১৮ খানা মহাপুরাণ এবং সেই সঙ্গে পুরাতত্তনুলক বহুতর 
ইংরাজী, ফরাসী ও জর্ম্মণ গ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছিল । *“ আৰ্য্য” শব্দে শ্লৌলিক গবেষণা 
লক্ষ্য করিয়া অনেকেই আমাকে উৎসাহ সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। বিশ্বকোষে প্ৰাচীন 
আৰর্য্যাবৰ্তের একখানি বৃহৎ মানচিত্র প্রকাশিত হয়৷ বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক এবং পাশ্চাত্য 
এতিহাসিক ও ভৌগলিক বর্ণিত আর্ষাবর্তের অন্তর্গত সমুদয় ভ্ুনপদাদির নাম ও সংস্থান 
এরূপ মানচিত্র ছাপাইবার সুবিধা না হওয়ায় নিউম্যানের ছাপাখানায় বহু অর্থ বায়ে ছাপাইবার 
ব্যবস্থা করি। সে সময়ের সবর্বপ্রধান মানচিত্রকার দেবেন্দ্রনাথ ধর আমার নিৰ্দ্দেশ মত 
আনন্দিত হইয়া এশিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে প্রদর্শন করেন এবং এই মানচিত্রের 
উপকারিতা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন । স্বয়ং ছোটলাট সেই অধিবেশনে সভাপতি 
কাৰ্য্য দৰ্শনে সকলেই আমাকে সমাদর করিয়াছিলেন । সংবাদপনত্রেও সেই প্রাচীন মানচিত্রের 
প্রশংসা বাহির হইয়াছিল । যথেষ্ট, পরিশ্রম ও প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিলেও আমি সাধারণের 
নিকট সেরূপ উৎসাহ পাইলাম না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সময় বিশ্ব কোষের ৮শত 
গ্রাহক হইয়াছিল । কিন্তু এসময় আমার অনুনয় বিষয় সূচক আবেদনপত্র পাইয়াও অধিকাংশ 
ব্যক্তিই বিশ্বকোষ গ্রহণ করিলেন না । মাত্র একশত পাকা গ্রাহক পাইয়াছিলাম। তাহাতে কি 
হইবে? যথাসময়ে বিশ্বকোষের সংখ্যা বাহির হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ছয় মাস 
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করিয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া বলিলাম, “ অনেক ‘চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু টাকা সংগ্রহ 
করিতে পারিতেছি না। এ কারণ আরও ছয় মাস সময় দিতে হইবে ৷” বিশ্বকোষ যথাসময়ে 
বাহির হইতেছে, মধ্যে মধ্যে লেখাও সুন্দর হইতেছে- _তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদ জানাইলেন, 
কিন্তু গ্রাহক সংখ্যাও তেমন বৃদ্ধি হইতেছে না, সাধারণের নিকট উৎসাহ পাইতেছি না, 
এ সংবাদে তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন ৷ 

দেখিতে দেখিতে আবার ছয় মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে অতাধিক পরিশ্রমে 
স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় আনন্দকৃষ্ বসু মহাশয়ের উপদেশে শব্দকল্পদ্রমের সংস্ৰব ত্যাগ 
করিতে হইল । এই সময় ছাতুবাবুর বাড়ী ছাড়িয়া ২নং জগদীশ নাথ রায়ের লেনস্থ 
করি, উপেন্দ্রবাবু ঘাড় পাতিলেন না। পৃবেরই লিখিয়াছি আমাদের অবস্থা বিপর্যয়ের 
মালা এবং একটা হীরকাঙ্গুরী ছিল । তাহাই বন্ধক দিয়া এক হাজার টাকা সংগ্রহে অগ্রসর 
হইলান। মুক্তার মালা ও হীরকাঙ্গুরী পিতামহীর নিকট ছিল, প্ৰথমে তিনি কিছুতেই হস্তান্তর 
করিতে সম্মত হইলেন না। এ সময় আমাকে ঘোর বিপদ্গ্রস্ত বুঝিয়া আমার বড় পিসিমা 
পিতামহীকে অনেক বলিয়া কহিয়া সেই মুক্তার মালা ও হীরকঙ্গুরী বাহির করিলেন। 
সাশ্রপূর্ণানয়নে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তাহা বন্ধক দিতে চলিলাম। সেদিন পিতামহীর 
তীব্র ভঙসনা, পিসিনার সন্নেহ উৎসাহবাক্য এবং আমার নয়ন সলিল আজও আমি 
অধীর করিয়াছিল । আমি মনে মনে মা জগদস্বাকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলাম_ মা, একি 


৮ 


ব্বরলে? 

এক হাক্তার টাকা কর্র্ভ করিয়া ৫০০ টাকা ত্ৰৈলোক্য বাবুকে দিলাম! গ্রেট ইডেন 
প্রেসের পরিচালক উপেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর সুরেশ বাবুর মধ্যস্থতায় এ পর্যন্ত উপেন্দ্ৰবাবু 
দেওয়া হইল ৷ এই সময় হইতে বিশ্ব কোষের মলাটে সম্পাদক ও প্রকাশকরূপে কেবলমাত্র 
আমার নাম ছাপা হইতে লাগিল। 

৫ 
আমার বিবাহ 

আমার জীবন-কথার প্রারম্তেই জানাইয়াছি মুখ্য কুলীন বংশে আমার জন্ম। 
দক্ষিণরাটীয় মুখ্য কুলীনদিগের মধ্যে তিন প্রকার ভাব আছে__ প্রকৃত, সহক্ত ও কোমল । 
কুলবিধির পর প্রথম সমীকরণ বা একজাইকালে ঘোষ, বসু ও মিত্ৰ এই তিন বংশের ৬ 
সমাজে সৰ্ব্বজোষ্ঠ ও সবর্বশ্রেন্ঠ এক এক বাক্তি ‘প্ৰকৃত’ বলিয়া নিৰ্দ্দিষ্ট হন। কুলজ্ঞ ও 
কুলীন সমাজে প্রকৃত ভাবের কুলীনগণ 'প্রকৃত-রাজ” বলিয়াও সম্মনিত হইতেন ৷ প্ৰকৃত- 
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রাজের জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ মাত্ৰ প্ৰকৃত, ২য় পুত্র সহজ এবং ৩য় ও ৪র্থ পূত্ৰ কোমল ভাব প্রাপ্ত হন ৷ 
৫ম পুত্র কনিষ্ঠ, ৬ষ্ট পুত্ৰ ছ'ভায়া, ৭ন পুত্র তেয়জ, ৮ম পুত্ৰ মধ্যাংশ, পরে মধ্যাংশের 
দ্বিতীয় পুত্রকে ধরিয়া মধ্যাংশের ২য় পো-_এই নয় প্রকার ভাব না নবরঙ্গ কুলের সৃষ্টি 
হয়। পূবর্বাপর দান গ্রহণের তারতম্য অনুসারে উচ্চ ভাবও নিন্গভাবে পরিণত হইয়াছে। 


মুখ্য কুলীনের দ্বিতীয় পুত্র বাড়ি-সুখ্য বলিয়া পরিচিত। প্রথম পুত্রের কুলকাধেরি 
যেরূপ কঠিন নিয়ম আছে, দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহে সেরূপ বাঁধাবীধি নিয়ম নাই। ৮৪ 
ঘরের মধ্যে স্বগোত্র ভিন্ন যে কোন সামাজিক ঘরে প্ৰথম ব্যতীত অপর সকল পুত্রের 
বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে । মুখা কুলীনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র বাড়ি-সুখা বলিয়া 
করিতে হইবে, যে ভাবের জন্ম মুখ্যের কন্যাগ্রহণ কাৰ্য্য হইবে, তদনুসারে বাড়ি মুখ্যের 
মুখ্যের সমসম্মান লাভ করিয়া থাকেন। 


হইতেছেন। আমার বিবাহ দিয়া কুলকার্য করা সহজ ব্যাপার ছিল না। আমার ২৮ পর্যায় । 
তৎকালে ঘোষ ও মিত্ৰ বংশে ২৮ পর্যায়ের কন্যা নিতান্ত অল্প ছিল । আজ কাল যেমন 
কন্যাদায় পৃবের্ব এইরূপ সুখ্য কুলীনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহদায় ছিল, সহজে কন্যা 
মিলিত না, এ কারণ মুখ্য কুলীনেরা গ্রহণযোগ্য কন্যা পাইলেই পুত্রের বিবাহ দিতেন। 


হহত। 


পৃকের্বই লিখিয়াছি, আমার বিবাহযোগ্য বয়স হইবার পৃক্বেই পিতৃদেব উন্মাদ রোগগ্রস্ত 
হন, ও আমাদের অবস্থা বিপৰ্য্যয় ঘটে। পিতামহীর বিবাহ দিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও 
সাংসারিক গোলযোগ ও আৰ্থিক অভাবে বিবাহের চেষ্টা করিতে পারেন নাই। শব্দেন্দু- 
মধ্যে বিবাহ করিয়া গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আমি সম্মত হই নাই। সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধবগণ 
বিবাহ করিবার জন্য আমাকে অনেক অনুরোধ করেন, তৎকালে আমি কাহারও কথায় 
কর্ণপাত করি নাই। এহরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ছাতুবাবুর বাড়ী পরিত্যাগ 
করিয়া যে সময় আমরা ২নং জগদীশ নাথ রায়ের লেনে উঠিয়া আসি তাহার কিছু দিন 
পরে পিতামহীর হাতে কিছু টাকা পড়ে । যে সময় হাইকোর্টের রিশিভারের হস্তে তাহার 
বীরভূমের পক্ষ হইতে পিতামহীর নামে এক প্রস্তার বৃহৎ বাগান খরিদ হয়; বহুকাল পরে 
পাইয়া পিতামহীর বিবাহ দিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর একটি 
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পাত্রী জুটিল; পাত্রী ইহতেছে সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের শ্বশুর চন্দ্রনাথ বসু 
মহাশয়ের ভাগিনেয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা ৷ চন্দ্রবাবু তৎকালে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের 
সুপ্ৰসিদ্ধ মহাভারতের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিতেছিলেন, গ্রেট ইডেন প্রেসে তাহার 
এখানে তাহার সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় হয়। তিনি আমার পিতামহীর অভিপ্রায় 
জানিতে পারিয়া আমার জন্য উক্ত পাত্রী স্থির করেন: পাকা দেখা ও পত্র হইয়াছিল । ২২এ 
শ্রাবণ বিবাহের দিন স্থির হয়। আত্মীয় স্বলন মধ্যে বরবাত্রের নিমন্ত্ৰণও করা হয়। এই 
সময় পাত্রীর পিতা কিছু পণ দাবী করিয়া বসিলেন, তিনি বলিয়া পাঠান” যখন আমি 
বাড়াইতেছি তখন কেন উপযুক্ত পণ পাইব না।" 


১২৯৬ সাল ২০এ শ্রাবণ গাত্রহরিদ্রার দিন স্থির ছিল । তংপ্বৰ্ব দিন সন্ধ্যার সময় 
সুখোর সম্মান বর্ধিত হইবে না, সুতরাং তাহার পণের দাবী অন্যায় । পাত্রীটারও বয়স 
নিতান্ত অল্প ছিল। নানা কারণে পিতামহীর মন ভাঙ্গিয়া গেল। পরদিন প্রাতে তিনি চন্দ্রবাবুকে 
ভগিনীগণ উপস্থিত! সকলেরই মুখে বিষাদের ছায়া__তাহা দেখিয়া পিতামহী প্ৰতিজ্ঞা 
করিলেন- যেদিন বিবাহের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, সেই দিন বিবাহ দিতেই হইবে। 


কিছুদিন পূৰ্ব্বে তিনি শুনিয়াছিলেন যে যশোর ক্তেলার অন্তর্গত কুলীন প্রধান বাঘুটিয়া 
ঘোষ মহাশয় প্রকৃতরাক্ত রমানাথ সবর্বাধিকারী মহাশয়ের জামাতা । পিতামহী জানিতে 
জ্ঞাতি সুহৃদ্বর রমেন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে রামবাবু সৰ্ব্বদাই আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত 
দিলেন। কথা হইল, সব ঠিক করিয়া তিনি তার করিবেন, আমরা বরযাত্রী সহ রওনা 
হইব। যাইবার সময় রামবাবু বলিয়া গেলেন, “ কন্যাকর্তার এক হাজ্জার টাকা পণ 
লইবার ইচ্ছা। তবে দেখা যাক্‌ যত কম করিতে পারি।” 


নিকট) কলড়া গ্রামে মাতার কাছে। তাহাকে আনিবার জন্য রামবাবুর দাদা যোগেনবাবু 
গিয়াছেন।”” ২১ শ্রাবণ সন্ধ্যাকালে তার পাইলাম, পরদিন প্রাতে ৮টার সময় যাত্রা 
করিতে হইবে। যাহারা সঙ্গে যাইতে পারেন, এরূপ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে 
সংবাদ দেওয়া হইল। অতি প্ৰত্যুষে পুরোহিত বনমালী বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়া 
আভ্যদয়িক ও নন্দীমুখাদি শেষ করিলেন। ৮টার সময় সকলে শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত 
হইলাম। বরযাত্রীগণের মধ্যে বাঘুটিয়ার সবর্বপ্রধান কুলীন প্রকৃত মুখ্য হরিচরণ ঘোষ 
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পৌনে নয়টার সময় রেলগাড়ী ছাড়িল । বন্ধুগণের মধ্যে কিহ কেহ ঠাট্টা করিয়া 
বাঘুটিয়ায়_কনে রহিল কলড়ায়, __শিশুপালের সঙ্গীদের মত আমাদের অবস্থা না ঘটে ।” 
একজন বলিলেন, “ যখন প্রকৃত রাজ সঙ্গে আছেন, তখন আর ভাবনা কি?” হরিচরণ 
বাবু বলিলেন,-__ ‘যে যার বর যে যার কনে, ঠিকই আছে ৷ আমাদের চিন্তা করিবার কোন 
কারণ নাই। বিশেষত £ আমি যখন সঙ্গে আছি।' বন্ধু সুরেশ বাবু হাসিয়া কহিলেন, 
“চিন্তার কোন কারণ নাই বটে,__ কিন্তু যেরূপ দারুণ বর্ধা__চারিদিকে যেরূপ অকুল 


টম মামলা দুই ধারে যতদূর নহুর চলে-_ বিশাল 
জলরাশি! আমার সঙ্গী আত্রীয় স্বজনের বো প্রায় সকলেই কলিকাতাবাসী ৷ এরূপ বর্ষাকালে 
কাহারও কাহারও মুখ শুখাইয়া আসিল। 


প্রায় ৪টার সময় নপাড়া স্টেশনে গাড়ী থামিল । আমরা সকলে নামিয়া পড়িলাম। 
স্টেশনে আমার হবু শ্যালক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ ওরফে গিরীশ দাদা ও রামবাবুর 
দাদা (যিনি ক'নেকে আনিবার জন্য কলড়ায় গিয়াছিলেন) আমাদের অভ্যর্থনা করিতে 
আসিয়াছিলেন। 


১ সী যোগেনবাবু, কি খবর “বর 
লইয়া ফিরিতে হইবে না ত।" তিনি হাসিয়া বলিলেন * বরের কোন ভাবনা নাই। 


স্টেশন হইতে সকলে ভৈরবের তীরে আসিলাম। একে বর্ধাকাল, তাহার উপর 
কৃষ্ণপক্ষ, পথ ঘাট জলে ভাসিতেছে। বরযাত্রীগণ দিন থাকিতে থাকিতে বেয়া পার হইয়া 
বাঘুটিয়া অভিমুখে চলিলেন। আমার জ্যেঠতুতা ও পিসতুতা ভায়ারা কলিকাতার বাহিরে 
এরূপ দূর দেশে কখনও আসেন নাই। বরযাত্রীর এরূপ অপূৰ্ব্ব রসাস্বাদ জীবনে কখন 
ভোগ করেন নাই। বড় স্ফুর্তি করিয়া আসিয়াছিলেন। অপরাপর সহযাত্রীগণের সঙ্গে 
তাঁহারাও মালকোচা বাঁধিয়া বগলে জুতা লইয়া ধানখেতের আলির উপর দিয়া প্রায় এক 
ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বাঘুটিয়ায় চলিলেন। 

আমাকে লইয়া যাইবার জন্য পান্ধী আসিবার কথা ছিল । নদীতীরে বহুক্ষণ অপেক্ষা 
করিলাম, কিন্তু পান্কীর কোন চিহ্ন নাই । সূর্যদেব অস্তাচলে যাইবার উপক্রম করিতেছেন ৷ 
অন্ধকারে দুর্গম পথ চলা বিপজ্জনক । যোগেন্দ্রবাবু ও গিরীশদাদা আমার সঙ্গে ছিলেন! 
পাল্কী না আসায় উভয়ে বিষম চিন্তিত হইলেন ৷ যোগেনবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
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"এখন কি করা যায়। গোধুলিলগ্নে বিবাহ, আর বিলম্ব করিলে লগ্নভ্ৰষ্ট হইতে হইবে !' 


আমি বলিলাম, --“' তজ্জন্য চিন্তা কি? আসুন, আমরাও বরযাত্রীগণের অনুসরণ 
এক কাজ হইতে পারে। আমাদের বাণীপুরের কাছারীতে এক ছোট ঘোড়া আছে। তাহাতে 


আমি উত্তর করিলাম-_** ঘোড়ায় চড়িয়া বিবাহ করিতে যাওয়া বাঞ্ছনীয় । আমরা 
হইলে চলিবে না, একখানি তরবারি দিতে হইবে ।"" 


বাণীপুর কাছারী হইতে একটা ঘোড়া সাক্তাইয়া আনা হইল। ঘোড়ায় চড়িবার 
উপক্রম করিতেছি- সেই সময় দেখিলাম নদীর অপরপারে আমার পাক্ষী আসিয়াছে। 
আমি পাক্কীতে উঠিলাম। যোগেনবাবু ও গিরীন দাদা দুইজনে পান্ধীর দুই পার্শ্বে চলিলেন। 
আমি কীপিয়া উঠিলাম । এদিকে পড়িতে না পড়িতে এক দিকে যোগেনবাবু ও গিরীন দাদা 
কাধ দিয়া পাক্ধী তুলিয়া ধরিয়া সেই সঙ্কট স্থান পার করিয়া দিলেন। পাল্ধী পড়িবামাত্র 
“ বেশ আছি। তবে আমার, বিবাহ-যাত্রার কথা চিরদিন মনে থাকিবে ৷ আমাদের কুলীন 
€ মৌলিক সমাজে কাহারও ভাগ্যে এরূপ সম্মান ঘটে নাই, শ্বশুর ও বয়োজোন্ঠ শ্যালক 


অন্ধকার পথে বাুটিয়া গ্রামমধ্যে ধীরে ধীরে পান্ধী প্রবেশ করিল । বেহারাদের 
কোলাহলে কেহ কেহ আলো লইয়া বাহির হইল । নূতন বাটার বৃহৎ চণ্ডীমল্ডপের নিকট 
পান্কী থামিল। দেখিলাম চণ্ডীমল্ডপে বেশ আলো জুলিতেছে, মধ্যে বরাসন ৷ তাহার নিকট 
আমার সহযাত্রীগণ বসিয়া আছে। চারিদিকে ঘন ঘন উলুধ্বনির মধ্যে আমি সেই বরাসনে 
উত্ত্যক্ত হইলাম । বেহারারা যথাসময়ে পান্ধী লইয়া যায় নাই-_ তজ্জন্য বিবাহের লগ্ন 
কেবল তৰ্জ্জন গৰ্জ্জন বা গালিবর্ধণ নহে, চপেটাঘাত ও লগুড়াঘাতও চলিয়াছিল। বেহারারা 
প্রাণভয়ে সকলে পলায়ন করিলে ও আমাদের কুলপুরোহিত বনমালী বিদ্যাসাগর মহাশয় 
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রাত্রি চটী বাজিয়া গেল । কখন সম্প্ৰদান হইবে তাহা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইল । 
স্থানীয় প্রধান কুলাচার্যা রামেন্দ্রসুন্দর ঘটক ও আমার পুরোহিত বনমালী ঠাকুর মত দিলেন 
যে মুখ্যকুলীনের কুলকাৰ্য্য সহজসাধ্য নহে, এ কারণ দিনক্ষণ দেখিলে চলিবে না। গ্রহণযোগ্য 
কন্যা পাইলে যে কোন দিনে যে কোন সময়ে বিবাহ হইতে পারে । সুতরাং আর কালবিলম্ব 


সভা হইতে আমাকে তুলিয়া লইয়া অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার শঙ্খধ্বনি হইল ৷ অন্তঃপুরে 
প্রবেশকালে সধবারা আমার উপর গুড়চাউল বর্ষণ কৰিয়া বাতিবান্ত করিয়া তুলি? 
অপরাপর স্ত্রী-আচারের কথা আর লিখিতে ইচ্ছা করি না। তবে আমাদের শুভদৃষ্ঠির ব্যাপারে 


উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 


বিবাহ-মগুপে একটা বংশদন্ড ধারণ করিয়া নামায় এক টুলের উপর দীড়াইতে 
হইল । পিঁড়ায় উপবিষ্টা কনেকে চারিজনে উচ্চে ধারণ করেন, সেই দণ্ডায়মান অবস্থায় 
চারিচক্ষে শুভদৃষ্টি হইল । এরূপ শুভদৃষ্টির অনুষ্ঠান আমার আত্মীয় স্বজন ও কলিকাতার 
বন্ধুবান্ধব কেহ কখন দেখে নাই বা শোনে নাই । সকলেই অবাক ৷ বিবাহের পর শুনিলাম 
রামবাবুর নিকট ইঙ্গিত পাইলাম যে অন্ন হইতে সমস্ত খাদ্যই কৃত্ৰিম করা হইয়াছে । গোপনে 
তাহার বাটাতে আহার করিয়া বাসর ঘরে আসিলাম। এখানে আসার জন্য এক বৃহৎ থালা 
ও অনেকগুলি বাটীতে অন্ন ব্যপ্জনাদি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে ৷ কুলবতী বাসর-শোভিনী গণ 
আমাকে আহার করাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন; আমার পেটের অসুখের 
কথা বলিলাম। কিন্তু সকলেই নাছোড়বন্দ। অ্রগত্যা আমায় বলিতে হইল, রামবাবু যদি 
সহিত আহার করিতে বসিলেন দেখিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সেই 
ভাতের থালা ও বাটাগুলি সরাইয়া লইলেন ৷ অপর থালা আনিয়া দিলেন ৷ তখন বুঝিলান 
পৃবের্বর থালায় ও বাটিতে কৃত্রিম জিনিস সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য 
ব্যর্থ হইয়াছে। আমি সেই থালা বাটা টানিয়া লইয়া পরীক্ষা করিলাম। ভাত, ডাল, বড়ি 
ভাজা,নাছ ভাজা, চিংড়ী মাছের কালিয়া প্রভৃতি দ্রব্যগুলি কৃত্রিম হইলেও আসলের সহিত 
কোন প্রভেদ ছিল না। আমি অবাক হইয়া ছিলাম। পরদিন আবার তাহারাই নারিকেল 
হইতে আম, জাম, লিচু, জামরুল, কাঠাল, গলদা চিংড়ী, রোহিতের ঘুড়া, চিড়া, প্রভাতি 
পরিচয়ে আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। চল্লিশ বৰ্ষ পুবের্বর কথা সে সময়ে যাহা দেখিয়াছি 
এখন আর সেরূপ দেখিতে পাইনা । সেই সকল সীমত্তিনীর মধ্যে এখনও কেহ কেহ 
জীবিত আছেন, কিন্তু সে শিল্প-নৈপুণ্যের কৃতিত্ব যেন বিলুপ্ত হইয়াছে। 
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সকল বাগ্ধারা ইঙ্গিত পদ্ধতি আমার বোধগম্য হইত না। এ কারণ পাছে আমি ঠকিয়া যাই 
এই আশঙ্কায় রামবাবুকে দিয়া আমি সকলকে জ্ঞানাইলাম সমস্ত দিন অনাহারে পথশ্রমে 
শ্রাস্ত, তাহার উপর পেটের পীড়া, রাত্রে নিদ্রা না হইলে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা । এ সংবাদে কুলাঙ্গনাগণ কিছু বিমর্য হইলেন ৷ তখন রাত্রি ১২টা বাজিয়াছে। 
বাসর ঘরে কনে ও তাহার এক ছোট ভগিনীকে রাখিয়া উপহাসের হাসি হাসিয়া তাহারা 


কলিকাতায় যেরূপ বিবাহের দিন কনের বাড়ীতে ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে, 
পল্লীগ্রামে বিবাহের দিন সচরাচর এরূপ আয়োজন হয় না। পল্লীবাসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ 
বিবাহের দিন কেবল বরযাত্রীগণের সংবর্ধনা ও আহারাদির বাবস্থা করিয়া থাকেন ৷ পর 
সমুপাগত প্রধান প্রধান কুলীনগণকে কুলময্যাদা হিসাবে অবস্থানরূপ টাকা দিতে হইত। 
এই টাকার পরিমাণ ঠিক না হইলে অনেক কুলীন আহার করিতেন না। 


আমার বিবাহে বাঘুটিয়ায় একটি ভোজের আয়োজন হইয়াছিল । কিন্তু কে এই ভোজের 
খরচ করিবে, তাহা লইয়া প্রাতঃকালেই কথা উঠে। 


কন্যার সহিত । ২য় পক্ষে আদিরস "*__কলোড়া নিবাসী স্থানীয় সমাজপতি বংশীয় মধুসূদন 
মিত্রের ২য়া কন্যার সহিত। ২য় পক্ষে পত্নীর গর্ভে আমার স্ত্রীর জন্ম । রামবাবু পণের 
৭০১টাকা লইয়া কনের মাতার হস্তে দিয়াছিলেন। এই টাকা কে পাইবে, তাহা লইয়া 
বাকৃবিতগ্ডা হয় ৷ শ্বশুর মহাশয় বলেন, আমি যখন কন্যা দান করিতেছি তখন পণের টাকা 
আমারই প্রাপ্য । তাহার ১ম পক্ষের সহধর্ম্মিনী শ্বশুর মহাশয়কে বলেন, আমাকে বিবাহ 
করিয়াই যখন কুলরক্ষা ও কুল উজ্জ্বল হইয়াছে, তখন কুলমর্যাদা আমার প্রাপ্য । এদিকে 
আমারই প্রাপ্য । তৎকালে কুল পণের টাকা হইতে শতকরা ১০ টাকা হিসাবে কুলাচাৰ্য্য 
পাইতেন। কুলাচায্য রামেন্দ্র ঘটক আসিয়া তাহার প্রাপ্য অংশ লইলেন এবং কনের মাতার 


মধ্যাহ্নে ভোজ শেষ হইবার পর বর বিদায়ের সময় আসিল । বৃদ্ধা কুলাঙ্গনাগণ 
আসিয়া ক'নের ভাবী কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া দিলেন। ক'নের বয়স 
তখন ১১ বর্ষ মাত্র । এই অল্পবয়স্কা বালা পিতৃগৃহ ছাড়িয়া সুদূর কলিকাতায় আসিতেছে, 
না জ্ঞানি কতই কান্না কাটি করিবে, আমাদের প্রথমেই এই চিন্তা হইয়াছিল । কিন্তু যখন 
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8৪০/৫০ বৰ্ষ পূৰ্ব্বে মুখ্য কুলীন সমাক্তে কি এভাবে কুলকার্য্য হইত, তাহারই কথঞ্চিৎ 
আভাস দিবার উদ্দেশ্যে অতি সংক্ষেপে আমার বিবাহের কথা লিখিত হইল। 


[৬] 
১২৯৬ সালে বিশ্বকোষের গুরুভারে আমাকে শব্দকল্পদ্ৰমের কার্য ছাড়িয়া দিতে 


কাৰ্য্যগতিকে এখন আর প্রত্যহ গঙ্গাঙ্নানের সুবিধা হইত না। তবে সুবিধা পাইলেই 
গঙ্গান্নানে যাইতাম। 


মহামহোপাধ্যায় চন্দ্ৰকান্ত তৰ্কালঙ্কার ২, 


গঙ্গাতীরে মহামহোপাধায় চন্দ্ৰকান্ত তর্কালক্কার মহাশয়ের সহিত আলাপ হইত । 
তিনি প্রত্যহ গঙ্গান্নান করিতেন । তাহার ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত তৎকালে বাঙ্গালায় কেহ 
ছিলেন না। তিনি আমায় বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, অনেক সময় সদু'পদেশ দিয়া 
উৎসাহিত করিতেন বিশ্বকোষ সঙ্কলনে সাহায্য করিবার জন্য তাহার এক প্রধান ছাত্রকে 
বলিয়া দেন। 


পণ্ডিত শুরুচব্ুণ তর্ক তীর্থ ** 


তিনি অল্প বেতনে আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার নিৰ্দ্দেশমত পাণ্ডুলিপি প্ৰস্তুত 
করিতেন ৷ সেই পণ্ডিতের তখনও খ্যাতি হয় নাই বটে. কিন্ত অধুনা তিনি মহামহোপাধ্যায় 
শুরুচরণ তর্কতীর্থ নামে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । “ ওস্কার'' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ 
লিখিয়া তিনি বিশ্ব কোষের সৌন্ঠববৃদ্ধি করিয়াছেন ৷ সেই সহৃদয় পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্য 
বেশি দিন ভোগ করিতে পারে নাই। তৎপরে বেণীমাধব ন্যায়রত্ু ও হরিপদ কাব্যতীথ 
মহাশয় আমার সহকারী নিযুক্ত হন ৷ তাহারা কিছুকাল আমার সাহায্য করিয়াছিলেন। 

১২৯৭ সালে আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পাঠাগারে নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের*: 
সহিত আলাপ পরিচয় হয়। 


নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং মহৰ্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর মহাশয়ের [১৮১৭-১৯০৫] অনুরক্ত সাহিত্যিক ছিলেন ৷ 
কথা প্ৰসঙ্গে তিনি জানিতে পারেন যে বিশ্বকোষে "কবি" শব্দ শীঘ্রই ছাপা হইবে ৷ তিনি 
কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে যেখানে যেখানে কবির গান শুনিয়াছিলেন, তাহা টুকিয়া 
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যেরূপ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বকোষের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। তৎকালে 
পণ্ডিতপ্রবর (পরে মহামহোপাধ্যায়) হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী, সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার |১৮৪৬- 
১৯১৭], তৎকালীন ভারতী-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪০-১৯ ২৬], বঙ্গবাসী- 
আমাকে যথেষ্ট খাটিতে হইয়াছিল। অনেক সময় আমাকে মেটকাক হল্‌ ( বর্তমান 
ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরী"), সংস্কৃত কলেজ ও এসিয়াটাক সোসাইটির সংস্কৃত পাঠাগারে 


মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিব্লত্ন ০২ 

আমার প্রতিবেশী সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন 
স্মৃতিরত্বকে 'কায়স্থ”’ শব্দ দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনি প্রথমতঃ আমার প্রবন্ধের বিরুদ্ধে 
প্রমাণ সংগ্রহ জন্য বহুতর স্মৃতি ও নিবন্ধ গ্রন্থ পাঠ করেন ৷ এই আলোচনার ফলে শুলপাণির 
'দীপকলিকা”" ও বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরার" প্ৰমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া তিনি আমাদিগকে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন ও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করেন ৷ তৎকালে এখনকার মত 
অনেক শাস্ত্ৰগ্ৰহই মুদ্রিত ছিল লা। বহুসংখাক হস্তলিখিত পুথি দেখিয়া কাজ করিতে 
হইয়াছিল । বিশ্বকোষে “ কায়স্থ '' শব্দ প্রকাশিত হইলে যথেষ্ট, অন্দোলন হইয়াছিল । 


পণ্ডিত পঞ্চানন তর্কব্ত্ব ০ 


পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় তখনকার নব প্রকাশিত জন্মভূমি-পত্রিকায় *- ‘কায়স্থ" 
শব্দের সমালোচনা প্রকাশ করেন ৷ এই সমালোচনার দুইটি দিক ছিল । একদিকে কায়স্থজাতির 
ক্ষত্রিয়ত্বের প্রশংসা, অপরদিকে বহুতর জাতির সংমিশ্রণে কায়স্থ জঘন্য হইয়া গিয়াছে, 
বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমিত তাহার উপযুক্ত প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। সেই 
একটা বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সে সময়ে জন্মভূমি পত্রিকার সহিত আমার 
দুইমাস মধ্যে যখন প্রকাশিত হইল না তখন আমি গিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিলাম। শেষে 
স্থির হইল যে, তর্করতু মহাশয়কে আনাইয়া তাহার সমক্ষে প্রতিবাদের আলোচনা করা 





স্ট রি তি 


দিনে বঙ্গবাসী কার্যালয়ে তর্করতু মহাশয় আসিলেন, আমিও যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম ৷ 
পণ্ডিত ধীরানন্দ কাব্যতীৰ্থ ও বীরসিংহ শাস্ত্ৰী এই দুই পণ্ডিত আসিয়া আলোচনায় যোগদান 
করিলেন ৷ যোগেন্দ্ৰনাথ বসু মহাশয়ের সমক্ষে আমার প্রতিবাদ প্রবন্ধ পঠিত হইল । তৎপরে 
খণ্ডন করিলেও তিনি কুটতর্কের দ্বারা আমার যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ৷ বহু 
পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে কথা রক্ষিত হয় নাই। তৰ্করত্ল 
মহাশয় হইতেছেন বসু মহাশয়ের স্ত্ৰীর মন্্রদাতা দীক্ষাণও্ডক | সুতরাং যোগেন্দ্রবাবুর একান্ত 
নিবাসীর সম্পাদক মহাশয় মামার প্রতিবাদ সম্বন্ধে কানাঘুষা শুনিয়াছিলেন । তিনি উল্ত 
প্রতিবাদ প্রকাশের জন্য চাহিয়া পাঠান । প্ৰথমতঃ আসি যোগেন্দ্র বাবুকে এ সংবাদ 
দিয়াছিলান। তিনি যখন তাহাতেও প্রকাশ করিলেন না, তখন অগত্যা আমার প্রতিবাদ 
প্রবন্ধটি ‘বঙ্গনিবাসী’ সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইল । বঙ্গনিবাসী পত্রিকায় সাত সপ্তাহকাল 
কায়স্থজাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রবল হয় । আজও সেই বিদ্বেষ দূর হয় নাই। এখনও তিনি 
ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ ও দত্ত এই ৫ ঘর ব্যতীত অপর বে সকল কায়স্থ আছে, তাহারা 
সকলেই শূদ্ৰ আমাদের কুলশাস্ত্ৰে কুলীন মৌলিক সকল কায়স্থের যে পৃরর্বপরিচয় আছে 
এবং সকলেই যে চিত্রগুপ্তবংশোদ্ভব, তাহা তর্করত্র মহাশয়ের জানা না থাকাতেহ এই 
গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল । বহু চেষ্টাতেই তাহার এ ভ্রান্তি অপনোদন হয় নাই ৷ নিতান্ত 
পরিতাপের বিষয় এই যে তিনি বুবিয়াও বুঝিতেছেন না। তাহার কায়স্থ-বিদ্বেষ দেখিতেছি 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে। জীবনের শেব-সন্ধ্যায় সংসার-বিরাগী হইয়া কাশীবাসী 
হইয়াছেন, সেখানেও কায়স্থবিদ্বেষ মূলক লেখনী ধারণে তিনি বিরত হন নাই। বলিতে কি, 
তাহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের এরূপ জাতিবিদ্বেষ কখনও শোভনীয় নহে। 
গৃহ পরিবৰ্ত্তন 

হইতে উঠিয়া শ্যামপুকুরে ১৪নং তেলিপাড়া লেনে আসি। এখানে আসিবার কিছুদিন 
পরেই "কুলীন" শব্দ লিখিতে আরম্ভ করি ৷ এই শব্দ লিখিবার জন্য সবর্বপ্রথন কুলগ্রচ্ছের 
উপর আনার দৃষ্টি পড়ে । এই সময়ে অনুসন্ধানে জানা ‘গেল, খ্যাতনামা অধিকাংশ কুলাচাযহি 
ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, কূলগ্ৰন্থও বহু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুকম্পায় 
রাটীয় ব্ৰাহ্মণ কুলাচার্যা প্রিয়নাথ ঘটক মহাশয়ের সহিত পরিচিত হই। 
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কুলাচাৰ্য্য প্রিয়নাথ ঘটক 


তাহার নিকট প্ৰকাণ্ড কুলগ্রন্থ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম ৷ তাহারই নিকট 
হরিমিশ্র, এড মিশ্ৰ, ধ্ৰুবানন্দ মিশ্র প্রভৃতি সংস্কৃত কুলগ্রন্থের সন্ধান পাই । প্ৰিয়নাথ ঘটক 
মহাশয় রাটীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ লিখিবার সময় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। 
কৃষ্তদয়াল সিংহ মহাশয় উত্তর রাটীয় কায়স্থের বিবরণ লিখিয়া পাঠান । “গৌড়ীয় 
ব্রাহ্মণ'"৮ নামক গ্রন্থ হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পরিচয় লিখিবার সময় জানিতে পারি যে, 
কোটালীপাড়ের পাশ্চাতো বৈদিক সমাজের গোষ্ঠীপতি হরিহর চক্রবর্তী বংশীয় লক্ষ্মীকান্ত 
কাবাতীৰ্থ মহাশয় আসিয়া আমার সহকারী পদে নিযুক্ত হন ৷ তাহার নিকট জানিতে পারি 
মহানহোপাধ্যায় রমানাথ সিদ্ধান্ত-পঞ্চানন* মহাশয়ের নিকট বৈদিক কুলগ্রন্থের সন্ধান 
পাওয়া যাইতে পারে । 


মহামহোপাধ্যায় বমানাথ সিদ্ধাভ্ত পঞ্চানন 


সিদ্ধান্ত-পঞ্চানন মহাশয় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের আত্মীয় । কাব্যতীর্থ মহাশয়কে দিয়া 
বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লেখা হইল ৷ পত্রোত্তরে সিদ্ধান্ত পঞ্চানন মহাশয় জানাইলেন, 
গৌড় ব্রাহ্মণের লিখিত বৈদিক ব্রাহ্মণ বিবরণ অধিকাংশই ভ্রমাত্মক। তিনি মূল কুলগ্রন্থের 
প্রমাণ প্রয়োগ সহ বৈদিক বিবরণ সতৃরই লিখিয়া পাঠাইতেছেন। দেখিতে দেখিতে এক 
গিয়াছে, ৩/৪ দিন মধ্যেই বিশ্ব কোষের সংখ্যা প্রকাশ না করিলেই নয়। কারণ, প্রত্যেক 
সংখ্যা বাহির হইলে আদায়কারী সরকারেরা সেই সংখ্যা লইয়া গ্রাহকদিগের নিকট দিয়া 
নগদ দাম আদায় করিয়া আনিত ৷ তাহাতেই অতি কষ্টে পণ্ডিতগণের বেতন ও অপরাপর 
খরচ চালাইতাম। সুতরাং অতি সত্বর ছাপাইয়া বিশ্বকোষের সংখ্যা বাহির করিতে না 
পারিলে কোন প্রকারেই চলিবে না, বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইবে । দেখিতে দেখিতে 
ইংরাজী মাসের ৭ তারিখ হইয়া গেল, ২/১ দিনের মধ্যে সংখ্যা বাহির না হইলে সে মাসে 
আদায় হইবে না, খরচ কিরূপে চলিবে? চিঠির উপর চিঠি লিখিয়াও যখন কোন উত্তর 
আসিল না. কাব্যতীর্থ মহাশয় হতাশ হইয়া বলিলেন,“ আর নিশ্চিত থাকিলে চলিবে না, 
যাহা পাইয়াছেন তাহাই ছাপাইতে দিন ।” আমার বিশ্বাস ছিল, সিদ্ধান্ত-পঞ্চানন মহাশয়ের 
কথার কখনও অন্যথা হইবে না। তিনি যেমন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন, সেইরূপ 
সাত্ত্বিক, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক ব্ৰাহ্মণ ছিলেন ৷ পরদিনই কুলীন শব্দের শেষ কপি প্রেসে দিয়া 
সতুর ছাপাইয়া লইবার কথা । আমার বিশ্বাস কি মিথ্যা হইবে? সে রাত্রে আর নিদ্রা হইল 
না, কেবল মা জগদশ্বাকে ডাকিয়াছিলান। বাস্তবিক মা দয়া করিয়াছিলেন । পরদিন প্রাতঃকালে 
প্রেসে কপি পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছি, ঠিক সেই সময় রেজেস্ঠী ডাকে একতাড়া কাগজ 
আসিয়া পড়িল। বুঝিলাম, আমার বিশ্বাস ব্যর্থ হয় নাই, মা দয়া করিয়াছেন। যে আশায় 
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আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । তৎক্ষণাৎ সেই সকল বৈদিক বিবরণ যথাযথ সাক্তাইয়া 
যথাসময়ে প্রেসে পাঠাইয়া দিলাম । এ সময়ে আমি মনে মনে এক অনিবর্চলীয় শাস্তি 
পাইয়াছিলাম। তন্ময় হইয়া একটি বিষয় চিন্তা করিলে ও তাহাতে বিশ্বাস করিলে মা 
কি, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি বিশ্বকোষ প্রকাশরূপ 


“কুলীন” শব্দের মৌলিক প্রবন্ধ দর্শনে অনেকের ই চিত্ত আকৃষ্ট হইল ৷ প্রথনে কলিকাতা 
গোজেটে, পারে সেই সময়ের Selection from the Records of the Government of 
[ndi৭ নামক কাগক্তে ১ কায়স্থ*ও “কুলীন” শব্দের প্রশংসা বাহির হৃইয়াছিল। 

শিক্ষা বিভাগের সাহায্য 
না। প্রতি মাসেই কিছু কিছু দেনা হইতেছিল। কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে শিক্ষা বিভাগের 
ডাইরেক্টর সাহেবের নিকট বিশ্বকোষের প্রকাশিত সংখ্যাগুলি পাঠাইয়া সাহায্য প্রার্থনা 
করিয়াছিলাম। তৎকালে অন্বিকারচরণ বসু মহাশয় ভাইরেক্টরের বড়বাবু ছিলেন ৷ 
মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্র ০ 

তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্্র ন্যায়রত্ মহাশয়ের নিকট 
মতামত জানিবার জন্য বিশ্বকোষ পাঠাইরা দেন। ন্যাররতু মহাশয়, ডাইরেক্টর সাহেবকে 
প্রত্যেক হাইস্কুলে এক এক খণ্ড বিশ্বকোষ রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান, কিন্তু 
ডাইরেক্টর সাহেব ততটা অনুগ্রহ করিতে পারিলেন না। তিনি মাত্র ১৫সেট্‌ বিশ্বকোষের 
গ্রাহক হইলেন । যাহা হউক এ সময়ে বিশ্বকোষের ৪ খণ্ড (৮৪ সংখ্যা) সম্পূর্ণ হইয়াছিল। 
এককালে ৬০ খণ্ডের মূল্য পাওয়ায় আমার দেনা শোধ করিবার পক্ষে অনেকটা সুবিধা 
হইল । 
বটীতে গিয়াছিলাম। সে সময় তিনি বাটীতে না থাকায় দেখা হয় নাই, কিন্তু তৎপরদিন 
প্রাতে ন্যায়রত্ব মহাশয় স্বয়ং আসিয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন । হঠাৎ তাহাকে 
পাইয়া আমি উৎসাহিত বোধ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে গবর্ণমেন্ট তাহার নিকট 

অর্ছোদয়যোগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিত হয় নাই। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতেরা বিশেষ 
কোন প্রমাণ প্রয়োগ বাহির করিতে পারেন নাই । কথা প্রসঙ্গে ন্যায়রত্ত মহাশয় আমাকে সে 
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কথা বালয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদূরের সংগৃহীত পুথি সমূহের মধ্যে 
অর্দোদয়যোগ সম্বন্ধে একখানি পুথি দেখিয়াছিলাম, নায়রত্ মহাশয়কে সেই পুথির কথা 
পুথিখানি সংগৃহীত হইয়াছিল । পুথিখানি পাইয়া ন্যায়রত্ত মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ 
করেন । সেই পুথির উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট অর্দোদযোগের ব্যবস্থা লিখিয়া 
পাঠান। তাহর সেই রিপোর্ট অনুসারে গবর্ণমেন্ট অর্দ্ধোদয় যোগে সকল বিভাগেই ছুটির 
সংস্কৃত কলেজের অমূল্য পুথিশালায় আমার অবারিত দ্বার হইয়াছিল । ‘যে কোন পুখির 
আমার কাজের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল । 





[৭] 
প্ৰথম উৎকল-যবাত্ৰা 


পণ্ডিত "লক্ষ্মীচন্দ্ৰ সাংখ্যতীৰ্থের নিকট শুনিতে পাই যে কোটালীপাড়ে তাহাদেরই এক 
জাতির গৃহে শ্যামলবৰ্ম্মার তাত্রশাসন আছে। আমার বিশেষ অনুরোধে সেই তাত্রশাসন 
তিনি আনিয়া দেন। বিশ্বকোষে ‘কুলীন '’ শব্দে সেই তাম্ৰশাসনের শেষাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
প্ৰাচীনলিপির পাঠোদ্বারে ইহাই আমার প্ৰথম প্ৰয়াস। ১২৯৭ সালে ‘কুলীন ' শব্দ বিশ্বকোষে 
মুদ্ৰিত হয়। তৎপরে ১২৯৮ সালে বিশ্বকোষে 'কেশবসেন দেব’ শব্দে লিখিবার কালে 
ফলে বুঝিতে পারি যে, উহা শ্যানলবর্্মা বা কেশবসেনের তাম্রশাসন না হইয়া 
বিশ্বরাপসেনের তাত্রশাসন হইতেছে। বিশ্বকোষ চতুর্থ ভাগ ৪৬৭ পৃষ্ঠার পাদটাকায় উক্ত 
প্রথম সংশোধন-সংবাদ এবং সেই সঙ্গে উক্ত বিশ্বরূপসেন দেব প্রদত্ত উক্ত তাম্রশাসনের 
অবিকল প্রতিকৃতি বিশ্বকোষের উক্ত পৃষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। এ ছাড়া এসিয়াটীক 
সোসাইটার পত্রিকাতেও তাহার পাঠ ও বিশদ পরিচয় পরে প্রকাশ করি । * সেন বংশীয় 
রাজগণের মধ্যে বিশ্বরূপ নামে যে কোন রাজা ছিল, তাহা আর কেহ জানিতেন না 
বা অপর জি ট বারি 
মারার রাধার নি নহাৰ দুতি মিলের তারে 
নিপতিত হইয়াছিল ৷ উৎকল কটক জেলাস্থ মউদা গ্ৰামে আৰ্ত্তব্ৰাণ মিশ্ৰ মহাশয় ভূম্যাধিকারী। 
তিনি বিশ্বকোযের একজন রীতিনত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। তিনি উক্ত প্রতিকৃতি লক্ষ 
করিয়া আমাকে লিখিয়া নান যে, এরূপ অক্ষরে লিখিত ২১ খানি তাম্ৰফলক তিনি 
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সংগ্ৰহ করিয়াছেন, উক্ত তাত্রকলকগুলি কেন্দুপাটনায় একটি মন্দিরে রক্ষিত আছে। 


উৎ্কল-যাত্রার কারণ।। এ তাত্রফলকগুলি দেখিবার জন্য আনার একান্ত কৌতুহল 
জন্মে। ততপৃবের্ব দূরদেশে কোথায়ও আমার যাওয়া ঘটে নাই। বিশেষতঃ ‘সে সময়ে 
এখানকার মত রেলপথ ছিল না। প্ৰধানতঃ বড় ষ্টীমারে সমুদ্রপথে, অথবা খালের মধ্য 
দিয়া ক্ষুদ্র ষ্টীনার যোগে যাইবার উপায় ছিল। সমুদ্রপথে দেড়দিনে টাদবালী যাওয়া 
চলিত, কিন্তু বরাবর খাল দিয়া যাইতে ৪ দিন লাগিত। সুতরাং সমুদ্রপথে যাওয়াই 
সুবিধাজনক ছিল । আমিও প্রথনত সমুদ্রপথে যাওয়া স্থির কৱিয়াছিলাম ৷ কিছু তাহারই 
কিছুপূর্বে ৭০০ পুরী যাত্রীসহ Sir John Lawrence নামক চ্টানারখানি সনূদ্ৰ গৰ্ভে ডুবিয়া 
যাওয়ায় আমার আৰর্নীয় স্বজন সকলেই উৎকল যাত্রার বিরোধী হইলেন 1 এমন কি, আমার 
বিনয় করিয়াছিলেন । কিন্তু আমার তাস্ৰফলক দেখিবার পিপাসা এরূপ বলবতী হইয়াছিল 
যে, কাহারও কথায় আমি পশ্চাংপদ হইতে পারিলানম না। অবশেষে সকলকে সন্তুষ্ট রাখিবার 
জন্য বরাবর স্টীমারযোগে মেদিনীপুর হইয়া 17121) Level Canal দিয়া উৎকল যাত্রার 
বাবস্থা করিলাম ৷ তৎকালে উৎকলবাসিগণের মধ্যে আর্তত্রাণ মিশ্র ব্যতীত আমার পরিচিত 
অপর কেহ ছিলেন না। এ কারণ আমার পরম হিতৈষী শ্রাযুক্ত পেরে মহামহোপাধ্যায়) 
হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহাযে Asiali€ 5০০8০-র তৎকালীন সভাপতি হুর্ণাল 7১ 
সাহেবকে ধরিয়া উড়িষার কমিশনারের উপর এক সুপারিশ পত্র লইলাম। এই সময়ে 
হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রা মহাশয়ও আনার হইয়া 
জন্য একখানি অনুরোধ পত্র দিয়াছিলেন। 





স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র।। স্যার রনেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় আমার বিশ্বকোষের গ্রাহক 
ছিলেন ৷ এ ছাড়া তাহার সহিত পূৰ্ব্বে আমার কোনরূপ আলাপ ছিল না। পণ্ডিত জয়চন্দ্ৰ 
সিদ্ধান্তভৃষণ মহাশয় তাহার নিকট আমাকে লইয়া যান ৷ শব্দকক্পদ্রম আফিসে সিদ্ধান্তভূষণ 
তিনি আমাকে লইয়া স্যার রমেশচন্দ্রের ভবনে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার 
পরিচয় দান করিবামাত্র মাননীয় মিত্ৰ মহাশয় যেন বিস্ময়বিদুদ্ধ হইলেন ৷ পৃবেবই লিখিয়াছি, 
বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন । আর আমি আশীবর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী 





২৬০ এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 


পত্র দিয়াছিলেন, সেই পত্রে মিত্র মহাশয় আমাকে যে কিরূপ স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে 
প্রথম বাঙ্গালী Chief ]105126 স্যার রমেশচন্দ্রের নিকট প্রথম সাক্ষাতেই আমার ন্যায় 
দীনাতিহীন এরূপ আদর অভ্যর্থনা পাইব, তাহা স্বপ্রেরও অগোচর ৷ বাস্তবিক সেই 
মহাপুরুষের সহিত সদালাপে আমি আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম। 

উৎকল যাত্ৰা।। এইরূপে কয়েকখানি সুপারিস পত্র যোগাড় করিয়া শারদীয়া মহাপৃজার 
পর শুভ ভ্রয়োদশীতে উৎকল যাত্রা করিলাম তৎকালে বন্ধুবান্ধবহীন সুদূর উৎকলে 
একাকী যাত্রা করিতে প্রাণে একটা শঙ্কা উপস্থিত হুইয়াছিল। এ কারণ আমায় প্রতিবেশী 
শ্রজাবন্ধু' সম্পাদক ” প্রিয়নাথ মিত্র মহাশয়কে সঙ্গে লইলাম। তিনি কটকে বিবাহ 
রয়াছিলেন। তাহার শ্বশুর  কৈলাশচন্দর ঘোষ মহাশয় উড়িমার Personal 
বিরতির ৮48 গিয়া তাহার বাটীলুত উঠিব। সঙ্গে 
সঙ্গে যাইতে সম্মত হইয়াছিল 


মেদিনীপুর জেলার লকের ভিতর দিয়া উঠিয়া নামিয়া কত নদী খাল পার হইয়া ৪দিন 
পরে চাদবালী আসিয়া পৌছিলান। টাদবালীতে আবার ষ্টীমার বদল হইল । পৃবের্ব কখনও 
লক’ দেখি নাই৷ লকের ভিতরে আসিয়া ষ্টীমার থামিত,তখন বড়ই আনন্দানুভব করিভাম। 
ষ্টামার ঢুকিলেই দুই পার্খের লকের গেট অল্পে অল্পে খোলা হইত ৷ যতক্ষণ না অপরদিকের 
জল সমভাব প্রাপ্ত হইভ, ততক্ষণ পুরা গেট খোলা হইত না। উভয় দিকের জল সমান 
হইলেই গেট খুলিয়া ষ্টীমার বাহির করিয়া দেওয়া হইত। জল সমান হইয়া বাহির হইতে 
১৫ মিনিট হইতে কখনও কখনও তিন কোয়াটার পর্যযত্ত অপেক্ষা করিতে ইইত। এই 
সময়ে সকলে উপরে উঠিয়া আহাৰ্য্য ক্ৰিয়া বা শৌচক্রিয়াদি করিত। সাধারণতঃ এই 
সময়ে লকের উপর দুধ, দই, চিড়া ও মুড়ি, কদাচ কদলী বিক্রয় হইত। সকল স্থানেই দুধ 
মিলিত না। এজন্য আমাদিগকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত । আমাদের সঙ্গে 
চাউল, ভাল, ময়দা, ঘি. প্রভৃতি কিছু কিছু ছিল। একটা লোহার ছোট উনান এবং কিছু 
বাবু রাধিতেন। একবেলা খিচুড়ী ও একবেলা লুচি তরকারী হইত সঙ্গে কিছু মিষ্টানও 
ছিল ৷ তাহাতেই জলযোগ হইত। যাত্রার পূর্বে কলিকাতায় কয়েকজন উত্কলবাসীর নিকট 
শুনিয়াছিলাম যে, খালের পথেও বেশ আহাৰ্য্য সামগ্ৰী মিলিবে, সুতরাং বেশী কিছু সঙ্গে 
লইতে হইবে না। তবে চিড়া ও দধি যাহাদের প্রধান খাদ্য তাহাদের মুখে ওরূপ কথা 
শোভনীয়। কিন্তু আমরা যদি তৈজ্ঞসপত্র ও আহার্ সামগ্রী সঙ্গে না লইতাম তাহা হইলে 






ছি, 
বি মা 
ই ৬৬২৮) 
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বৈতরণীতে ষ্টীমারের উপর হইতে দড়িবাধা বালতি নামাইয়া দিল, বালতি তোলা হইলে 
দেখা গেল, প্রায় আধ হাত লম্বা তিনটা জীবস্ভ মৎস্য উঠিয়াছে। মৎস্য দর্শনে সকলেরই 
বিপুল আনন্দ। কয়দিন আমাদের ভাগ্যে মৎস্য জোটে নাই__আজ ৩ জনের ভাগ্যে ৩টি 
মৎস্য আসিয়াছে। এছাড়া এখানে পরে দুই পয়সায় ১৫টি বড় চিংড়ী মাছ পাওয়া যায়। 
মহাভারতের শ্লোকটি স্মরণ হইল--- 


যত্রাজত বধ্মোহাপি দেবাঞ্থরণনেভা বে।।” (বনপবর্ব ১১৪/৪) 


আজ আমরা কলিঙ্গের পুণাতোয়া বেতরণী-নীলের উপস্থিত হইয়াছি ভাবিয়া আনন্দিত 
হইলাম এখানে আহারাদির পর চ্টীনার ছাড়িয়া দিল। বৈতরণী ছাড়িয়া আবার খালমধ্ো 
প্রবেশ করিয়া কত ক্ষুদ্র নদী ও খাল দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয় দিবসে অর্থাৎ কলিকাতা 
হইতে যাত্রা করিবার ষষ্ঠ দিবসে কটকে আসিয়া পোঁছিলান । 


কলিকাতা হইতে রওনা হইবার সময় আর্তব্রাণ বাবুকে আমাদের কটকের ঠিকানা 
দিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম ৷ কটকে পোঁছিয়াই প্রমথ বাবু আমাদিগকে লইয়া তাহার শ্বশুরালয়ে 
উঠিলেন। এখানে পৌঁছিয়াই বাড়ীতে ও আর্তত্রাণ বাবুকে সংবাদ দেওয়া হইল । 


কটকে পৌঁছিয়াই যে যে স্থান দেখিবার, অগ্ৰে দেখিয়া লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
তাহার নিকট দেখিলাম শ্রীযুক্ত পেরে রায় বাহাদুর) জানকীনাথ বসু* মহাশয় অবস্থান 
করিতেছেন। হরিবল্লভ বসু তৎকালে কটকের প্রধান উকীল। জানকী বাবু তাহার 'জুনিয়ার" 
ছিলেন। এই সময়ে জানকী বাবুর সহিত প্ৰথন আলাপ হয় । হরিবল্লভ বাবু ভুবনেশ্বরে ও 
পুরীধামে আমার থাকিবার বাড়ী ঠিক করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। 


নামে এক উড়িয়া কৰ্ম্মচারী আসিল । আর্তবাণ বাবু লিখিয়াছিলেন যে কেন্দুপাটনায় তিনি 


* ইনিই স্বনামধন্য সুভাবচন্দ্র বসু ষহাশয়ের [পিতা । অধুনা ইনি কটকের সবকারী প্রধান ভকীল। 
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সেই দিনের স্টীমারেই আমার কেন্দুপাটনায় যাইবার কথা. কিন্তু অত্যধিক আহারে আমার 
অজীৰ্ণ রোগ হইয়া পড়ায় সেদিন কটক তাগ করিতে সাহসী হইলাম না । অথচ সেইদিনই 
লোক ফিরিয়া গিয়া তাহাকে সংবাদ না দিলে তিনি অসুবিধায় পড়িতে পারেন মনে 
পত্রে ইহাও জানাইয়াছিলাম যে, আর্তব্রাণ বাবু যদি তাত্রফলকগুলি কটকে পাঠাইয়া দেন, 
আমি যারপরনাই আনন্দিত € কৃতাৰ্থ বোধ করিলাম। 


আৰ্জুৱাণ বাবু নিতান্ত দুঃখিত হইয়া লিখিয়াছিলেন যে, নিদ্দিষ্ট দিনে আমাকে দেখিবার 
তাভ্রলিপি সাধারণ মনুষ পাঠ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, তাহাকে দেখিবার 
কাহার না ইচ্ছা? তিনি আমাকে কেন্দুপাটনায় না পাইয়া ভগ্রমনোরথ হইয়া মউদায় 


ক্তন্য আমার হৃদয় মন যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সেইদিনই গোযানের ব্যবস্থা হইল । 
দিশম্বর আমায় বলিয়াছিল যে কটক হইতে সকাল সকাল রওনা হইলে সন্ধ্যা নাগাদ 
মউদায় পোছিতে পারিব। তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সকাল সকাল যাত্রা করিলান। 
গোযানসহ মহানদী পার হইয়া চলিলাম ৷ উড়িষার প্রাচীন রাজপথ, ব্রাহ্মণশাসন ও মধ্যে 
মধো নারাঠা মাধিপতোর নিদর্শন শিবমন্দির নয়নপথে পড়িতে লাগিল । সে সময়ে স্বপ্নে = 
ভাবি নাই যে, আক্ত ৩৭ বর্ষ পরে আমাকে সে সময়ের কথা লিখিতে হইবে । তৎকালে 
পুরাকথার অনেক কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী লিখিয়া সাধারণের তৃপ্তি আকর্ষণ করিতে 
পারিতাম। কিন্তু এখন আর উপায় নাই, এখনও যাহা স্মরণ আছে তাহাই লিখিতেছি। 


আমি কলিকাতাবাসী- কলিকাতায় আমার জন্ম, গোষানে দূরপথ ভ্রমণ কখন অভ্যস্থ 
নহি ৷ এরূপ ভ্ৰমণ এই প্রথম ৷ গরুর গাড়ীতে চাপিয়া যাওয়া বিরক্তিকর মনে হইয়াছিল । 
কখনও না নিন্ননুখে গাড়ী চলিরাছে, শকটের মধ্যেও যেন পশ্চাদ্দিকে ধাক্কা লাগিতেছে। 
মধ্যে মধ্যে ধাক্কা খাইয়া শকট ছাড়িয়া দিয়া হাটিয়া চলিয়াছি। কতদূর যাইবার পর ক্লাত্তিবোধ 
করিয়া আবার শকটে উঠিয়াছি। কখনও বিরক্তি, কখনও বা তৃপ্তি বোধ করিয়াছি। পথের 
শান্তি দান করিতেছে, মধ্যে মধ্যে প্ৰাচীন হিন্দুকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দর্শনে কত গৌরবস্মৃতি 
স্রাগাইয়া দিয়াছে । এইরূপ চলিতে চলিতে প্রায় সন্ধা হইয়া আসিল । দূর হইতে বিস্মৃত 


ক্ষ 
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সব্জীক্ষেত্রের মধ্যে এক বৃহৎ শ্বেত অট্টালিকা নয়নগোচর হইল ৷ পথে এক বৃদ্ধের নিকট 
শুনিলাম, এই স্থানের নাম গোপীনাথপুর, নিকটেই উৎকলের প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মধুসূদন 
দাসের বাড়ী । অগ্রসর হইতে হইতে বামপাৰ্শ্বে এ বাটী রাখিয়া আমরা ক্ৰমশঃ গ্রাম মধ্যে 
প্ৰবেশ করিলাম ৷ পথে চলিতে চলিতে দুই একটি লোকের কথার শ্রালাপে বুঝিয়াছিলাম, এ 
অঞ্চলে চোর ডাকাইভের অভাব নাই । আমাদের সঙ্গী দিশম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ** 
মউদা আর কতদুর £” সে আমতা আমৃতা করিয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল । গ্রাম মধ্যে 
দাড়াইল। তন্মধ্যে ২/ ১টি কৃষ্ণকায় বলিঝ্ঠ ব্যক্তির বিকট মুখের ভাব দর্শনে আমি কিছু 
শঙ্কিত হইয়াছিলাম। দিগস্বর আমাদের বুঝাইয়াছিল, মান্ত এই গ্রানে গোলীনাথজীর নহে 
নাই, মঠ বিশাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে । 





পড়িলাম। তখন আত্মরক্ষা করিবার হঠাৎ একটা মতলব মনে আসিল । কোট্প্যান্ট পরিলান। 
পড়িয়াছে। মউদা এখান হইতে ৩ ক্রোশ বাটের উপর ৷ আজ সেখানে যাওয়া অসম্ভব । 
বলিলেন, “ আমার বাড়ীতে স্থানাভাব। গ্রামের মধ্যে আপনাদের ন্যায় ভদ্রব্যক্তিগণের 
পাই, তাহা হইলে সেই সাঁতরাই বা আপনাদিগকে কি বলিবে ?’' এই বলিয়া ব্ৰাহ্মণকে সম্মত 
করিয়া তাহার সহিত তাহার গৃহে চলিলাম। কতকটা অগ্রসর হইবার পরই. আমরা ব্রাহ্মাণ- 
শাসন মধ্যে প্রবেশ করিলাম । সেই ব্ৰাহ্মণ-শাসনের মধ্যস্থলে এই ব্রাহ্মণের বাড়ী । তিনি 
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আমাদিগকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন ৷ তথায় পোঁছিয়া হাত পা ধুইয়া ব্ৰাহ্মণকে মিষ্ট কথায় 
সম্ভ্ৰান্ত ব্ৰাহ্মণগৃহে কি অভুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিব ?'' এই সময়ে ব্রাহ্মণের ২/১টি 
আত্মীয় আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্ৰাহ্মণ তখনও জুরে কাপিতেছেন । কথায় কথায় তখন রাত্রি 
প্রায় ৮ ।। ০টা বাজিয়া গিয়াছে । একজন আত্মীয় অন্তঃপুরে গিয়া আমাদের জন্য কিছু বাতাসা 
বিচক্ষণ পণ্ডিত। আমাদের শুক্ুমুখে দেখিয়া তিনি কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি 
বাড়ীর মধ্যে আমাদের জনা ডাল ভাতের যোগাড় করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। তাহার 
বিছানা পাতিয়া দিয়াছিল। বিছানায় বসিয়া সেই পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিতে করিতে 
ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় প্রমথবাবু আমাকে ঠেলিয়া তুলিলেন। উঠিয়া 
ভাত খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম। যদিও আহারে কোন প্রকার পরিপাটী ছিল না__ সামান্য 
পারিব না। আহারান্তে গল্প করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ১টার সময় নিদ্রা আসিল । রাত্রি ৪ || 
০টার পর সকলে গাত্রোথান করিলাম, এবং মাঠে গিয়া শৌচ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলাম। 
রাত্রে কথা প্রসঙ্গে শুনিয়াছিলাম যে, এই ব্ৰাহ্মণ শাসনের সীমান্তে গোপীনাথজীর মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে ভগ্ন প্রাচীর গাত্রে একখানি বৃহৎ শিলালেখ সংলগ্ন আছে। 
প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়াই সেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও শিলালেখ দেখিবার জন্য বাহির 
হইলাম । ব্ৰাহন্মণশাসনের ঘরগুলি একটি বৃহৎ প্রস্তর-চত্বর সংলগ্ন প্রস্তরবেদীর উপর নিশ্মিত। 
খড়ের চাল হইলেও শ্রেণীবদ্ধভাবে থাকায় আমাদের ন্যায় দর্শকের নয়নমন আকৃষ্ট করিয়াছিল । 
মন্দিরটা বৃহৎ, ভগ্রস্তূপে পরিণত, চারিদিকে ভগ্ন প্রাচীর ৷ শিলালেখখানি বামদিকের প্ৰাচীরে 
সংলগ্ন একখানি বৃহৎ প্রস্তরফলকের উপর উতকীর্ণ আছে। এই শিলালিপিখানি দেখিয়া আমি 
অপার আনন্দলাভ করিলাম! সেই শিলাফলকের পাদদেশে দাঁড়াইয়া সেই শিলালিপি পাঠ 
করিয়াছিলান। সেই লিপির রচনা কি সুন্দর ও সুললিত! সেই লিপির প্রথনাংশ আমার বেশ 
স্মরণ আছে, 


“মৌলৌ চঞ্চলচলিনী তিলকিনী ভালে মুখে হাসিনী 
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জীয়াচ্ছৈশবশোভিনী চিদমলা-গোপাঙ্গনালিঙ্গিনী ?'' 

সেই শিলালেখখানির ২1৩ প্রস্ত ছাপ তুলিয়া লইয়াছিলাম। * এই শিলাফলকের উত্কলাধিপ 
কপিলেন্দ্র দেব ও তাহার মন্ত্রী গোপীনাথ মহাপাত্রের প্ৰশস্তি আছে। গোপীনাথ নহাপাত্রের 
নামানুসারেই গোপীনাথপুর শাসনের নামকরণ হইয়াছে। সে সময়ে দিল্লিতে প্রবল পরাক্রান্ত 
ছিল। সেই সময় কপিলেন্দ্রদেব সকল স্থানের প্রধান প্রধান নুসলমান নৃপতির সহিত 
সমকক্ষতা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অসীন বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বিজয়লাভ করিরাছিলেন। 
গোন্পীনাথপুরের উক্ত শিলাফলকে বর্ণিত নিম্নের শ্লোকটিতে সেই উজ্জ্বল গৌরবগীতি 
কীর্তিত হইয়াছে _ 


"" কর্ণাটোজ্ভাসসিংহঃ কলরবগজয়ী মালবধ্বংসলীলাঃ । 
জঙ্ঘলো গৌড়মদ্দী ভ্ৰমর-বর নৃপো ধ্বস্তডিল্লীব্দ্ৰগবৰ্বঃ ।। (৭ম পংক্তি) 


পূবৰ্ব রাত্রে এই গোপীনাথপুর গ্রামে আসিয়া নিতাস্ত বিরক্ত বোধ করিয়াছিলাম। 
কিন্তু আজ্ঞ এই শিলাফলক দর্শনে অভূতপূর্ব আনন্দলাভ করিলাম ৷ মনে করিলাম, জগবন্ধু 
কৃপা করিয়া আমাকে এই শিলাফলক দেখাইবার জন্যই গোপীনাথপুরের পথে আনিয়া 
ফেলিয়াছেন ৷ যাহা হউক, আর কালবিলম্ব না করিয়া মউদা অভিমুখে যাত্রা করিলাম! 
অদ্ধেক পথ আসিবার পর দিশম্বরকে আমাদের আগমন সংবাদ দিবার জন্য পূৰ্বেবই পাঠাইয়া 
দিলান ৷ গাড়োয়ান দ্রুতগতিতে গাড়ী চালাইতে লাগিল । প্রার বেলা ১১টার সময়ে 
আমরা মউদা গ্রামে আসিয়া পৌছিলাম। পূর্ব্বেই আমাদের আগমন সংবাদ পাইয়া মউদা 
স্কুলে হেড পণ্ডিত আগ বাড়াইয়া লইবার জন্য গ্রামের সীমাস্তে আসিয়া আমাদের গাড়ী 
ধরিলেন। মউদা স্কুলে আমাদের থাকিবার স্থান হইয়াছিল । এখানে ভ্রাতৃগণসহ আর্তব্রাণ 
মিশ্র মহাশয় আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্কুলের দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
পৃবের্ব কখন আর্তত্রাণ বাবুকে দেখি নাই। এখানে পোৌঁছিয়াই তাহার আগ্রহ ও উৎসাহে 
বন্ধুর সহিত আবার মিলিত হইলাম । 


* বিশ্বকোষ, ৫ম ভাগ," গোপীনাথপুর'' শব্দে এই শিলাফলকের প্ৰথম পরিচয়, পরে সাহিত্য-পরিবত শত্রিকায়_ সাচ্যোপাত 
পাঠ ও পরিচর প্রকাশ করিয়াছি। 
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নউদার স্কুল গৃহে আমাদিগের থাকিবার স্থান নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল । আনাদিগের যাহাতে 
কোনরূপ কষ্ট না হয়, আর্তত্রাণ বাবু তৎপক্ষে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ৷ এখানে 
আমি, আমার সঙ্গী প্রমথনাথ মিত্ৰ মহাশয় ও আমাদের পুরাতন ভৃত্য উদয় আমরা এই 
তিন জন মাত্র বাঙ্গালী, তস্তিন্ন তথায় আর সকলেই উত্কলবাসী। আমার ইচ্ছা ছিল, যখন 
উৎকলের সুদূর নিভৃত পল্লীমধে, স্থানীয় আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি সন্ধান লইবার হুন্য 


ন 






পর 
জী, 


যাইতেছি, তখন এখানকার অভিজ্াতগণের আদব কায়দা ও আচার ব্যবহার জানিয়া 
আসিব ৷ কিন্তু Biles Melle Aol LG SD EAL Sd MALLS tl 
আহারের যোগাড় করিয়াছিলেন। এমন কি, কলিকাতা হইতে প্রতাগত একজন পাচককে 
তাৰা লা ৰত HELE EG 0 EEN hE TODS 
আমাদের ভোজনকালে আর্ভ্রাণ বাবু ও হেড্‌মাস্টার বাবু নিকটে ছিলেন। তাহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, উৎকলের প্রত্রতত্ত উদ্ধার ও রীতিনীতি যেরূপ আমার শিক্ষার 
বিষয়, এখানকার খাদ্যসামন্রীও সেইরূপ রসনার আলোচনার জিনিস মনে করি । আপনারা 
যেরূপ আহার করিয়া থাকেন, আমাদিগকেও সেইভাবে খাওয়াইবার আয়োজন করিলে 
আমি বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিব । কিন্তু সেদিন আর্তত্রাণ বাবু আমাদিগের অনুরোধ রক্ষা 
অঙ্গের খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে । এরূপ আয়োজনে আমি কিছু ক্ষুব্ধ হইলেও আমার সঙ্গীগণ 


মধ্যাহ্ন ভোজন করিতে প্রায় অপরাহ্ন হইয়াছিল । তৎপরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, 
আর্ভত্রাণ বাবুর সহিত স্থানীয় প্রাচীন কীর্তি দর্শন করিতে বাহির হইলাম। অর্ধকোশ দূরে 
ত্রিবেণীশ্বর মহাদেবের মন্দির নয়নপথে পতিত হইল । মন্দির সম্পূর্ণ ধবংসপ্রায়, ভাস্করযুক্ত 
কাটা পাথর ইতভস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে মধ্যস্থলে অনাবৃত অবস্থায় শিবলিঙ্গ বিদ্যমান৷ 
এরূপ ভাক্করশিলের নিদর্শন কাটা পাথর এ অঞ্চলে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পূৰ্ব্বে এ 
অঞ্চলে প্ৰাচীন বহু শৈলমন্দির ছিল, তাহারই ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। 
বাবুর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া আমন্ত্রণ জানাইলেন । তাহাদের সবর্বজোন্ঠ জগন্নাথ সান্তা 
আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন যে পর দিন স্নানাহ্নিকের পর আমরা তাহার সভাস্থ হইব 
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লোক আসিল । স্নানাদি শেষ করিয়া প্রায় বেলা ১০টার সময় আমরা সাম্ত্ৰার মণ্ডপে 
উপস্থিত হইলাম । এখানে একখানি বিস্তীৰ্ণ সতরঞ্চের উপর একপাৰ্শ্ব্ে ৪ খানা চেয়ার ও 
মধ্যস্থলে একখানি ইজিচেয়ার দেখিলাম ৷ ইজিচেয়ার খানি সম্ভবতঃ সান্ত্ৰা মহাশয়ের বসিবার ৷ 
সুদূর উৎকলের পল্লীমধ্যেই পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া ক্ষুপ্র হইলাম। ইচ্ছা 
উপর পশমের আসন, তাহাতে একজন উৎকল পণ্ডিত উপবিষ্ট ছিলেন । সান্ত্রার কনিষ্ঠ 
ভ্ৰাকৃগণ প্রথমতঃ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তৎপর একজন ভান্ডারী উৎকলের 
সেই নতুন কাপড় পরাইয়া দিল। আমি কাপড় পরিয়া ইজিচেয়ারে বসিলাম। পরে দুইটা 
পুত্র সঙ্গে জগন্নাথ সান্তা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে তাহার ইজিচেয়ারে 
বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আমার পাৰ্শ্বে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন ৷ তাহার অল্পবয়স্ক 
বালক দুইটা তাহার দুই পার্খে দাড়াইয়া রহিল ৷ তাহাদের কৰ্ণে কুণ্ডল, হাতে বলয় ও গলায় 
হার ছিল। সান্ত্রা মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া তাহার ভ্রাতারা সকলেই সেইস্থান ত্যাগ 
করিলেন । পণ্ডিত মহাশয় স্বম্তিবাচন পাঠ করিলেন ৷ পরে সান্তা আমাদের সাদর সম্ভাষণ ও 
কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ৷ আমিও তাহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন ও তাহার সুখস্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
আলাপ করিলাম। পরে তিনি আমাদের উৎকল আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন 
আমি যথাযথ উত্তর দিয়া তাহার সমাজ ও উপাধি সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম তাহার 
উপাধি সম্বন্ধে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে তাহার পূর্ব্বপুরুষ উৎ্কলরাজের মন্ত্রী ও সেনাপতি 
বর্ণিত আছে, ‘সামন্তর’ নামে উৎকলাধিপ অনঙ্গভীমের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি গৌড়াধিপ 
তুগনখা ও তুঞ্জীল খাকে পরাজয় করিয়াছিলেন ৷ মুসলমান ইতিহাসের 'সাবস্তর' সামন্তরায় 
শব্দের অপভ্রংশ, আবার তাহারই অপভ্রংশে সান্ত্ৰা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। 


এইরূপে সান্ত্রার সহিত কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল । পরে তিনি সপুত্ৰ উঠিয়া গেলেন ৷ 
যাইবার পরেই তাহার ভ্রাতারা আসিয়া মিলিত হইলেন । তৎপরে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন 
হইল। আমাদের দুই জনকে গৃহমধ্যে অন্তঃপুর সংলগ্ন এক ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। 
গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, আমাদের জন্য দুইখানি আসন পাতা, সম্মুখে ভাতের 
থালা, তাহার চতুপার্থে নানাপ্রকার ব্যঞ্জন ও তাহার সম্মুখে বিভিন্ন পাত্রে নানাপ্রকার 
নোনতা ও রসাল পিঠা। 


উৎকলের পকন্ীবাসীর শ্রেষ্ঠ খাদ্য 


৩৭ বর্ষ পূৰ্ব্বের কথা. সকল পিঠার নাম স্মরণ নাই। সূচীপাতা, মণ্ডাপিঠা, কাকরা 
পিঠা, গইঠা, চকলি, এন্দ্রি, মোয়া. নানামান প্ৰভৃতি কএকটীর নাম মনে আছে। পিঠা বা 
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ব্যপ্তনাদি বাঙ্গালার মত নহে। আম্বাদেও ইতর বিশেষ আছে। কএটী পিঠা খাইতে আমাদের 

বাঙ্গালার গুড়পিঠার মত ।॥ আমার সঙ্গী প্রমথবাবুর অদ্যকার আহার তত ভাল লাগে নাই। 

কিন্তু আমি উপাদেয় মনে করিয়া আহার করিয়াছিলাম। উৎকলের এক শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞাত 

বংশের গৃহে তাহাদের আহার্যা খাঁটী জিনিস পাইয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। আজ 

যে তিনি কলিকাতার পাচকের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তজ্জন্য আর্তব্রাণ বাবুকে ধন্যবাদ 

জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। ্‌ 
অল্তিগিরি 


তৎপর দিন অল্তিগিরি দর্শনের কথা হইল । আর্তত্রাণ বাবু আমাদের যানবাহনের 
এখানে আসিয়া দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিলাম । এক সময়ে যে এখানে বৌদ্ধ সঙঘারাম 
ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। প্রাচীন কীর্তির মধ্যে প্রস্তরে খোদিত সিংহসৃত্তি 
উৎকলে পদার্পণ করিয়া এই প্রথম বৌদ্ধ মূৰ্ত্তি দেখিয়াছি, কিন্তু মূলস্থানে আসিয়া কীৰ্তি 
দর্শন করিবার সুযোগ ঘটে নাই ৷ এখানে আসিয়া প্রথমে যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, 
ধবংসাবশেষের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ বিষাদ হইয়াছিল । কি ছিল, কি হইয়াছে! কি 
ছিল তাহা বুঝিবার জন্যই আমার আগ্রহ” তাই নানা বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া এ দেশে 
আসিয়াছি। 


অল্তিণিরি লল্তিগিরি ও আরও কএকটা প্রাচীন স্থান দর্শন করিয়া মউদায় ফিরিয়া 
আসিলাম। এখানে আসিয়া প্রনথবাবু তাহার এক জমিদারের পত্র পাইলেন নিকটেই 
তাহার জমিদারী, হীরাপুরে তাহার কাছারী । হীরাপুরের নাএব সেই পত্র পাঠাইয়াছেন এবং 
আমাদিগকে কাছারী দর্শন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন ৷ আর্তব্রাণ বাবুর সহিত পরামশ 
করিয়া প্রমথবাবু উত্তর দিলেন যে একদিন পরে আমরা যাইতে পারি, দুইখানা পাক্ষী যেন 
পাঠান হয় । একদিন পরে আটজন সশস্ত্ৰ পাইক সহ দুইখানা পাক্ষী আসিল । আমরা আর্তব্রাণ 
বাবুর নিকট বিদায় লইয়া পাক্কীকে উঠিলাম। সশস্ত্ৰ পাইকগণ সম্মুখে আসিয়া দীড়াইল। 
বাঙ্গালী জমিদারের আদব কায়দা দেখিয়া উৎকল জমিদার আর্তত্রাণ বাবু চমৎকৃত হইয়াছিল ৷ 

হীরাপুর 


পান্কী চড়িয়া যাইতে যাইতে অনেক পুরাকীর্তি সম্মুখে পড়িতে লাগিল । হীরাপুর 
গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিবার পর এক অদ্ধসমাপ্ত প্রস্তর মন্দির নয়নপথে পতিত হইল । 
আল্তিগিনির ধ্বংসাবশেষ মধ্যে যেরূপ জীবন্ত সিংহ মূর্তি দেখিয়াছিলাম, হীরাপুরে 
অর্দ্ধসমাপ্ত মন্দির দ্বারে ঠিক অনুরূপ সিংহ্সূর্তি দেখিয়া আশ্চৰ্য্য বোধ করিয়াছিলাম। 
পান্কী থানাইয়া অনুসন্ধানে জানিলাম যে মন্দিরটা অল্প দিন হইল গ্ৰামবাসী এক মহাজনের 
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ব্যয়ে নিৰ্ম্মিত হইতেছে । সিংহমর্তি স্থানীয় এক কারিগর নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে । এ সংবাদে 
আমার একান্ত কৌতূহল বৃদ্ধি হইয়াছিল । শুনিলান যে ব্যক্তি এরূপ সুন্দর সিংহনূর্তি প্রস্তুত 
করিয়াছে তাহার রোজ 1১০ সাড়ে চারি আনা মাত্র। ৩৭ বর্ষ পুবের্বও উড়িয়া ভাস্কর ও 
স্থপতিগণের রোজ এত কম ছিল, ভাবিলে বিস্ময় বিমুগ্ধ হইতে হয় । আরও শ্লাঘার কথা 
দুই হাজার বর্ষ পূৰ্ব্বে ভাস্কর শিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া পুরাবিদ্‌ ও প্ৰত্তুতভত্ববিদের 
নিকট যাহারা অশেষ যশঃ ও গৌরব অৰ্জ্জন করিয়াছেন, উৎকলে অদ্যাপি তাহাদের 
বংশধরগণ বিদ্যমান, কিন্তু তাহারা নিরন্ন, নিরাশ্রয় ও সকলেই অভাবগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ 
টাকায় সেরূপ কাজ হয় কি না সন্দেহ । দেশের কিরূপ অবস্থা, ভাবিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 


হারাপুর কাছারীতে প্রবেশ করিবার সময় দেখিলাম দ্বধারদেশে নারিকেল যুক্ত 
মঙ্গল কলস ও তাত্রপল্লব সুশোভিত, __মধ্যস্থলে বাছগালী নাএব আমাদিগকে অভ্যৰ্থনা 
করিবার জন্য করজোড়ে দণ্ডায়নান। তাহার অদূরে কএকজন আমলা ও মাতববর প্রজা 
অবস্থান করিতেছিল । আমরা কাছারীর মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ মাত্র কএবটা বন্দুকের আওয়াজের 
সঙ্গে আমাদের আগমন ঘোষিত হইল । বুঝিলাম নাএবটা খুব বুদ্ধিমান ও আড়ম্বরপ্রিয়। 
প্রমথবাবু জমিদারের আত্মীয় বলিয়া নাএব প্রথমেই তাহাকে নজর দিলেন । আমাদের 
আদর অভ্যর্থনার ক্রটি করেন নাই। আহারাদিরও উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হইয়াছিল । দুই দিন 
পুশ্থানুপুজ্থরূপে দর্শন করিয়া পুরীধাম দর্শনে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম ৷ একটা 
ব্যাণ্ডীগাড়ী ভাড়া হইল । কলিকাতায় নেয়ে স্কুলে যেরূপ গাড়ী, সেই ধরনের ছোট গাড়ী, 
জানিনা । গাড়ী মধ্যে বিছানা পাতিয়া ও পার্শ্বে তৈজসপত্র রাখিয়া বেশ সুখে চলিলাম। 
গাড়ীশুদ্ধ মহানদী পার হইয়া বরাবর পুরী রোড ধরিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল । 

পূরীযাত্রা 

মধ্যে মধ্যে চটীতে বিশ্রাম করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল । সে সময়েও চোর ডাকাতের 
আর সব গুলিই গোশকট ॥ আরোহী গণ অধিকাংশই পুরীযাত্রী। রাত্রকালে আমাদের মধ্যে 
একজন জাগিত, অপর দুই জনে নিদ্রা যাইত। পিপলী পোছিবার কিছু পৃবের্ব বলিতে কি 
রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছিল। গভীর রাত্রি! নিস্তব্ধতা ভঙ্গকারী উৎকট শব্দে আমার নিদ্রা 
ভাঙ্গিয়া গেল, উঠিয়া দেখি-__মাথা নীচে, পা উপর দিকে, একি ব্যাপার ৷ পরক্ষণেই শুনিলাম 
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ছাড়াইয়া পাশের নীচের জোলায় পড়িয়াছে, গাড়োয়ানের পায়ের উপর চাকা গিয়াছে, 
অথচ সে কোন রকমে উঠিয়া বলদকে খাড়া করিয়া গাড়ী তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রমথবাবু 
নামিয়া পড়িয়াছিলেন, উদয়ের সাহায্যে গাড়ী রাস্তার উপর উঠাইয়া রাখিলেন, কিন্তু 
তৎক্ষণাৎ এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় হারিকেন লগ্ঠনের কেরাসিন দিয়া ভিজ্ঞাইয়া পায়ে 
বাঁধিয়া দেওয়া ইহল। তাহাতে কিছুক্ষণ পরে রক্ত বন্ধ হইল । তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া 
লইলাম। সেই গভীর নিশীথে উদয় কোন রকমে গাড়ী চালাইতে লাগিল । পরামর্শ হইল 
যে পিপ্লির হাসপাতালে গাড়োয়ানকে চিকিৎসার জন্য দিতে হইবে। গাড়ী পিপ্লির 
হাসপাতালে নিকট পৌঁছিলে গাড়োয়ান কাদিয়া আকুল, সে হাতজ্োড় করিয়া বলিল-__ 
হাসপাতালের চিকিৎসায় সাধারণের কিরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস --সেই দিন কিছু বুঝিয়া 
লইলাম। গাড়োয়ানকে আর হাসপাতালে দিবার ব্যবস্থা হইল না। তাহাকে আমাদের 
সঙ্গেই লইয়া চলিলান ৷ কেরোসিন তৈলের গুণে ৩/৪ ঘণ্টা পরে তাহার যন্ত্রণার অনেকটা 
উপশম হইয়াছিল। পুরীতে প্রবেশ করিবার সময় সেই আবার গাড়ী চালাইতে লাগিল । 
কটক হইতে যাত্রার আড়াই দিন পরে আমরা পুরীধামে আসিয়া পঁহছিলাম। 


পুরীধাম 

অগন্নাথধামে আমাদের গাড়ী পঁহুছিবামাত্ৰ নানাদেশীয় যাত্রীগণের কল্লোল কোলাহলে 
প্রাণে এক মহা আনন্দতরঙ্গ উদ্থিত হইয়াছিল ৷ তৎকালে রেল হয় নাই__ আজকালের মত 
পথ ভ্রমণের সুবিধা ছিল না। সাধারণের একমাত্র শকটে এবং বড় লোকের মধ্যে কেহ 
কেহ পান্ধীকে যাতায়াত করিত, পথও নিরাপদ ছিল না। সকলেই চোর ডাকাতের আশঙ্কা 
করিত। তথাপি আনন্দধাম জগন্নাথ সহস্ৰ সহস্ৰ যাত্রীর সমাগমে নিয়ত মুখরিত । আমি 
কার্তিক মাসে গিয়াছিলাম, সে সময়ে বেশি লোক সমাগণের আশা করি নাই। কিন্তু এখানে 
আসিয়া বুঝিলাম, আমার ধারণা ভুল ৷ আনন্দবাজ্দারে সহস্ৰাধিক ক্রেতার কোন দিন অভাব 
নাই। 


আমরা ধূলাপায়ে মহাপ্রভু জগবন্ধু দর্শন করিলাম। নরেন্দ্র সরোবরের নিকট প্রমথ 
বাবুর এক খুড়শ্বশুরের বাসা ছিল, সেখানেই শিয়া উঠিলাম। বৃদ্ধ আমাদের খুব আদর যত্ন 
দেখাইলেন। বলিতে কি তিনিই আমার পথ প্রদর্শক পাণ্ডা হইলেন। তিনি যথাসময়ে 
আমাদিগকে লইয়া দ্ৰষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইলেন। গঙ্গরাজবংশের অদ্বিতীয় কীর্তি পুরুষোভমের 
মন্দির এবং সৃষ্যবংশীর রাজ্ঞগণের প্রতিষ্ঠিত নাটমন্দির ও অপরাপর মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য 
ও কারুকার্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। জগন্নাথের বিশাল মন্দির রাজা ইন্দ্রদ্যুন্নের 
নিৰ্ম্মিত বলিয়া শুনিতাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম অনঙ্গভীম বর্তমান বিশাল মন্দির 
নির্মাণ করেন। কিন্তু আর্তব্রাণ বাবুর প্রেরিত কেন্দুপাটনার তাত্রশাসন হইতে এইরূপ 


জাম চে 
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শ্লোক পাইয়াছিলাম__ 


“ নিৰ্ম্মথ্যোৎকলবরাজসিন্ধুমপরং গঙ্গেশ্বরঃ প্রাপ্তবান 
এক? কীর্তিসুধাকরং পৃথুতমং লক্ষ্মীন্মরণ্যা সনং। 
মাদ্যদ্দস্তিসহস্বমশ্খনিযুতং রত্ান্যসংখ্যানি বা 
ততসিন্ধোঃ কিমিমং প্রকর্ষমথবা ব্ৰুমস্তদুন্মাথিনঃ ৷। 
পাদৌ যস্য ধরাস্তরীক্ষমখিলং নাভিশ্চ সৰ্ব্বা দিশঃ 
শোত্রে নেত্ৰযুগং রবীন্দুযুগলং মুগ্ধাপিচ দৌরসৌ। 
প্রাসাদং পুরুযোস্তমস্য নৃপতি কোনাম কৰ্তুং ক্ষন- 
স্তসোতাদ্যনৃপৈরুপেক্ষিতনয়ং চক্রেথ গঙ্গেশ্বরঃ 11 
লল্ল্লীজন্মগৃহং পয়োনিধিরসৌ সম্ভাবিতস্যং স্থিরং 
নোধাঙ্সি শ্বশুরসা পৃজ্যত ইতি ক্ষীরান্বিবাসান্ধ বং।।” 


তাম্রশাসনের উক্ত শ্লোক হইতে বুবিয়াছিলাম যে গঙ্গেশ্বর চোড়গঙ্গ উৎকল জয় 
করিয়া জয়চিহু স্বরূপ উক্ত মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা করেন। 


নানাস্থানের প্ৰাচীন শিলালিপি হইতে পাইয়াছি-_ব্াজা অনঙ্গভীন নানাস্থানে নৃতন 
মন্দির নিম্মাণ ও অনেক পুরাতন মন্দির সংস্কার করিয়াছিলেন তিনি যে জগন্নাথের 
প্রসিদ্ধ মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এরূপ কথা কোন প্রাচীন লিপিতে নাই। এরূপ স্থলে 
মনে হয় উৎকলবিজয়ী মহারাজ চোড়গজ জগন্নাথের মূল মন্দির নিৰ্ম্মাণ করেন এবং 
তাহার শতাধিক বর্ষ পরে মহারাজ অনঙ্গভীম দেব রীতিমত সংস্কার ও নুলমন্দিরের 
সম্ঘুখভাগের কতকাংশ সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন। ততপরেও উৎকল যখন যে 
পরাক্রান্ত নৃপতির অভ্যুদয় হইয়াছে, তিনিই মন্দিরের সংযোজন, পরিবদ্ধন ও সংস্কার 
করিয়া এবং দেবসেবার জন্য বহু সম্পত্তি দান করিয়া মন্দিরগাত্রে তাহার পরিচয় উৎকীণ 


জগনাথের ইতিহাস বহু লোকে বহু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন __ আমিও বিশ্বকোষে 
‘জগন্নাথ’ শব্দে অনেক কথা লিখিয়াছি। সুতরাং এখনো বিশেষ কি আর বলিব। তবে 
আমাদের বাঙ্গালী পাঠকের যে সকল কথা সাধারণত ঃ জানা নাই, আমি তাহাই কিছু 


উৎকল ও ময়ুরভঞ্জের পরাতত্তু উদ্ধারকল্পে বহুবার পুরী এবং ময়ুরভগ্জ ও তন্নিকটবৰ্স্ত 
গড়জাত পরিদর্শনের সুযোগ হইয়াছিল । এই সময় উৎকল ভাষায় লিখিত নানা সম্প্রদায়ের 
পুথি আমার হস্তগত হইয়াছিল ৷ তাহার সাহায্যে ১৯বর্ধ পূবেব আমি ” The Modem 
Buddhism and its Followers in Orissa" [১৯১১। নামক একখানি গ্ৰন্থ প্রকাশ 
করি. যুরোপে এই গ্রন্থের প্রচার হইলেও এদেশে তেমন প্রচারিত হয় নাই। সুতরাং তাহার 
প্ৰতিপাদ্য বিষয় অভিনব ও বিস্ময়জনক হইলেও অনেকেই অবগত নহেন । অতি সংক্ষ্ 
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তাহার সার লিখিতেছি। 


(১৩০১ সালে) বিশ্বকোষে ‘জগন্নাথ’ শব্দে আমি লিখিয়াছিলাম-_ যে সময়ে 
অনতিকাল পরে দারুব্রন্দের প্রতিমা প্রকাশিত হইয়া থাকিবে" একথা আমি প্রথমবার 
প্রকাশের পর আমার মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি। 


জগন্নাথ শব্দে দেখাইয়াছি, জগন্নাথ মহাপ্রভু দারুব্রহ্ম বলিয়া বরাবর পৃশ্তিত হইলেও 
এখানকার মহাপ্রসাদ সৰ্ব্বসম্প্ৰদায়ের হিন্দুগণ সমভাবে গ্রহণ করিতেন না। এমন কি 
শ্রীচেতনাদেবের সময়ও সাৰ্ব্বভৌম ভট্টাচাৰ্যোর নায় বড় বড় পণ্ডিতগণ মহাপ্রসাদে 
বিশ্বাস করিতেন না। নারদ, ব্ৰহ্ম প্রভৃতি মহাপুরাণে, এমন কি রঘৃনন্দনের স্মৃতিতত্তে, 
পুরুষোত্তনমাহাক্সা সবিস্তার বর্ণিত হইলেও মহাপ্রসাদের কথা নাই। ইহার কারণ কি? 
মহাপ্রসাদ বা জগন্নাথের উদ্দেশে শবর-পাচিত রীধাভাতই এখানকার বিশেষত্ব । এই ব্লাধাভাত 
শুক্ধই হউক, বাসীই হউক, বহুদূর দেশে যেখানেই লইয়া যাওয়া হউক, ইহা মহাপ্রসাদ, 
মাথায় করিয়া রাখিবে,স্পর্শাস্পর্শ দোষ নাই__কেহ উচ্ছিষ্ট বলিয়া মনে করিবে না। এরূপ 
অসাধারণ ভক্তির জিনিস কিরূপে হইল £ যদি বেদাস্ত বেদ্য দাকুব্রন্দেরই নিবেদিত বলিয়া 
ইহা সম্মান ও ভক্তির জিনিষ, তাহা হইলে প্রাচীন পুরাণ সমূহ__এমন কি স্মার্ত রঘুনন্দন 
পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই কেন? 








প্রসিদ্ধ উৎকল-কবি বলরাম দাসের :' প্রণবগুপ্তগীতায় লিখিত আছে--- 
“ মুক্তিমণ্ডপ পরে বিপ্র। বেদাভ্তশান্ত্র গীতা গোপ্য।। ৫ 
বিচার শুনিলি সুধীরে । প্রণবগীতার বিচারে ।। ৬ 
তহি দেখিলে বিপ্ৰ মোতে ৷ ধিকারে গালি দেলে জেতে ।। ৭ 
কেতে কহিবি তাঙ্ক গালি ৷ রাজাঙ্ক আগে মো গুহারি ।। ৮ 
প্রতাপরুদ্র মহারাজ । কোপে বোইলে বড় পর্য্যা।। ৯ 
প্রণব বেদবাদমান। কি অধিকারে শৃদ্রজ্ঞান।। ১০ 
এমস্ত উচিত নো হই। তা শুনি হসিলাম মুই।। ১১ 
শুন হে নৃপ জগপতি। কাহারি নোহস্তি শ্রীপতি।। ১২ 
ভক্ত জনকর ‘সে হরি । বিপ্ৰ চাণ্ডাল আদি করি || ১৩ 
করুণাময় জগন্নাথ । কাহারি নোহস্তি একত।।” ১৪ 
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২ ৭৩/ 
এইরূপে বলরামদাস রাজা প্রতাপরুদ্রের সভায় বিপ্রগণকে পরাস্ত করিয়া যে ব্ৰহ্মতত্ত্‌ 


প্রকাশ করেন, তাহাই প্রণবগুপ্তগীতায় বিবৃত হইয়াছে । তাহার গুপ্তগীতার প্রধান বীজনন্ত্র_ 
"ওম্‌ শুন্যমণ্ডলায় নমঃ ।’ 

ইতিহাসেও লিখিত আছে। এমন কি রাজা প্রভাপকুদ্রণ্ কিছু দিন বিশেষভাবে 
অচ্যুতানন্দ ও অনন্ত দাস -১-__ এই পাচ জনেই স্ব স্ব গ্ৰন্থে মহাযান বৌছ্ধগণের সার সত্য 
শূন্যব্ৰহ্মবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন ৷ অচ্যুতদাস তাহার শূন্যসংহিতায় লিখিয়াছেন--_ 


“পাঞ্চ সাত দিনরে প্রবেশ হেউ যীই। 
গহনে খটু প্ৰভু নিয়োগরে যাই।। 

কে পাইলা ন পাইলা প্রভু নিয়োগে ন।। 
অবধান হোন্তি মনু জনমানে পাই। 
এহি সময়কু যে দর্শন কলু যাই।। 
বোইলে মো প্রাণ পঞ্চ শাখা কাহি খিল । 
নিয়োগ ন রুচে মোতে ভুস্মেত নইল ।। 
এহা শুনি চরণর তলে সু পড়িলি। 
নিস্তরিলি নিস্তরিলি বোলিণ বোইলি।। 
জনাইলি ছামূরে সকল কথা মৃহি। 
হসিণ উঠিলে প্রভু টহ টহ হোই।। 
বোইলে অচ্যুত তুম্মে শুণ আত্ম বাণী। 
কলিযুগে বৃদ্ধরূপে প্রকাশিলু পুনি।। 
কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপ্য। 
+ স্‌ + ক ফু রক ক 
তুম্মে মোর পঞ্চ আত্মা অট পঞ্চ প্রাণ। 
অবতার শ্রেণি যেতে তুম্ম পাই পুন।। 
নিরাকার মন্ত্রে সৰ্ব্ব দুর্গতি হরিব। 
আপণে তরিণ সে যে পরে তরাইব।। 
বুদ্ধ মাতা আদিশক্তি সঙ্ঘ চ্ছত্তি কহি। 
নিরাকার ভজনে নিৰ্ম্মল ভক্তি পাই।। 
এমস্ত কহি যে দেলে মন্ত্র নিরাধার। 
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চিহ্নিব কহিলে প্ৰভু স্বয়ং ব্ৰহ্ম এহি । 
মুহি এহি রূপে অছি সৰ্ব্বঘথটে রহি।। 
যাউ অচ্যুত অনন্ত যশোবস্ত দাস।। 
বলরাম জগন্নাথ কর যা প্ৰকাশ। 
উপরোক্ত বচনগুলির সারার্থ এইরূপ (অচ্যুত বলিতেছেন) 
এক নিশার অর্ধভাগে তাহার দর্শন পাইয়াছিলাম। প্রভু বলেন, তোমাদের পঞ্চজন আমার 
পঞ্চ শ্রাণ”_ পঞ্চ প্রাণ ছাড়া হইয়া আর আমি থাকিতে পারিতেছি না। তখন আমি “প্রভু 
নিস্তার কর, নিস্তার কর' বলিয়া তাহার চরণে পড়িলাম। তখন প্রভু হাসিয়া বলিলেন, 
শোন অচ্যুত ! কলিযুগে বুদ্ধরূপে আমি আবার দেখা দিব। কিন্ত তোমাদের বৌদ্ধভাব 
গোপন করিতে হইবে । তোমরা পঞ্চজনে আমার পঞ্চ আত্মা পঞ্চ প্রাণ। নিরাকার মন্ত্রে 
সকলের দুৰ্গতি দূর করিবে, নিজে তরিবে এবং সকলকে তরাইবে ৷ বুদ্ধ, মাতা আদিশক্তি 
(ধৰ্ম্ম) ও সঙ্ঘ__এই তিনের আশ্রয় লইবে। নিরাকার ভজনে নিৰ্ম্মল ভক্তি পাইবে ৷’ এই 
বলিয়া সেই নিরাধার আমাকে মন্ত্র দিলেন এবং প্রচার করিবার জন্য অনুমতি করিলেন। 
আরও বুঝাইয়া দিলেন__ আমি অর্থাৎ বুদ্ধ আর কেহ নহি স্বয়ং ব্ৰহ্ম। আমি সৰ্ব্ব ঘটে 
বিরাজ করিতেছি। অচ্যুত, অনন্ত, যশোবস্ত, বলরাম ও জগন্নাথ__ তোমরা পাচ জনে 
আমার অর্থাৎ ব্রন্মরূপ বুদ্ধের মহিমা প্রকাশ কর ।' 
বলিতে কি বৈষ্ণব আখ্যাধারী উক্ত পাঁচজন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হইতেই দারুত্রহ্ম জ্তগন্নাথের 
মহিমা সমগ্র উৎকলে প্রচারিত হইয়াছিল । এমন কি পরবর্তী উৎকল কবিগণ দারুত্রল্গ 
জগন্নাথকেই বুদ্ধ অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সারলা দাসের *" মহাভারতে 


পাই 
“ নবমে বন্দই শ্রীবুদ্ধ অবতার । 
বুদ্ধরূপে বিজে কলে শ্রীনালকন্দর 11” 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণের নিকট জগন্নাথ বুদ্ধ, সুভদ্ৰা মাতা আদিশক্তি রূপে ধৰ্ম্ম এবং 
বলরাম সঙ্ঘ রূপে পূজিত হইয়াছিলেন__ 


জগন্নাথ দাস তাহার ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে লিখিয়াছেন ৷ 
“ প্ৰবুদ্ধ বুদ্ধ অবতারে। জ্ঞানবিস্তারি এ সংসারে ।। 
বেদর ধৰ্ম্ম ছড়াইবে। নিগুণ ধৰ্ম্ম প্ৰচারিবে।। 

করণি ন করিবে পুন ৷ এনু এ মায়ার ধেয়ান।। 

পুন এমত সময়রে । সিদ্ধ অন্ন হেব ঘরে ঘরে।। 

সকল বর্ণ এক ঠারে ৷ বসি ভঞ্জিব সুগতরে || 





এতিহাসিকবর্ব ১১.১১ ২৭৫ 
আগামী বারে তাহার বিস্তৃত পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল। 


[১০] 


গত বারে লিখিয়াছি, জগন্নাথক্ষেত্রে কিরূপে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল ৷ তাহার 
কোন নিদর্শন এখনও আছে কিনা, এবার তাহার পরিচয় দিব। এই পরিচয় দিবার পূর্বে 
এই পুণ্য ক্ষেত্রের আদি পরিচয় অতি সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিব। 


পুরীধামে সমুদ্র মাহাত্ম্য 


পুরীধামে আমি এ যাত্রায় ৭দিন মাত্র ছিলাম ৷ তন্মধ্যে দুই দিন সনুদ্রে স্নান করিতে 
গিয়াছিলাম। ছেলেবেলায় পিতামহীর মুখে শুনিয়াছিলাম, তাহার মাতা সুপ্রসিদ্ধ ছাতুবাবুর 
এখানে আসিয়া তিনি ৩দিন সমুদ্রের ঢেউ খাইয়াছিলেন। পুরীধামে সমুদ্রশ্নান পুণ্য প্রদ, 
বাল্যকালে পিতামহীর মুখে গল্পচ্ছলে শুনিয়াছিলাম। সুতরাং বাল্যকাল হইতে আমার এ 
বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। পুরীধামে আসিয়া আমার সেই বাল্যকালের কথা মনে পড়িয়াছিল। 
প্রথম দিন সমুদ্রে স্নানকালে মনে বড়ই ভয় হইয়াছিল । আমার বন্ধু প্রমথবাবু একখানি 
গামছা পরিয়া সমুদ্রজলে নামিয়াছিলেন । আমি কিন্তু এরূপ ভাবে নামিতে সাহসী হই নাই। 
আমাদের পুরাতন ভূত্য উদয় সমুদ্রকুলে জুতা পায়ে যাইতে নিষেধ করির়াছিল। তাহার 
কথা না শুনিয়া জুতা পায়ে আমরা সমুদ্রে গিয়াছিলাম। তবে স্নানে নামিবার পূব্বে 
কয়েকটা লবণাক্ত উত্তালতরঙ্গ আমাদের উপর আসিয়া পড়িল। প্রথম তরঙ্গের আঘাতে 
প্রমথবাবুর গামছাখানি খুলিয়া গেল। তিনি উলঙ্গ অবস্থায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু 
জন্য বেগে চলিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমরা উপরে উঠিয়া জুতা রক্ষার জনা ধাবিত হইলাম। 
উদয় বলিল, “কেমন! বারন শুনিলে না, আর একটু হইলেই তোমাদের জুতা যাইত ।”" 
পোৌঁছিবার সময় দেখিলাম, সমুদ্রতরঙ্গ আসিয়া জুতা স্পর্শ করিয়াছে । তখন আমরা 
তাড়াতাড়ি উঠিয়া জুতা বগলে করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া এক 
পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল । তিনি কহিলেন, এখানকার সমুদ্বতীরই আমাদের প্রধান 
তীর্থ । মহাভারতে আছে, পঞ্চপাণ্ডব এই সমুদ্রতীরে আসিয়াছিলেন। 





২৭৬ এতিহাসিক বর্ষ ১১,১২১ 


মহাবেদী তীর্থ 


দ্বিতীয় দিন সমুদ্রন্নানকালে পঞ্চপাণ্ডবের তীর্থযাত্রার কথা মনে পড়িল । এখানে 
মহাভারতের কথা বলিতেছি.-_- পঞ্চপাণ্ডব প্রথম গঙ্গাসাগরসঙ্গম, তৎপরে কলিঙ্গদেশের 
মধ্যে বৈতরণী তীর্থ ও তত্তীরস্থ দেবযজ্ঞস্থান (বৰ্ত্তমান যাজপুর), পরে বিশ্বকৰ্ম্মার তপসাস্থান 
স্বয়স্তুবন (বৰ্ত্তমান ভুবনেশ্বর) এবং তৎপরে লবণ সাগরের সমীপবর্তী বেদী (বর্ত্তমান 
মহাদেবী বা পুরুষোন্তনক্ষেত্র) দর্শন করেন । এই বেদী স্পর্শ করিয়া পঞ্চপাণ্ডব এই স্তব পাঠ 





'ও নমো বিশ্বগুপ্তায় নমো বিশ্বপরায় তে। 
সানিধাং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাস্তসি।। 
এবং ব্ৰুবন পাণ্ডব সত্যবাক্যং ততোহবগাহেত পতিং নদীনান্‌।।"" 
(বনপৰ্ব্ব ১১৪ ৷২৬-২৭) 
হে বিশ্বগুপ্ত ! হে বিশ্বপর ! তোমায় নমস্কার । হে দেবেশ! তুমি সাগরের লবণাক্ত 
ডোর হে বিষ্ণো! তুমি অগ্নি, মিত্র ও সলিলের আধার তুমি বীৰ্য্য, তুমিই 


অমৃতের নাভি__ এই সত্যবাক্য উচ্চারণ করিয়া হে পাণ্ডব নদীপতি সমুদ্রে অবগাহন 
কর ৷” 


বেদী ছিল এবং এই বেদীর জন্যই অতি প্রাচীনকালে মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত ইইয়াছিল। 
আশ্চর্যের বিষয়, জগন্নাথদেবের রথোৎসব ও স্কন্দপুরাণীয় উৎকল খণ্ডে মহাবেদীর উৎসব 
বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। (উৎকল খণ্ড, ৩৩/৩৪ অধ্যায়)। এমন কি, পুরুষোত্তমবাসী 
শাস্ত্ৰজ্ত পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, জগন্নাথের দারুমূর্তি অপেক্ষা ভাহার মহাবেদীই প্রকৃত 
মহাসিদ্ধপীঠ ও মহাপুণ্য প্রদ। পণ্ডিতগণ বলেন, ভগবান্‌ মহাবেদীতে না থাকিলে মহাপ্রসাদ 
হইতে পারে না। 

গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপের তাত্রশাসনে-_ উক্ত বেদী “বেলায়াং 
দক্ষিণান্ধেঃ Fe SALSA অৰ্থাৎ, দক্ষিণসাগরের তটে বলরাম ও 


আমাদের মনে হয়, দারুত্রহ্মমূর্তি কল্পিত হইবার বহুপূবের্ব এখানে মহাবেদীরূপ পুণাপীঠ 
ছিল ৷ আৰ্য্যগণ এই বেদী স্পর্শ করিয়া বিরাট পুরুষের উদ্দেশে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতেন। বৌদ্ধ প্রভাবকালে এই বেদীর মাহাক্সা লুপ্ত হইয়াছিল এবং এই মহাবেদীর 
অনতিদূরে পৃথক্‌ মন্দিরে ধ্যানী বুদ্ধমৃত্তি প্ৰতিষ্ঠিত এবং নহাদেবীর উপর ত্রিরত্র বা বৃদ্ধ, 
ধৰ্ম্ম ও সঞ্জে মূর্তি কল্পিত হইয়াছিল। 


এতিহাসিক বর্ব ১১,১২ ২৭৭ 


সূৰ্ব্যনারায়ণ মন্দিরে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি 


এক্ষণে জগন্নাথের মূলমন্দিরের উত্তর পার্শ্বে যে পৃথক মন্দিরে কনারক (কোণাৰ্ক) 
হইতে আনীত সূৰ্য্যমূৰ্ত্তি প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সূর্যানারায়ণের পশ্চান্তাগে উপবিষ্ট প্রাচীন 
তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে__ তাহাতেই উক্ত বুদ্ধমূৰ্ত্ত লোকলোচনের অন্তরালে পড়িয়া আছে। 
এখানকার পাণ্ডাগণ কাহাকেও এই গুপ্ত বুদ্ধ প্রতিমা দেখিতে দেন না, এ কারণ সাধারণে 
জানেন না যে অদ্যাপি এখানে ধ্যানীবুদ্ধ অধিষ্ঠিত রহিয়ান্ছেন। 


বৌদ্ধ প্রভাব খবর্ব হইলে বৈষ্ণব প্রভাব বিস্তারের সহিত প্রাচীন নহাবেদীর উপর 
ত্রিরত্র স্থলে সুষলধর বলরাম, গদাপাণি শ্রীকৃষ্ণ এবং মধ্যস্থলৈ সুভদ্রানূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল; 
তাহারই পরিচয় খৃষ্টীয় ১৩শ শতকে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপসেনের তাত্রশাসনে অভিব্যক্ত হইয়াছে। 
সময়ে যাহারা বৌদ্ধা চার মানিয়া চলিতেন, তাহারা অভি গোপনে স্ব স্ব ধৰ্ম্মাচরণ করিতেন। 
তাহাদের নিকট জগন্নাথ, সুভদ্ৰা ও বলরামনুর্তি বুদ্ধ, বৰ্ম্ম সঙথ এই ত্রিরত্রের প্রতিচ্ছবি 
বলিয়াই কল্পিত হইত, সে কথা গতবারে লিখিয়াছি। এই সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সময়ে সময়ে 
ব্যক্ত হইয়া পড়িত। সেই সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ মহাপ্রভু শ্রীচেতনাদেবের অভ্যুদয়কালে 
এখানে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । অচ্যুতানন্দদাসের 
বলিতে কি, সনাতন গোস্বামীর কৃপায় নস 
রি সিউল 
পুরী বলিয়া নহে, সমগ্র উৎকল অক্ষুণ্ণ হিয়া গেল। 


গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণব সমাজে যেরূপ ষড়্গোস্বামী '* পূজা পাইয়া আসিতেছেন, উৎকলের 
সৰ্ব্বত্ৰ সেইরূপ জগন্নাথদাস, বলরামদাস, অচ্যুতানন্দদাস, অনভ্ভদাস ও যশোবসভ্তদাস 
মহাপুরুষ বলিয়া পৃজ্িত হইয়া আসিতেছেন। এই পঞ্চ মহাপুরুষ তাহাদের গ্রন্থে বৌদ্ধ 
ধর্ম্মের সার সংকলন করিয়া গিয়াছেন। নংপ্রণীত "- Modern Buddhism and its 
Followers in Orissa" অর্থাৎ বর্তমান বৌদ্ধধৰ্ম্ম এবং উৎকলে তাহার অনুগত সম্প্রদায়ের 


বুদ্ধাবতার--ভীমভোই অরক্ষিত দাস ** 


কিছুদিন হইল, এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীমভোই অরক্ষিত দাস নামে 
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সেই মহাত্মাই জগন্নাথক্ষেত্র হইতে উক্ত ধ্যানী বুদ্ধমূৰ্ত্তি উদ্ধার করিবার জন্য বহু সংখ্যক 
শিষ্যসহ পুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের “ যশোমতী-মালিকা"' নামক গ্রন্থে 
লিখিত আছে, পুরীরাজ দিব্যসিংহদেবের ২১ ব্লাজ্যাঙ্কে অৰ্থাৎ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মের 
পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। সেই সময়ের সংবাদপত্ৰ হইতেও জানা যায়, ভীমভোই 
সদলবলে পুরী আক্ৰমণ করিলে পুরীরাজ ইংরাজ গবর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন 
এবং পিপলি হইতে সিপাহী সৈন্য গিয়া বিপক্ষ দলকে আক্রমণ করে, তাহাতে ভীমভোই 
সদলবলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পৃষ্টঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হন ৷ সম্ভবতঃ এই গোলযোগের পরই 
বুদ্ধ প্রতিমার সম্মুখে দেয়াল গীথিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে এখানে যে কোন দিন বৌদ্ধ 
প্রভাব ছিল বা বুদ্ধমূর্তি বিরান্ত করিতেছেন, তাহা সাধারণের নয়ন মন হইতে সম্পূৰ্ণ 
বিলুপ্ত হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎকল হইতে বৌদ্ধ প্রভাব আজও তিরোহিত হয় নাই। 


পুরীধামের প্ৰধান দ্রন্তব্য স্থান 


পরবর্তীকালে ৫ 1৬ বার পুরীধান দর্শনের সুযোগ হইলেও, পৃবের্বই বলিয়াছি, এ 
যাত্রায় দিন মাত্র ছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে নীলাদ্রি মহোদয় বর্ণিত স্থানীয় তীর্থ ও 
উপতীর্ঘগুলি যতদূর সম্ভব দর্শন করিয়াছিলাম। জগন্নাথ মহাপ্রভুর মূল মন্দির ব্যতীত 
তাহার চারিপার্শে প্রদক্ষিণার মধ্যে যে সকল দেবদেবীর মন্দির ও মূর্তি আছে, তাহা একে 
একে দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। জগন্নাথ মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্পর্শ ও পূজা 
এবং বিমলাদেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃতাৰ্থ বোধ করিয়াছিলাম। 


মূল মন্দির ব্যতীত মাৰ্কণ্ডেয় সরোবরের দক্ষিণ কুলে মাৰ্কণ্ডেয়শ্বরের মন্দির , ইন্দ্রদ্যু্ 
সরোবর তীরে এবং তাহার দক্ষিণকুলে নৃসিংহ মন্দির ও পশ্চিমকূলে নীলকণ্ঠের মন্দির, 
ইন্দ্ৰদ্যুম সরোবর হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে গুপ্ডিচা মন্দির এতদ্বাতীত চক্রতীর্থ, 
শ্বেতগঙ্গা, যমেশ্বর, অলাবুকেশ্বর, কপালমোচন, স্ব্গদ্বার, লোকনাথ প্রভৃতি মন্দির ও 
পুণ্যতীর্থ দর্শন করিয়াছিলাম। 

জগন্নাথ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ৭৫২টি মঠ আছে। তন্মধ্যে নিমাইচৈতন্যের মঠ, 
পাতাল গঙ্গার নিকট নানকসাহীর মঠ, স্বর্গদ্বার স্তম্ভের নিকট কবীরপস্থীর মঠ, বালুকসাহীর 
শঙ্কর মঠ, সুদাম পুরী মঠ, এবং বিদুরপুরী বা মুলুকদাসের মঠ দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল ৷ 
এখন যেমন সমুদ্রতীরে পাকা রাস্তা ও বিস্তর অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে, তৎকালে এরূপ 
সুদৃশ্য ভবনাদি কিছুই ছিল না। গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত দুই একটা অট্টালিকা ছিল মাত্ৰ। 
স্বৰ্গদ্বার যাইবার পথে অধুনা যেখানে বহু সংখ্যক গৃহ বিদ্যমান, তৎকালে এ সকল স্থানে 
বালুকারাশি এবং আরক্ষ বালুকারাশি সমাচ্ছাদিত প্ৰাচীন কতিপয় মঠ মস্তুকোন্তোলন 
করিয়াছিল। ৩৭ বৰ্ষ পৃকের্কোর আর একালের কথা মনে করিলে অপূৰ্ব্ব পরিবর্তনের 
ইতিহাস স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। 
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যে গাড়োয়ান আমাদিগকে পুরীধামে লইয়া আসিয়াছিল, এ কয়েক দিনে, সে অনেকটা 
আঠারনালা দর্শন করিয়া সত্যবাদীতে আসিয়া সাক্ষীগোপাল দর্শন কর্রিলান। তৎপরে 


ভুবনেশ্বর 
বহুদিন হইতে লিঙ্গরাজ মন্দিরের বিখ্যাত শিল্প নৈপুণ্যের কথা শুনিয়া 
এখানে আসিয়া বাস্তবিক অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলান। 


কটকে যখন প্রথম উপস্থিত হই, সেই সময় ব্লায়বাহাদুর হরিবল্পভ বসু মহাশয় 
ভিঙ্গারপুরের চৌধুরী মহাশয়গণের । বাড়ীটি প্রস্তর নিৰ্ম্মিত, প্রাচীন হিন্দু আমলের গবাক্ষ 
শোভিত ৷ ভুবনেশ্বরের মধ্যে তৎকালে সেই বাড়ীটিই শ্রেষ্ঠ এবং সম্ভ্ৰান্ত যাত্রীর বাসোপযোগী 
ছিল। এখন যেমন ভুবনেশ্বরে বিস্তর অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে, তৎকালে তাহার কিছুই 
ছিল না। আমরা ভিঙ্গারপুরের চৌধুরী মহাশয়গণের বাটীতে উঠিলাম ৷ এখানে কাপড় ও 
নামিলান ৷ এই সময়ে একটা পাণ্ডা আসিয়া জুটিলেন ৷ তাহার হাতে একখানি স্বর্ণাদিমহোদয় 
পুঁথি ছিল। সেই পুথি হইতে কয়েকটা শ্লোক আমাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন । তন্মেধ্যে 
নিম্মের শ্লোকটী আজও আমার বেশ মনে আছেঃ _ 


“আদৌ বিন্দুসরে ন্নাত্বা দৃষ্টা চ পুক্রযোত্তনম্‌। 
চন্দ্রচড়পদং নত্বা চন্দ্রচুড়ো ভবেন্নর? ।। 
অনস্তবাসুদেবের প্রাচীর গ্রাত্রে দুইখানি বৃহৎ শিলালিপি দর্শন করিয়া আমার কৌতুহল বৃদ্ধি 
হইয়াছিল ।লিঙ্গরাজ দর্শন ও আহারাদি শেষ করিয়া উক্ত শিলাফলকের পাঠোদ্ধার ও ছাপ 
অনস্তবাসুদেবের মন্দির 
স্থানীয় পাণ্ডাগণের উক্তি হইতে জানা যায়, অনস্তবাসু দেব মন্দিরই একাম্্র কাননের 
মুর্তি দর্শন করার রীতি প্রচলিত। বাশ্তবিকই এই মন্দির ভুবনেশ্বরের মধ্যে সবর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় । এই সুপ্ৰসিদ্ধ ও সুপ্ৰাচীন মন্দির বঙ্গেশ্বর হরিবম্মরি সচিব সৰ্ব্বশাস্ত্ৰজ্ঞ 
রাটীয়-ব্রান্মণ-কুলগৌরব ভবদেব ভট্টের ** কীর্তি ঘোষণা করিতেছে । এই ভবদেব ভট্টই 
রাটীয় ব্রাহ্মাণকুলের সংস্কার পদ্ধতি রচনা করেন । অনস্তবাসুদেব মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রের 


~~ 
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কুল প্রশত্তি বর্ণিত আছে। 
কবি-দার্শনিক মহাত্মা বাচস্পতিমিশ্র ৯৯৮ শকে (৯৭৬ খৃষ্টাব্দে) ন্যায়সুচীনিবন্ধ রচনা 


রাঙ্গা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহার “উড়িষ্যার প্ৰত্নতত্ত্বো"“ মাদলা-পঞ্জীর দোহাই দিয়া 
লিখিয়াছেন,_এই মহামন্দির কেশরী রাজবংশের কীর্তি। লিঙ্গরাজের পশ্চিমদিকের এক 
কোণে ভগবতী মন্দির আছে, তাহা রাজা বিজর কেশরীর কীর্তি । লিঙ্গরাজের ভোগমগুপ 
রাজা কমলকেশরীর রাশ্তুকালে নিৰ্শ্মিত হয়। রাজা শালিনিকেশরীর রাণী এখানকার 
আরম্ভ করিয়া যান এবং তাহার বংশধর ললাটেন্দুকেশরী বা অলাবুকেশরীা ৫৫৮ শকে এ 
মহামন্দিরের নিম্মনি কাৰ্য্য সমাধা করেন। মাদলা-পঞ্জী হইতে রাজা যে বিবরণ মুদ্ৰিত 
করিয়াছেন, তাহা কবি কল্পনা মাত্র ইতিহাসানভিজ্ঞ পাণ্ডাগণের তীর্থস্থানের প্ৰাচীনতা 
প্রদর্শনের চেষ্টা। 


লিঙ্গরাজ মন্দিরের নিৰ্ম্মাণকাল 


আমি নিজ্তে লিঙ্গরাজের বেদীর পার্শ্ববর্তী দেওয়ালে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে 
রাজরাক্তনুজ অনীয়ঙ্কভীমের নাম ও তাহার ৬৪ ব্ৰাজ্যাঙ্ক লক্ষ্য করিয়াছি। তদনুসারে 
অনীয়ঙ্কভীম বা অনঙ্গভীমদেবকেই ভুবনেশ্বরের মহামন্দিরের নির্মাতা বলিয়া স্থির করিয়াছি। 
অনঙ্গভীমের শিলালিপিতে কৃত্তিবাস বা কৃম্তিবাসেশ্বর বলিয়া লিঙ্গরাজের উল্লেখ আছে। 
অনঙ্গভীমদেব ৩৪ বর্ষ প্রায় ১১৭৫ শক (১২৫৩ খৃঃ) পৰ্য্যত্ত রাজত্ব করেন। সেই সময়েই 
গৰ্ভগৃহ সহ উক্ত বড় দেউল ও মোহন নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল । তৎপরে এখানকার প্রবেশদ্বারের 
দক্ষিণ পার্খে যে শিলালিপি উৎকীৰ্ণ আছে, তৎপাঠেও জানা যায়, যে মহাপুরুষ কোণার্কের 
সূৰ্য্যমন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া ভারত প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই বীর-নৃসিংহদেবই তাহার ২৪ 
রাজ্যাঙ্কে উক্ত ভোগমগুপ ও নাটমন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সুতরাং লিঙ্গরাজের 
সমস্ত মহামন্দির গঙ্গরাজবংশের কীর্তি হইতেছে। এই মহামন্দির হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের 
অভুজ্জল গৌরব ঘোষণা করিতেছে» 


জগন্নাথক্ষেত্রের ন্যায় ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজেরও অন্নভোগ ও খেচরান্নভোগ 
পাইয়াছিলাম। এখানকার ব্রাহ্মণ পাণ্ডা আমাদিগকে অন্নভোগ পরিবেশন করিতে করিতে 
প্রদান করিলেন ৷ তখন বাস্তবিকই আমি অতীব চমৎকৃত হইয়াছিলাম। আমি পূৰ্ব্বে জানিতাম 
না যে এখানকার মহাপ্রসাদও সবর্ববর্ণ একত্র হইয়া অসঙ্কোচে আহার করিতে পারে । সেই 


নু 
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ভুবনেশ্বরে সপ্তাহকাল ছিলাম। এই সময় মধ্যে ব্ৰাহ্দেশ্বৱ, ভাক্করেশ্বর, মেঘেম্বর, 
১০০৪ শাকে (১০৮২খুঃ) উৎকীৰ্ণ উৎকল বিজেতা চোড়গঙ্গের শিলালিপি দুষ্ট হয় । 


হইতেছে । এই কুণ্ডের তিন ধার পাথর দিয়া বাধান । ইহার জল এত পরিস্কার যে, ১৬কফিট 
গভীর হইলেও ইহার তলদেশ দেখা যায় । এরূপ সুস্বাদু পরিস্কার পানীয় ভুল ভুবনেশ্খরে 
নার কোথাও নেই। 


ভুবনেশ্বর ব্যতীত খণ্ডগিরি ও তাহার নিকটবর্তী হাতীকৃপী দেখিতে পিয়াছিলাম। 
কিন্তু সপ্তাহকাল মধ্যে ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরির নানাস্থানে উৎকীর্ণ শিলালিপি সমূহের ছাপ 
তুলিয়া লইবার ও পাঠোদ্বার করিবার সুবিধা না হওয়ায় ২ বর্ষ পরে আবার আমার 
এখানে আসিতে হইয়াছিল । 


ভুবনেশ্বর হইতে বরাবর কটক রওনা হইলাম ৷ কটকে আসিয়া রায়বাহাদুর হরিবল্লভ 
বসু মহাশয়ের সহিত দেখা করিলাম ৷ তিনি আমার ভ্রমণ কাহিনী শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত 
হইলেন। পৃবের্বই তাহার ভবনে জানকীনাথ (এক্ষণে রায়বাহাদুর) বসু মহাশয়ের সহিত 
আলাপ হইয়াছিল । এবার গণ্যমান্য অনেকের সহিত আলাপ হইল । তাহাদের মধ্যে গড়জাতের 
এসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বাবু সুদামচন্দ্র নায়েক, কমিসনরের পার্সনাল এসিষ্টান্ট 
গোপালবল্লভ দাস, কটকের তৎকালীন বিখ্যাত উকিল প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং 
উৎকলদীপিকার ** সুবিখ্যাত সম্পাদক গৌরীশক্কর রায় ** ও তাহার ভ্ৰাতা শ্যামশঙ্কর 
রায় মহাশয় প্রধান। গৌরীশহ্কর বাবু তাহার উত্কলদীপিকার কায্যলিয়ে একটি সান্ধ্য 
সম্মেলনে আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ৷ আমি যে উৎকলের পুরাতত্ত উদ্ধার ও 
তাশ্রশাসনের পাঠোদ্বার কল্পে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া ভ্রমণ করিতেছি, উৎকলদীপিকায় 
তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন ৷ 

[১৯২] 

কটকে কাজ শেষ করিবার সময় শুনিলাম যাজপুরের “সবডিবিসনাল্‌ অফিসার” 
কতকগুলি তাভ্রফলক সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই তাত্রশাসনগুলিও আমার সংগৃহীত 
কেন্দুপাটনার তাশত্রফলকগুলির ন্যায় একই ধরণের । এ সংবাদে যাজপুরে গিয়া সেই 
হইতেই ঘাজপুরতীর্থ দেখিবার ইচ্ছা জানাইতেছিল। আমার যাজপুর দর্শনের কথা 
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শুনিয়া উদয় বড়ই আনন্দিত হইয়াছিল। কটক হইতে যে সমস্ত জিনিস গুছাইয়া লইল 
আমরা ষ্টীমারে চড়িয়া যাজপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তৎকালে খাল দিয়া ষ্টীমার্ 
যাইবার সুবিধা ছিল। ষ্টামারে আমরা কতকগুলি তীৰ্থযাত্ৰী পাইয়াছিলাম ৷ তাহারাও 
যাজপুরে তীৰ্থদৰ্শনৈ যাইতেছে। প্রথমে মহানদী, তৎপরে কয়েকটি খাল ও কয়েকটি 
দক্ষিণ কূলে যাজপুর সহর অবস্থিত। যাজপুরে ষ্টীমার পৌঁছিলে আমরা সকলে বৈতরণী 
কূলে অবতরণ করিলাম। এখানে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগন দেখিলান। একজন পাণ্ডা 
আসিয়া আমাদিগকে লইয়া গেল । পাশার কথায় আমরা তাহার বাড়িতে যাইলাম। 
তাহার বাসায় তৈজসপত্র রাখিয়া, বৈতরণী নদীতে স্নান করিতে গেলাম। তীর্থস্থানের 
সময় পাণ্ডা “বিরজাতাপনী" পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহার নিকট শুনিলাম বৈতরণীর 
বামকুলে ব্ৰহ্মা অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই জন্য সেই স্থান যজ্ঞপুর নমে খ্যাত। 
বাস্তবিক মহাভারতের বনপবর্ব পাঠে আমরা জানিতে পারি পঞ্চপাণ্ডব এই স্থানে তীথ 
করিতে আসিয়াছিলেন। 





মহাভারতে যাজ্দপুর 


বনপবের্ব লিখিত আছে, বৈতরণী-প্রবাহিত এই স্থান কলিঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত৷ এখানে 
ধৰ্ম্ম দেবগণের শরণ লইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন ৷ বৈতরণী নদীর এই উত্তর তীর যজ্ঞীয় 
গিরিশোভিত, দ্বিজ্গণসেবিত এবং সতত খধিগণ সমুদিত, স্বৰ্গগামী ব্যক্তির দেবযান- 
পথ স্বরূপ। পূৰ্ব্বকালে ‘খ্মষিগণ এবং অন্যান্য মহাত্মারা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ৷ যে 
ব্যক্তি রুদ্রগাথা গাইয়া বৈতরণীতে স্নান করে দেবযান পথ তাহার নয়নপথে সমুদিত হয় । 
এখানে পঞ্চপাণ্ডব দ্রোপদীর সহিত পিতৃপুরুযের তর্পণ করিয়াছিলেন ! (মহাভারত বনপবর্ব- 
১১৩ অধ্যায়) ৷ 


মহাভারতের উক্ত প্রমাণ হইতে বলিতে পারা যায় যে ধৰ্ম্ম এবং ঝষিগণ এখানে 
করিয়াছে। 

বিরজাতাপনীর কথা পৃবের্বই বলিয়াছি। ব্রন্মাপুরাণ, কপিলসংহিতা ও উৎকল খণ্ডে 
এই প্ৰাচীন তীর্থের বর্ণনা আছে। যাজপুর দেখিলেই ইহার প্ৰাচীন সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। দেবগণের যল্ঞস্থল বলিয়া পাণ্ডারা এখানে বারাণসীর ন্যায় দশাশ্ধমেধঘাটও 
দেখাইয়া থাকেন। 

বিরজা ক্ষেত্র 

যজ্ঞকালে হোমাগ্নি হইতে ভগবতী বিরজা-নুর্তিতে দেখা দিয়াছিলেন, সেই জন্য এই 
স্থান বিরজাক্ষেত্র বলিয়া খ্যাত হয়। ভগবান বিষ্ণু এখানে গদা রাখিয়াছিলেন, তদবধি 
ইহার অপর নাম গদাক্ষেত্র। 


নাৰি 
2৩, 
ডি 
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গদাক্ষেত্ৰ ও নাভিগয়া 


ং পদদ্বয় দাক্ষিণাত্য পীঠপুরে পড়িয়াছিল, একারণ এই স্থল নাভিগয়া এবং পীঠপুর 
পাদগয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখন যে প্ৰস্ৰবণের মধ্যে তীর্থযাত্রীগণ পিণ্ডদান করিয়া 
থাকেন, তাহাই পাণ্ডারা গয়াসুরের নাভি বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। 

€যাজপুরে অদ্বিতীয় শক্তিমূৰ্ত্তিত্ৰয়) 

_যাজপুৱরে যে সকল প্রাচীন নিদৰ্শন আছে, তন্মধ্যে তিনটা দেবী মূৰ্তি প্ৰধান ৷ পূৰ্বে 
এই তিন মুৰ্ত্তি বৈতরণীকুলে ছিল। আমি যে সময়ে যাজপুরে উপস্থিত হই, তৎকালে 
হইয়াছে ৷ তন্মধ্যে ১মটা পুত্ৰ ক্রোড়ে মহিষারূঢ়া বারাহী মূৰ্তি, দ্বিতীয়টী নরমুণ্ডমালা-বিভূষিতা 
চামুণ্ডানূর্ত্তি এবং তৃতীয়টা এরাবতে উপবিষ্টা ইন্দ্রাণী মূৰ্ত্তি। এই তিনটা মুর্ভিই বৃহৎ প্রায় 
আটফুট উচ্চতা হইবে । এখানকার মত কঙ্কালসার উক্ত চামুণ্ডাদেবীর ঘুর্তি ভারতের আর 
কোথায় দেখা যায় না। এই মূর্তি দেখিলেই মনে হয়, এদেশের ভাস্কর গণ শিল্প বিদ্যার সঙ্গে 
সঙ্গে শারীরবিদ্যা বিশেষরূপে অবগত ছিল । এখানে দশাশ্বমেধঘাট হইতে সোপানে বরাবর 
মন্দিরে উঠিতে প্রস্তরের উপর খোদিত বৈদিক যুগের অশ্বমেধযজ্ঞের চিত্র দেখা যায়। 
প্রভাবের নিদর্শনই কিছু বেশি ৷ 


প্রথমদিন আমরা বৈতরণীতে স্নান করিয়া ও তর্পণাদি সারিয়া আহারাদি শেষ করিয়া 
প্রথমে মহকুমার কাছারীতে গিয়া প্রধান মুর্তিগুলি দর্শন করিয়াছিলাম। তৎকালে এজলাস 
চলিতেছিল। টিফিনের সময় মহকুমার কর্তা শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্ৰবৰ্ত্তী ৭১ মহাশয়ের 
সহিত দেখা করিলাম! তিনি রাজকীয় কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তৎপর দিন তাহার বাসায় 
প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। প্রথমেই তাহার পিতার 
নিকট সংবাদ পাই, মনোমোহন বাবু উৎকলের পুরাতন আলোচনা করিতেছেন ৷ তিনি 
এক বৃহৎ তাত্রফলক সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহার পাঠোদ্বার করিয়া “এসিয়াটীক 
সোসাইটীতে' পাঠাইয়াছেন। তাহার সহিত আলাপ করিতে করিতে মনোমোহন বাবু আসিয়া 
পড়িলেন। আমি যে উদ্দেশ্যে উড়িষ্যায় ঘুরিতেছি তিনি তাহা পূবেবেই উতৎ্কল-দীপিকা 


২৮৪ এতিহাসিক বর্ম ১১,১২ 


জন্য তাহার এক পেয়াদাকে আমার সঙ্গে দিতে চাহিলেন। 
নৃসিংহদেবের তাভ্ৰশাসন 
তাহার নিকট শুনিলাম তিনি যে তাম্ৰশাসন সংগ্ৰহ করিয়াছেন, তাহা গঙ্গবংশীয় 
১ এলসি 
** কেন্দুপাটনা হইতে আবিষ্কৃত যে বৃহৎ তাত্রশাসনের ৩ প্ৰস্থ আমি সংগ্রহ করিয়াছি, 
শালি ২য় নরসিংহদেবের প্রদত্ত শাসনপত্র। ইহার এক প্রস্থ পরে বিশ্বকোষের 
'গাঙ্গেয়' শব্দে ও এক প্ৰস্থ এসিয়াটীক সোসাইটার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে! ‘' 


যাজ্দপুরের অপরাপর তীর্থ 


চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত কথাবার্তায় ১০টা বাজিয়া গেল । আদালতে যাইতে 
আসিয়া দেখি প্ৰমথবাবু ও উদয় নাভিগয়া করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন ৷ পাণ্ডা আসিয়া 
অনেক উপদেশ দিতেছেন। নাভিগয়া করিলে পিতৃগণ মুক্ত হইবেন এবং শ্রাদ্ধকারীর 
পুনৰ্জ্জন্ম হইবে না, ইহা বেশ করিয়া বুঝাইতেছেন। আমার জন্য সকলে অপেক্ষা 
করিতেছিলেন ! এখন আমাকে লইয়া সকলে নাভিগয়া করিতে চলিলেন। বৈতরণী-তীরবস্ত্র 
দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে নগরের দক্ষিণে খানিকটা আসিলে বিরজাদেবীর মন্দির পাওয়া 
যায়। এ মন্দিরের প্রাঙ্গণ মধ্যে নাভিগয়ার চিহ্নস্বরূপ একটা অতি প্রাচীন কুপ আছে। 
পাণ্ডা পিণ্ড দানের উপযুক্ত জিনিসপত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। প্রথমে আমাকেই পিণ্ড দিবার 
শুন্য ধরিলেন। আমি পাণ্ডাজীকে বুঝাইয়া বলিলাম যে আমার পিগুদানের অধিকার নেই, 
আমার পিতা জীবিতআছেন। পাণ্ডাঙ্গী বেশি চালাক, তিনি বুবাইলেন, এখানে আসিয়া যে 
ইয়ত্তা নাহ ৷ মাতা অপেক্ষা পূজ্য জগতে আর কেহ নাই। সুতরাং আপনি মৃত মাতৃদেবীর 
পিণ্ডদান করিতে পারিব না। প্রমথবাবু ও উদয় স্নানান্তে যথাশাস্ত্র পিণ্ডদান কার্যে অগ্রসর 
হইলেন। পাণ্ডা নিজ কাৰ্য্য করিতে লাগিলেন । তাহার মুখে বিশুদ্ধ মন্ত্র ও শুব উচ্চারণ 
শ্রবণ করিয়া বাস্তবিক আনন্দিত হইলাম। বিশেষতঃ যখন তিনি মাতৃষোড়শী উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন, তখন আনার মাতৃস্মৃতি স্মরণে নয়নের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গিয়াছিল। 
তাহাদের নাভিগয়ার কাৰ্য্য শেষ হইল । আমিও সে সময় নয়ন-পরিতুত্ত করিয়া মাতৃদেবীর 
পবিত্র রমণীয় মূৰ্ত্তি মধ্যে জগজ্জননীর মূৰ্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। সে দিনের সে 
পবিত্র স্মৃতি আজও আমি বিস্মৃত হই নাই। 

বিরজাদেবীর মন্দিরের মধ্যে গর্ভগৃহে অষ্টভূজা অক্টাদশাঙ্গুলি পরিমিতা ভয়ঙ্করী 
বিরজ্ঞানূর্তি বিরাজমানা। গর্ভগুহের সন্মুখে জগমোহন মণ্ডপে একটী হোমকুণ্ড আছে। 


এতিহাসিকবৰ্ন ১১,১২ ২৮৫ 


তাহার বহি্দ্দেশে পাথরে গাথা চাতালের উপর একটা বৃহৎ হাড়িকাঠ, তাহাতে নিত্য 
পশুপলি হইয়া থাকে। মন্দিরের অনতিদূরে অতি সুচিক্কন পাথরের একটী স্তম্ভ খাড়া 
আছে। এই স্তম্ভটি প্রায় ৩৭ ফীট্‌ উচ্চ ৷ পূৰ্ব্বে ইহার উপর গরুড়মূর্ত্তি ছিল, মুসলমানরা 
সেই মূৰ্ত্তি ভাঙিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। মুসলমান প্রভাবের চিহ্ুম্বরূপ এখানকার আলুবুখারির 
গোর উল্লেখ করিতে পারি । প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ভিত্তির উপর মুসলমানেরা এই সমাধিস্তস্ত 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন । দেখিলেই কোন প্রাচীন মন্দিরের মসৃৰ্তিনগুপ বলিয়া মনে হইবে সেই 
আলুবুখারির সমাধির উপর একখানি হেলান পাথরে বারহী, ইন্দ্রাণী ও চানুণ্ডা মূৰ্ত্তি খোদিত 
ছিল । উৎকলের এতিহাসিক ষ্টাৰ্লিং সাহেব এ পাথরখানি লইয়া গিয়াছেন। 


ব্যর্থ হইল । আমাদের পূর্বপুরুষ কে এখানে আসিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারিলান না। 
খাতা পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলাম। যাহা হউক পাণ্ডাগণের বাহাদুরী দেখিয়া চনতকৃত 
ইইলাম। তাহারা আমার নিকট শুনিয়াছিলেন, আমি মাহীনগরের বসু মাহেশে আমার পূর্বপুরুষের 
তালিকা বাহির করিলেন। তাহাতে বুঝিলাম, মাহেশের বসু বংশের অনেকে যাজপুরে 
আসিয়াছিলেন, এবং যিনি যখন আসিয়াছিলেন ভাহার ৩/৪ পুরুষের নান লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 
বলিতে কি, ষাহাদের পুবর্বাপর কুর্শীনামা বা বংশলতা হারাইয়াছে যাজপুরের পাণ্ডাদের খাতা 
হইতে তাহাদের বংশলতা কতক কতক উদ্ধার হইতে পারে 1 পাঁচজন পাণ্ডা আসিয়াছিলেন, 
প্ৰত্যেককে এক এক টাকা দৰ্শনী দিয়া বিদায় করিলাম। তবে যে পাণ্ডার বাসায় আসিয়া 


বাড়ি হইতে পত্র পাইলাম আমার কনিষ্ঠ সহোদরের কঠিন পীড়া । অবিলম্বে আমাকে 
ফিরিবার কথা । মনটা চঞ্চল হইয়া পড়িল। তৎপর দিনই ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। 
যাজপুরে অনেক দেখিবার ছিল, এ যাত্রা আর দেখা হইল না। সন্ধ্যার সময় বিরজাদেবীর 
আরতি দর্শন করিয়া জগম্মাতাকে জানাইলাম আবার যেন আসিতে পারি । মাতা সে আশা 
পূর্ণ করিয়াছিলেন। দুই বৰ্ষ পরে পুনরায় যাজপুরে আসিয়া কিছুদিন থাকিয়া যাহা কিছু 
দেখিবার সমস্তুই পরিদর্শন করিয়াছিলাম। 

যাহা হউক পরদিন আমরা ক্টীমারে উঠিলাম। চাদবালীতে আসিয়া সনুদ্রগামী 'সিগল' 
জাহাজে চড়িলাম। এই আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। যখন “সিগল' সমুদ্রে আসিয়া পড়িল, 
তখন দোলায়মান স্টামারের উপর হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সমুদ্র মধ্যে সূর্যাস্ত 
দর্শন করিয়া মনপ্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল । এই জাহাজে উৎকল-দীপিকার সম্পাদক 
গৌরীশক্কর রায় মহাশয় এবং গড়জাত মহলের সুপারিন্টেগুন্ট সুদামচন্দ্র নায়ক ছিলেন। 


২৮৬ এতিহাসিকবর্ষ ১৯১,১২ 


উভয়ে অহিফেন কমিসনে সাক্ষী দিবার জনা কলিকাতায় যাইতেছেন। সমুদ্রগর্ভে এরূপ 
সঙ্গী পাইয়া উৎসাহিত ও উল্লাসিত হইয়াছিলাম। 


1১৩] 


১২৯৭ সালে অগ্রহায়ণের শেষভাগে উৎকল হইতে ঘরে ফিরিলাম। এ সংবাদ 
আস্ত্রীয় স্বজনের মধ্যে অবিলম্ষে প্রচারিত হইয়াছিল । আমি ২১ খানা তাশ্রশাসন ও বিস্তর 
শিলালিপির ছাপ লইয়া আসিয়াছি, তাহা দেখিবার জন্য শান্তী মহাশয় প্রভৃতি অনেকেই 
আসিয়া দেখা করিলেন ৷ যে, সময়ের কথা লিখিতেছি, প্রত্রতত্তের আলোচনা তখন নিতান্তই 
সীমাবদ্ধ ছিল। তৎপূর্বেই ডাঃ রামদাস সেন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তখনও বৃদ্ধ 
শাস্ত্ৰী মহাশয় এবং দীনহীন আমি প্রতুতত্্ লইয়া নাড়াচাড়া করিতাম ৷ আমাদের পেতীতান্তিক 
বলিয়া কেহ কেহ উপহাস করিতেন । কিন্তু রাজা রাজ্েন্দ্রলাল সে অবস্থাতেও তাহার এক 
বন্ধুর নিকট আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার নিতাত্ত দুর্ভাগ্য তাহার 
সহিত আমার দেখা হইল না ৷ একদিন তাহার সুঁড়ার বাড়ীতে শিলালিপির ছাপসহ তাহাকে 
দেখাইবার জনা গিয়াছিলাম, সেখানে গিয়া শুনিলাম তিনি বিশেষরূপে পীড়িত, দেখা 
হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরিলাম। 
তাহার কিছুদিন পরেই “সুরভি ও পতাকাস্র ** সম্পাদক যোগেন্দ্ৰনাথ বসু ** মহাশয় 
আসিয়া উপস্থিত। তিনি আসিয়া আনায় জানাইলেন, বঙ্কিমবাবুব তলব হইয়াছে, আপনাকে 
যাইতে হইবে ৷ ' 


ব্রাস্স বাহাদুর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৮-১৮৯৪ | 


উপন্যাসগুলি পাঠ করিয়া মহা আনন্দলাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মহাপুরুষের মূৰ্ত্তি কল্পনায় 
চিত্রিত করিয়াছিলাম, তাহাকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইব এ আশায় বাস্তবিকই উৎফুল্ল 
হইয়াছিলাম।পরদিন যোগেন্দ্রবাবুর সহিত বঙ্কিমবাবুর কলিকাতার বাসায় উপস্থিত ইইলাম। 
এখানে আসিয়াই শুনিলাম তাহার শরীর ভাল নেই, দেখা হইবে না। যোগেন্দ্রবাবু আমাকে 
অপেক্ষা করিতে বলিয়া একখানি শ্রিপ্‌ লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহার লেখা পড়িয়া আমাদের 
তিনি ইঙ্গিত করিয়া আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। আস্তে আস্তে তিনি যোগেন্দ্রবাবুকে 
বলিলেন, “এই কি বিশ্বকোষের নগেন্দ্রনাথ £” যোগেন্দ্রবাবু হাসিয়া উত্তর দিলেন ।বস্কিমবাবু 
আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,“ আমি মনে করিয়াছিলাম একটি মস্ত দাড়ি-গৌপওয়ালা 
গিয়াছিলে ? এবং তথায় দিখ্বিজয় করিয়া কতকগুলি তাম্রফলক ও শিলালিপি লইয়া 
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দুর্ভাগা, আমার সাধ্য কি আছে? তবে আজ্গ আমি দিখিজয়ী মহাপুরুষ সাহিত্য সম্রাটের 
পদতলে উপস্থিত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি ৷”’ আমার এই কথায় সেই মহাপুরুষের 
করিবে ।” 

আমার মুখে উৎকলের পুরাতত্ত শুনিবার জন্য তাহার বিশেব আগ্রহ ছিল, কিন্তু তাহার 
অসুস্থতা হেতু তাহার চিকিৎসক আসিয়া পড়ায় সময়াভাবে সেই কথা আর হইল না, 
আমাদিগকে উঠিয়া আসিতে হইল । বলিতে কি, বস্কিমচন্দ্রের সহিত ইহাই আনার প্ৰথন ও 
সুবিধা ঘটে নাই। 


ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১১ই শ্রাবণ এবং তাহারই ৫ দিন পরে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর 
[১৮২০-১৮৯১] মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন ।পর পর দুইজন অদ্বিতীয় কম্মবীরের 
মৃত্যু সংবাদে আমি বিশেষ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে 
বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, আমার জীবন কাহিনীর প্রথমাংশে সে কথা লিখিয়াছি। 


ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণ ও দেবেন্দ্রনাথ 


বিশ্বকোষে উপনিবেশ শব্দ লিখিবার সময় ব্রন্মাগুপুরাণঝানির প্রতি আমার মন 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ভারতবাসী ভারতের বাহিরে ভারত মহাসাগরীয় দীপপুঞ্জে 
কোথায় কোথায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে তাহার আভাস 
পাওয়া যায়। এই পুরাণ বালি ও যবদ্বীপে বহুকাল পৃবের্ব অনুবাদিত হইয়াছিল । এখনও 
তথাকার কবিভাবায় ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণের অনুবাদ দৃষ্ট হয় । কিন্তু এই মহাঘ্য, বিশেষ উপযোগী 
পুরাণখানি বিরলপ্রচার থাকায় এখানি প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। বহু কন্টে ৩ 
খানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। আমার কনিষ্ঠ সহোদর দেবেন্দ্রনাথ ইহার প্রকাশক 
আমার হস্তগত হইল ৷ সোসাইটীর বায়ুপুরাণ মিলাইয়া দেখিলাম, উভয়ই একই জিনিস। 
সোসাইটার বায়ুপুরাণ হইতে গয়ামাহাত্ম্য অংশ বাদ দিলে উভয়ই সে একই অভিন্ন পুরাণ 
তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। তখনও আমার শিক্ষাণক পূজ্যপ্ৰদ আনন্দকৃষ বসু 
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মহাশয় জীবিত ছিলেন ৷ তাহাকে গিয়া এই পুরাণ-সমস্যার কথা নিবেদন করিলান। তাহার 
উপদেশে বায়ুপুরাণের সূচী ও ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণের সূচী যে যে পুরাণে আছে তাহা খুজিয়া 
বাহির করিলাম। যে আদর্শ পুরাণ অবলম্বন করিয়া সোসাইটীর বায়ুপুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে, 
সোসাটাতে গিয়া তাহাও দেখিলাম। নারদীয় পুরাণের উপবিভাগ খণ্ডে সকল পুরাণেরই 
সূচী দেওয়া আছে, তন্মধ্যে ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণের সূচী মিলাইলাম। তাহা হইতে নিঃসন্দেহে জানা 
গেল, সোসাইটা হইতে বায়ুপুরাণ নাম দিয়া যাহা ছাপা হইয়াছে তাহা বায়ুপুরাণ নহে, গয়া 
মাহাত্ম্যখানি বাদ দিলে তাহাকে সম্পূর্ণ ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণ বলা যাইতে পারে ' বলিতে কি. যে 
আদর্শ অবলম্বন করিয়া সোসাইটার বায়ুপুরাণ মুদ্রিত হইয়াছিল, সেই মূল পুথিতেও 
গয়ামাহাল্স্য নাই। সোসাইটার বায়ুপুরাণের এইরূপ পরিণাম লক্ষ্য করিয়া আমাদের প্রকাশিত 
ব্ন্মাগুপুরাণের মুখবন্ধে সোসাইটার বায়ুপুরাণের একটা বিস্তৃত সমালোচনা বাহির 
করিয়াছিলাম। সোসাইটার তৎকালীন সভাপতি ডাঃ হোর্ন্লি সাহেবকে ইংরাক্রীতে উক্ত 
সম্পাদকরূপে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার নাম থাকিলেও 
ইহা যে কোন পণ্ডিতের কীর্তি তাহাতে সন্দেহ নাই । আমার বিস্তৃত সমালোচনা সোসাইটাতে 
ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণ প্রকাশিত হয়। 


হওয়ায় ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণখানি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। পূর্বর্বাদ্ধ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল । 
নিতান্ত দুঃখের বিষয় সেই অসম্পূর্ণ পূর্ব্বাদ্ধই বঙ্গবাসী-কার্কালয় হইতে সম্পূর্ণ ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণ 
বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এদিকে সম্পূর্ণ ব্ৰহ্মাণ্ডপুৱাণখানি সোসাইটার আদর্শ বায়ুপুরাণ 
নামে পরিচিত হইয়াছে। এখানে অবান্তর পুরাণের কথা বলিবার কারণ এই যে আমার 
প্রথম যৌবন হইতেই নানা পুরাণ ও স্মৃতির পুথি আলোচনা করিয়া এবং মুদ্রিত গ্রন্থ ও 
অমুদ্রিত পুথি মিলাইয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। অধুনা কোন কোন সম্পাদক প্ৰাচীন 


পৃবের্বই লিখিয়াছি শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। তাহাকে 
৬ মাসের শিশু রাখিয়া মাতৃদেবী হইলোক পরিত্যাগ করেন। আমার পিতামহীর মাতা 
€ছাতুবাবুর সহোদরা ভগিনী) তারিণীদেবী তাহাকে মানুষ করেন । শ্রীমান্‌ বয়সে আমার 
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ফুটবলে কিছু আসক্ত হয়। তাহাদের যত্বে এরিয়ান্‌ ক্লাবের সৃষ্টি এবং দেবেন্দ্র এ দলের 
Captain হয় । ফুটবলে তাহার একান্ত অনুরাগ দর্শনে আমি বিরক্ত হইতাম ৷ একদিন হঠাৎ 
শুনিলাম শ্রীমানের মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে। বক্ষে ফুটবলের আঘাতের পরিণাম! ডাক্তার 
দেখানো হইল, কিন্তু সুবিধা হইল না। ক্রমেই তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। 
একদিন ডাক্তার বিপিনচন্দ্র ঘোষ দেখিয়া বলিলেন, এখন [75770199515 বটে, কিন্তু 
সত্বরই [%1)1515 (ক্ষয়রোগ) হইবার সম্ভাবনা ৷ বাস্তবিক অল্পদিনের মধ্যে ক্ষয়রোগ দেখা 
চাইবাসায় গেলাম ৷ সেখানে ভায়াকে প্রায় ৫ মাস রাখা হয়, কিন্ত কোন উপকার হইল না। 
প্রাণের ভাইকে চাইবাসার শৈল নির্বরিণীর তটে চিরদিনের জন্য রাখিয়া আসিলাম। সেই 
খেলা নয়, বাঙ্গালীর পক্ষে হাড়ুডু, কুস্তী, ভেলডিগডিগ প্রভৃতি খেলাই উপযোগী, শরীরের 
তির বিনা ব্যয়সাধ্য, যত SSO খেলার 9 পরিণাম 
কনা সিসি 
গ্রহণ করিয়াছে। বলিতে কি বহু ব্যয়সাধ্য ফুটবল দরিদ্র বাঙ্গালীর জন্য নহে। যে সকল 
খেলায় বাঙ্গালীর এক কপদ্দকি ও খরচ হইত না, অথচ শরীর পুষ্টি, সুহৃদ মিলন ও বিশুদ্ধ 
আনন্দ উপভোগ হইত, বাঙ্গালীর বালকগণ সেই সকল প্রাচীন খেলা ভুলিয়া গ্ৰীষ্মপ্ৰধান 
দেশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ব্যয়সাধ্য খেলা অন্ধভাবে গ্রহণ করিতৈছে। দরিদ্র বাঙ্গালীর 
লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশী বণিকের ঘরে যাইতেছে । তাহা দেখিয়া ও বুঝিয়াও কাহারও চক্ষু 
ফুটিতেছে না ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় : বাঙ্গলার যুবকগণ স্বরাজের পক্ষপাতী, কিন্তু 
বিদেশী খেলা, বিদেশীর করে আত্মবিক্রয়__ইহাই কি স্বরাজের ভাবী ফল * হায়! বঙ্গের 
যুবকগণ! কবে তোমাদের মোহনিদ্রা দূর হইবে! কবে তোমাদের চক্ষু ফুটিবে। ঘরে 
ফিরিয়ে এস, __ তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে খেলায় শরীরপুষ্তি ও মানসিক উন্নতি করিয়াছেন, 
তুমি সেই দিকে একবার লক্ষ্য কর! 


বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিষৎ 


কুমার নীলকৃষ্ণ ও কুমার বিনয়কৃষ্ণ (পরে রাজা) দেবের [১৮৬৬-১৯১ ২] ভবনে 
বাঙ্গালা ১৩০০ সালের ৫ই শ্রাবণ Benga! Academy of Literature নামক সাহিত্য 
সভার সৃষ্টি হয়। তখনকার ইংরাজী লেখক ক্ষেত্রগোপাল চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে এ 
সভায় লইয়া যান। তৎকালে লিওটার্ড সাহেব এ সভায় সম্পাদক ছিলেন। ক্ষেত্রবাবু 
আমাকে এ সভার সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ করেন তখন এ সভার কাৰ্য্য আধা বাঙ্গালা 
আধা ইংরাজীতে হইত; এরূপ দোভাবী সভা আমার পছন্দ হয় নাই। এই সভায় মহাত্মা 
বহ্কিমচন্দ্রের ঘুমূর্ষু অবস্থার সংবাদ পাইলাম; উক্ত বর্ষের ২৬শে চৈত্র তারিখে বাঙ্গালার 
সাহিতাগগন অন্ধকার করিয়া মহাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্ৰ চলিয়া গেলেন: ইহার কয়েকদিন পরেই 
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১৩০১ সালের ১৭ বৈশাখ তারিখে বুঝি তাহারই পুণ্যস্মৃতি এবং শক্তি স্মরণ করিয়া 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইল । Benga! Academy of Literature নামক উক্ত 
সভাই ইংরাজী খোলস ছাড়িয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নামে পরিচিত হয়। 


[28] 


জন্য যাইতাম । তাহার সরস মনোমুগ্ধকর কথায় অনেক সংবাদ পাইতাম । একদিন তাহাকে 
বলিলাম, বাঁকুডার নিকট সুষুনিয়া পাহাড়ে প্রাচীন স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ আছে--তিনি কি 
শুনিয়াছেন শাস্ত্রী মহাশয় পৃকের্ব কিছু শোনেন নাই। আমি তাহাকে বলিলাম, আমার 
বিশ্বকোষের সরকারী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কৰ্ম্মকার সুযুনিয়া শৈল হইতে এক দফা শৈললিপির 
ছাপ ও সেই লিপির চিত্র আঁকিয়া আনিয়া দিয়াছেন। ছাপ দেখিয়া বুঝিয়াছি, তাহা 
গুপ্তলিপির ন্যায় সুপ্রাচীন অক্ষরে লিখিত চক্রস্বামীর প্ৰতিষ্ঠামূলক লিপি ৷ এ লিপির অক্ষর 
হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে সুদূর পুক্ষর* হইতে চন্দ্ৰবৰ্ম্মা নামে এক রাজা 
আসিয়া এই প্রদেশ জয় করিয়া শৈলের উপরে একটি চক্ৰ প্ৰতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ৷ তৎপূর্বে 
এরূপ সুপ্রাচীন লিপির পাঠোদ্বার আর করি নাই। আমার এই প্রথম প্রাচীন লিপি পরিচয় 
যাহাতে এসিয়াটিক সোসাইটাতে পাঠ হয়, শাস্ত্রী মহাশয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৯৩ 
খৃষ্টাব্দে আমি এসিয়াটিক সোসাইটার অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া উক্ত লিপির পাঠ প্রকাশ 
ও আমার মন্তব্য জ্ঞাপন করি । এ সময়ের সোসাইটির সভাপতি হোর্নলি সাহেব এবং 
পত্রিকা সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ (স্যর) গ্রিয়ারসন * সাহেব আমার প্রবন্ধ শুনিয়া আনন্দ 
প্রকাশ ও ধনাবাদ জ্ঞাপন করেন, সোসাইটির উক্ত বর্ষের কার্যবিবরণী মধ্যে তাহা প্রকাশিত 
হইয়াছে । তৎপরে ভিন্সেন্ট স্মিথ তাহার ভারতের প্ৰাচীন ইতিহাসে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। 


সন ১৩০০ সালে (ইংরাজী ১৮৯৩ অব্দে) উক্ত শৈললিপির বিবরণী প্রকাশের 
সোসাইটার সহিত আমার সম্বন্ধ । 


পণ্ডিত কোটালিপাড়ানিবাসী লক্ষ্মীচন্দ্ৰ সাংখ্যতীর্থ বিশ্ব কোষে কুলীন শব্দ লিখিবার সময় 
আমাকে একখানি তাম্রশাসন আনিয়া দেন। সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ রাজা 
শ্যামলবর্্মার যত্বে কর্ণাবতীসমাজ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। পশ্চিম হইতে 
আসিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা এদেশে পাশ্চাত্য বৈদিক নামে পরিচিত হন ৷ সাংখাতীর্থ ও 


=” প্রথমে আমি পুক্ধর' পাঠ করিলেও পরে শুকত পাঠ 'পুষ্ষরণ' স্থির হয়। 
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বাস্তবিক তাহা নহে । তাম্রশাসনখানি হস্তগত হইবার পরই পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে এই 
তাভ্ৰশাসনের সহিত শ্যামলবৰ্ম্মার কোন সম্বন্ধ নাই। এই তাশ্রশাসন খানি সৌড়াধিপ 
লক্ষণসেনের পুত্র মহারাজাধিরাজ বিশ্বরূপ সেনের ভূমিদানের শাসনপত্ৰ। সন ১২৯৭ 
সালে (ইং ১৮৯০ অব্দে) এই তাম্ৰশাসন খানির অবিকল প্ৰতিলিপি বিশ্বকোযে ‘কেশবসেন’ 
শব্দের ক্রোড়পত্র রূপে প্রকাশিত হয়। ইং ১৮৯৫ অন্দের এসিয়াটিক সোসাইটার সভায় 
উক্ত বিশ্বরূপের তাভ্ৰশাসন এবং The Chronology of the Sena kings of Bengal 
নামে দুইটি প্ৰবন্ধ পাঠ করি। তাহাতে গৌড়ের সেনরাক্তবংশ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছিলাম। পৃক্র্ববিস্তী ভ্রাভূনত খণ্ডিত এবং তাম্রশাসন, শিলালিপি ও নানা কুলগ্রস্থ 
বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে ৷ প্রাথমিক কুলগ্রন্থসমূহে সেনরাহ্তবংশ সম্বন্ধে যে বিবরণী 
পাওয়া যায়, তাহা যে উপেক্ষার বিষয় নহে, তাহা এই প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে।* 


১৩০২ সালে (১৮৯৫ খৃঃ অঃ) একদিন পাতে পৃজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়িতে 
তাহার সহিত আলাপ করিতেছি__এমন সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠভ্ৰাতা শম্ভুনাথ 
বিদ্যারত্ন ** মহাশয় উপস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ হল সাহেব 
পত্র পাইয়াছেন। সেই পত্রের মৰ্ম্ম এইরূপ--_- 


১এঁ_ নাগরী লিপির নাম হইবার কারণ? 
২য়-_ কে বা কাহারা এই নাগরী নাম প্রচার করিল? 
নাগরী নাম প্রচারিত হইবার কারণ কি? 

৪ ৰ্থ-- কতদিন হইতে নাগরী লিপির উৎপত্তি ও কতদিন হইতে নাগরী নাম প্রচারিত 
হইয়াছে। 

বিদ্যারতু মহাশয় হল সাহেবের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ 
করেন। আমিও সম্মত হই। কিন্তু প্রথমে বুঝিতে পারি নাই কাজটা কত গুরুতর ৷ 


বাড়িতে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ভারতীয় লিপিতত্ত সম্বন্ধে তৎকালে যে 
তাহাতে কিছুই ঠিক পাইলাম না। পরে এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা হইতে একাল পর্যন্ত 
ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে শিলালিপি বা তাত্রশাসনের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, সে 
সমস্তই পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলাম। এ সময় এসিয়াটিক সোসাইটা, মেটকাফ্‌ হল 
(এক্ষণে ইম্প্রিয়াল লাইব্রেরী) ও সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরী হইতে যে যে গ্রন্থ ও 
ভারতে বা বিদেশে ছাপা যে কোন বিদ্বংসমাজের 1০781 -এ শিলালিপি ও তাভ্রশাসন 
প্রকাশ সম্ভব, সেই সকল গ্রন্থ বা পত্রিকা দেখিতে হইয়াছিল । ৪/৫ মাস কাল অনবরত 
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অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া 'নাগরাক্ষরের উৎপত্তি’ শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রথমে ২য় 
বর্ষের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করি । এই সঙ্গে সম্রাট আশোকের সময় হইতে 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্ৰাহ্মী লিপির কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল, তাহার একটা 
তালিকাও প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই প্ৰবন্ধটো অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল । 
শাস্ত্ৰী মহাশয় এই প্রবন্ধটা ইংরাল্তী করিয়া এসিয়াটীক সোসাইটীতে পাঠ করিতে অনুরোধ 
করেন। তদনুসারে ইং ১৮৯৬ সালে সোসাইটাতে The Origin of Nagaras and 
Nagari alphabet শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করি। প্রবন্ধ পাঠকালে সভাপতি ডাঃ হোরন্লি 
সাহেবের সহিত আমার বাদানুবাদ হইয়াছিল । তিনি মধ্য এশিয়া হইতে আবিষ্কৃত পুথিকে 
খৃষ্টীয় ৩য় শতকের Centra! Asin [98971 বলিয়া প্রকাশ করেন। আমার কথা সে 
সময়ে নাগরী নামকরণ হয় নাই। আমি বিশেষভাবে দেখাইয়াছি যে খৃষ্টীয় ৫ম শতকের 
পর নাগর ব্রাহ্মণের প্রভাব বিস্তারের সহিত ভারতের সৰ্ব্বত্ৰ নাগরাক্ষর ও নাগরী নাম 
প্রচলিত হয় । আমার ইংরাজী প্রবন্ধ ইংরাক্রী ১৮৯৭ সালের সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়। 


এই সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত আমার বিশেষ সংস্রব ঘটে । তৎকালে 
প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকা-সম্পাদক ছিলেন। 
তিনি সাংঘাতিক রূপে পীড়িত ও শয্যাগত হইয়া পড়ায় সুহৃদ্বর রামেন্দ্রসুন্দর ত্ৰিবেদী 
মহাশয়ের অনুরোধে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৯৬ অব্দে) সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকার 
শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল ৷ সাহিত্য পরিষদে ৩য় বর্ষের ৫ম অধিবেশনে আমি “বিক্তয় 
চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় । তিনি ও সভাস্থ সকলেই আমার প্রবন্ধ শুনিয়া বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ 
প্রয়োজনীয় কথাই অতি সংক্ষেপে বিজয় পণ্ডিত অতি সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 
দেশী মহাভারতের ন্যায় মূল মহাভারত ছাড়া কোন কথাই স্থান পায় নাই, অনেক স্থানেই 
মূল মহাভারতের যেন অবিকল অনুবাদ । প্রবাদ আছে__নবাব আলীবদ্দা খা মহাভারত 
শুনিতে ভালবাসিতেন এবং সে সময়ের অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার +" 
নবাবকে মহাভারত শুনাইতেন। আমি বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের যে পুথি সংগ্রহ 
লাইব্রেরীতে রক্ষিত এবং সৃলগ্রস্থ সাহিত্য-পরিযৎ হইতে আমরাই সম্পাদকতায় প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

ইং ১৮৯৩ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে “The Susunia Rock In- 
scription of Chandravarma” শীৰ্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহাই ৩য় বর্ষের পরিযৎ- 
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৪র্ঘ বর্ষের পত্রিকায় “ছাতনার ইনষ্টকলিপি'' এবং ৫ম বর্ষের পত্রিকায় ‘“গৌড়াধিপ 


মদনপালের তাত্রশাসন*” ও “‘গোড়াধিপ মহীপাল দেবের তাত্রশাসন” শীর্ষক প্রবন্ধ 
কথা বাহির হইয়াছিল। বিশেষতঃ তৎপূর্ব্বে পালরাজবংশে মদনপাল নামে কোন রাজার 
নাম অনেকেই জানিতেন না। ঘদনপালের তাত্রশাসনখানি নূতন আবিষ্কার বলিয়া সাধারণে 


গ্রহণ করিয়াছিলেন! * এই সময় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অনস্তবাসুদেবের মন্দিরের 
প্রাচীর সংলগ্ন শিলাফলকে উৎকীর্ণ স্বপ্পেশ্বরদেবের শিলালিপি + এবং চাটেম্বর হইতে 
আবিষ্কৃত উত্কলাধিপ অনঙ্গভীমদেবের শিলালিপি প্রকাশ করি।+ + এই দুইখানির মধ্যে 
অনঙ্গভীমের শিলালিপি উৎকলের বিশেষ নৌরবব্যগ্ঁক। নরসিংহ দেবের তাহ্রশাসনের 
বর্ণনার ন্যায় চাটেশ্বর শিলাফলকেও বর্ণিত হইয়াছে । 





“সামাজাংস পরিশ্রমেণ ন তথা বৈখানসানামিদং 

বিশ্বং বিষ্ণুময়ং যথা পরিণত তুন্ঘাণপৃর্থীপতেঃ ৷ 

কিংব্রামো যবনাবনীন্দুসমরে ততস্য বীরব্ৰতম্‌।। 

উদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানা যায় যে রাজা অনঙ্গভীমের বিষ্ণু নামে এক মন্ত্রী ছিলেন, 

তাহার প্রবল প্ৰতাপে গৌড়পতি তুঘান খা বনে পলাইয়া শিয়াছিলেন। যবনাবনীন্দু বা 
উক্ত গৌড়পতির সমরে বিষ্ণু যে কিরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা আর কি বলিব। 
মুসলমান এঁতিহাসিক মিন্হাজ -সাবন্ত্রা' নামে এই বিষ্ণুর বীরত্বের কথা প্রকাশ করিরা 
গিয়াছেন। 


ই সময় এসিয়াটিক সোসাইটাতে Kendupatna plates of Narasinha I of 
Orissa সি ৷ বলা বাহুল্য আমার ১ম উৎকল যাত্রায় বে ৩ প্ৰস্থ (মোট 
২১খানি ফলক) তাম্ৰশাসন সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে এক প্রস্থ অবলম্বন করিয়া এ 
প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল ৷ এই তাস্ৰশাসন হইতে উৎকলপতির বীরত্বব্যগ্রক শ্লোক প্রথমে 
আমি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি 1 সে-_ শ্লোকটী এই-_ 


 গঙ্গাপি নূনমমুনা যমুনা তদাভূৎ।।” 


*এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় পরে বিজ্বৃতভাবে মদনপালের তাশ্রশাসন প্রকাশ করি। 1 Vd Juma] af the 
Asiatic Society oF Bengal. VoOL-LXIX. pL 1 p SSF] 

+ Vue পাচ] A. 1, 8. Vol LXV) pt} p 11-The Meghesvara Inscription nt Svapnesvara Dev. 

+ 4 JouMAl ASB ৮1] 11 tp STE. 
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অৰ্থাৎ রাঢ় ও বারেন্দ্রবাসী মুসলমান-রমণীগণের অশ্রুতে নয়নের অঞ্জন বহু দূরে 


যেন তরকঙ্গহীন হইয়া যমুনা রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ৷ 


এখানে উৎকল-কবি একটি শ্লোকে সাময়িক ইতিহাসের অনেক কথা বলিয়াছেন। 
প্রতাপবীর (১ম) নরসিংহদেব পিতার রাজত্বকালে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়া শত শত 
মুসলমান সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই রাঢ় ও বরেন্দ্রের বিরহবিধুরা 
যবনীগণের নয়ন হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। এই নরসিংহদেবের প্ৰতাপে 
মুসলমানগণ উৎকলবিজয়ে সমর্থ হয় নাই। উৎকলপতি কর্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণের 
কথা সমসাময়িক মুসলমান এতিহাসিক মিন্হান্তও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। + 


উক্ত তাস্ৰশাসনে প্রতিকৃতি, প্ৰতিলিপি ও এ্রতিহাসিক বিবরণ এসিয়াটীক সোসাইটার 
পত্রিকায় ++ প্রকাশিত হইলে পর (ইং ১৮৯৭ অন্দে) এসিয়াটীক সোসাইটার কর্তৃপক্ষগণ 
আমাকে Philological Committee-র সদস্য পদে নিবর্বাচিত করেন । এসিয়াটীক 
সোসাইটী হইতে নানা ভাষায় উচ্চ অঙ্গের যে সকল গ্রন্থ বাহির হইত, ছাপা হইবার পূৰ্ব্বে 
এই কমিটীর অনুমোদন হওয়া চাই ৷ যুরোপীয় ও ভারতীয় ক একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান এই 
কমিটীর সদস্য ছিলেন ৷ এই বর্ষেই একদিন প্রাতে আমার মাতুল মহাশয়ের নিকট শুনিলাম 
যে তিনি কলিকাতা গেজেটে দেখিয়াছেন- বঙ্গেশ্বর ছোটলাট আমাকে Central Text 
Book Committee-র সভ্যপদে নিয়োগ করিয়াছেন। তৎ্পৃবের্ব কোন সংবাদই পাই 
নাই ৷ তৎকালে এই কমিটীর সভাপতি ছিলেন-__ বিচারপতি স্যর্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
[১৮৪৪-১৯১৮], মন্ত্রী ছিলেন রায় বাহাদুর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় [১৮৩৮-১৯০৩], 
সদস্য ছিলেন পণ্ডিত (পরে রায় বাহাদুর) রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্ৰী ** চন্দ্রনাথ বসু ১ বিপিন 
বিহারী গুপ্ত ১ ও প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ১১ ছোটলাটের শাসনাধীন বঙ্গদেশ মধ্যে ইংরাজী, 
বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় যে কোন পুস্তক বাহির হইত, তাহা পাঠ্য হইবার পৃবের্ব এই 
পাঠ্যপুস্তক-সমিতির হস্তে আসিত। কমিটার অধিকাংশ সদস্যের অনুমোদিত হইলে তবে 
পাঠ্যপুস্তক বলিয়া চিহ্নিত হইত। 


মঞ্জুর করাইবার জন্য আসিয়া ধরিত, নানা সুপারিশ আনিত। বিশেষতঃ Text Book 
Committee- তে যিনি পুস্তক পাঠাইতেন, পুস্তকের বহু প্রচারের সম্ভাবনা থাকিলে গ্রন্থকার 
অনেক সময় আসিয়া হত্যা দিতেন কৌশলে উপটোৌকন বা উৎকোচ দিতেও কাতর হইতেন 
না ৷ অবশ্য সদস্যগণ তাহা ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। একজন সদসেোর মুখে শুনিয়াছিলাম, 
তাহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে একজন বড় পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ১ মণ দধি ও।। মণ ক্ষীর 


৮ Raverty's Tabakat 1 Nasin. p 738-39 
+ - Vide Jnurmal of the Axialic Society of Bengal. Vol 10৯21, P2358 তে 
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পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রাদ্ধ বাড়িতে আরও দুই একজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন, 
সুনজরের কথা বলিতেছি। তখন আমি ১৪নং তেলিপাড়া লেনে বাস করি । একদিন বেলা 
৮টার সময় দেখি এক ভদ্রলোক চোখে চশমা- আমাদের সদর দরজায় ঢুকিয়া আমার 
নাম করিয়া ডাকিতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি উপর হইতে নিচে নামিয়া তাহার সহিত 
দেখা করিলাম- জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আপনার কি প্রয়োজন?’ উত্তর দিলেন, “আমার 
ইঙ্গিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ একটি লোক ২টা বড় মাছ লইয়া উপস্থিত হইল ॥ রুই মাছ 
ওজনে আধমণের কম নহে ৷ আমি বলিলাম, “এ মাছ লইয়া আমি কি করিব £" উত্তর 
“আপনার জন্য আনিয়াছি।' আমি বলিলাম, ‘ এ মাছের আমার প্ৰয়োজন নেই!” ভদ্রলোক 
আবার কহিলেন, "আপনার জন্য আনিয়াছি আপনাকে লইতে হইবে । আমি হাসিতে হাসিতে 
বলিলাম, “আমরা সামান্য গৃহস্থ এত বড় মাছ আমাদের যোগ্য নহে; বিশেষতঃ এত বড় 
মাছ ভাক্তিতে অনেকটা তেল দরকার, তাই বা পাই কোথায় । এ কারণ আমার অনুরোধ 
আপনি মাছ ফেরৎ লইয়া যান।” “তাহা হইবে না। আপনার জন্য আনিয়াছি' এই বলিতে 
তাহার ব্যবহারে আমি বিরক্ত হইয়াছিলাম ৷ যখন এক ঘন্টার মধ্যে আর কেহ ফিরিল না। 
তখন মাছ দুটি কাটিয়া পাড়ার বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে বিলাইয়া দিলাম। সেই দিন হইতে 
আমি বিশেষ সাবধান হইলাম। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময় পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা 
বা প্রকাশকগণের উপর টেক্স্ট-বুক কমিটীর সভ্যগণের বেশ প্রভাব ছিল। বড় বড় 
প্রকাশক বা গ্রন্থকার সুবিধামত বন্ধুভোজের আয়োজন করিয়া সদস্যগণকে যোগদান 
বঙ্গের সুসম্ভানগণ সম্মিলিত হইয়া স্বরচিত গান ও বাক্য রসিকতায় সকলকে সন্তুষ্ট 
করিতেন, এ ছাড়া উচ্চদরের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা ছিল। সাবেক বুক কমিটী আমার সভ্য 
হইবার ১০ বর্ষ পরেই উঠিয়া যায়। নূতন ঢঙ্গে নূতন কমিটী গঠিত হয়। এই কমিটার 
সভাপতি হইলেন, শিক্ষাবিভাগের বড় সাহেব The Director of Public Instruction 
বৰ্ষ পরে পদত্যাগ করিয়াছিলাম। 


১৩০৩ সালে আমি সাহিত্-পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক বা পত্রিকাধ্যক্ষ মনোনীত 
হই । এ সময় পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী সম্পাদক ও পণ্ডিত মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধি ** সহকারী 
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সম্পাদক ছিলেন। ১৩০৪ ও ১৩০৫ সালে সুহৃদবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদক ও আমিও 
তাহা প্রয়োজন বোধে উল্লেখ করিতেছি। 


১৩০৪ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় “কবি জয়ানন্দ ও চৈতনামঙ্গল” শীর্ষক প্রবন্ধ 
হাতে পড়ে । এ পুথির সাহায্যে প্রবন্ধ লিখিত হয়। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে বৈষ্ণব মহলে 
যথেষ্ট সাড়া পড়িয়া যায়। এই পুথির মধ্যে পাই-_ কবি বাল্যকালে মহাপ্রভুর দর্শন 
কিন্তু কোন গ্রন্থকার মহাপ্রভুর তিরোধানের কথা ‘লেখেন নাই । জয়ানন্দ তাহার গ্রন্থে 
শেষাংশে লিখিয়াছেন,__ রথযাত্রায় নাচিতে নাচিতে হঠাৎ মহাপ্রভুর পায়ে ইট বাজিয়াছিল, 
তাহাতে ক্ৰমশঃ জ্বর হয়। অবশেষে রথ আসিয়া তাহাকে বৈকুগ্গে লইয়া যায়। এরূপ 
মৰ্ম্মদভেদী কথা আর কেহ না লেখায় বৈষ্ণব সমাজ জয়ানন্দের গ্রন্থের মৌলিকতা সম্বন্ধে 
সন্দেহ করেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী [১৮৫০-১৯১৩৬] মহাশয় 
নব্যভারতে * প্রতিবাদ করেন ৷ মহাত্মা শ্ৰীল শিশিরকুমার ঘোষ [১৮৪০-১৯১১] মহাশয়ও 
বিরক্তি ভাব প্রকাশ করেন । শিশিরবাবু দেওঘরে এ সময় অবস্থান করিতেছিলেন ৷ * 
মহাপূজার অবকাশে হীরেন্দ্র বাবুর সহিত আমারও দেওঘরে যাইবার কথা থাকে। কিন্তু 
সাংসারিক গোলযোগে হীরেন্দ্র বাবুর সহিত যাওয়া ঘটে নাই। হীরেন্দ্র বাবু দেওঘরে গিয়া 
শিশির বাবুর সহিত আলাপ করেন। তিনি সেই পুথিসহ উপস্থিত হইবার জন্য আমায় 
লিখিয়া পাঠান। 


কবি যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ছিলেন। উভয়ে সে রাত্রি সুখেই কাটাইয়াছিলাম। পরদিন 
১০টার সময় দেওঘরে পৃহুছিলাম। হীরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি কএকজন বন্ধু প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাটাতে উঠিয়াছিলেন । আমিও তাহাদের নিকট গিয়া উপস্থিত 
হইলাম ৷ পৃবের্ব আমি সংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলাম। গিয়া দেখি সেখানে পূজনীয় শিশির 
বাবু আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন ৷ আমাকে নিকটে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া প্রেমভরে 
কোলাকুলি সারিয়া লইলাম। শিশির বাবু কুশল সংবাদ লইয়া প্রথমেই জয়ানন্দের পুথির 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ৷ আমি পুথিখানি বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিলাম ৷ তিনি পুথিখানি 

বৈকালে হীরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি বন্ধুসহ ভ্ৰমণে বাহির হইলাম । প্রথমেই আমরা শিশির 
বাবুর সহিত দেখা করিলাম । তিনিও আমাদের সহিত সান্ধ্য ভ্ৰমণে বাহির হইলেন। পরে 
নানা আলাপ চলিতে লাগিল । শুনিলাম তিনি সুয়ানন্দের পুথিখানি মন দিয়া অনেকটা 
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উট ডি 
কিরন লে না লা 
সমর্থনে কোন প্রাচীন প্রমাণ বাহির না হইতেছে, ততদিন জন্মানন্দের গ্রহের মৌলিক 
সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ দূর হইবে না। 


দেওঘরে ২০দিন ছিলাম। মহাত্মা শিশিরকুনার ঘোষ, দাক্ষিণাত্যের তীৰ্থভ্ৰমণ রচয়িতা 
প্রসিদ্ধ ইণ্ডিনিয়ার বরদাপ্রসাদ বসু, সুহৃদবর শ্রী হীরেন্দ্রনাশ দত্ত প্রভৃতি সজ্ভনগণের 
সহিত নানা সদালাপে পরমসুখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। হীরেন্দ্র বাবুর সহিতই 


রচিত গ্রন্থ দেখিতে আরম্ভ করি । এই কার্য্যে সুবিধা হইবে ভাবিয়া আমার সংগৃহীত 
বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিবার সংকল্প করি । এই উদ্দেশ্যে ১৩০৪ সালের 
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রথমে ২১৩ খানি প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ প্রকাশ 
করিয়াছিলাম, তৎপূর্ব্বে আর কেহই এরূপভাবে বাঙ্গালা পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন 
নাই ৷ এক স্থানে ২১৩ খানা পুথির সন্ধান পাইয়া প্ৰাচীন সাহিত্তসেবিগণের মধ্যে একটু 
সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ৫ম বর্ষের পত্রিকায় সুহৃবর রামেন্দ্র সুন্দর ত্ৰিবেদী (১৮৬৪- 
১৯১৯] ও অশ্বিকাচরণ গুপ্ত [১৮৫৮-১৯১৫] এবং ৬ষ্ঠ বর্ষের পত্রিকায় সুহৃদবর 
শ্রীমৃূণালকাত্তি ঘোষ (১২৬৭-১৩৫৪ব.] কতিপয় বাঙ্গালা পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন। 
এই ষষ্ঠ বর্ষের পত্রিকায় আমি পুনরায় ১৪৬ খানা (২১৪-৬৫৯নং) পুথির সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রকাশ করি ৷ উক্ত পুথিগুলি অনুসন্ধানকালে শাখা নির্ণয়ামৃত নামে একখানি প্ৰাচীন 
পুথি আমার নয়নপথে পতিত হয়। এই প্রাচীন গ্রন্থ মধ্যে কবি জয়ানন্দের সন্ধান পাই। 
আমার এই অনুসন্ধানের ফল ৫ম বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় “কবি জয়ানন্দের আর 
একটু পরিচয়” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করি। এই প্রবন্ধ বাহির হইলে কবি জয়ানন্দ যে 
আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি । সাধারণের আলোচনার সুবিধা হইবে 
ভাবিয়া শিশির বাবু প্র গ্ৰন্থখানি ছাপাইতে বলেন । পরে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে জয়ানন্দের 
চৈতন্দমঙ্গল প্রকাশিত হয়। 


[১৫] 
[বঙ্গের জাতীয় হতিহাস] 


বিশ্বকোষ মহাব্রত শেষ না হইতে হইতেই বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রকাশ কার্যে 
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সাক্ষাৎ হইলে, কথাপ্রসঙ্গে আমায় জিজ্ঞাসা করেন-__“ তোমার বিশ্ব কোষে দেখিলাম, 
আদিশূরের সময়ে যে পঞ্চকায়স্থ তাহার সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
মৌদগল্যগোত্র দত্ত একজন ৷ কিন্তু আমরা হইতেছি ভরদ্বাজগোত্র দত্ত। আমিও শুনিয়া 
আসিতেছি, আমাদের পুবর্বপুরুষ আদিশুরের সময় এদেশে আসিয়াছিলেন। এখন কোনটি 


না করিয়া এখন ঠিক বলিতে পারিতেছি না। সেই বৃদ্ধ কায়স্থ জনিদার বাক্যালাপে আমার 
উপর এতই প্ৰীত হইয়াছিলেন যে মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত দেখা করিতে যাইবার অনুরোধ 
করেন। ১৩০৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার সহিত আমার প্রথম দেখা হয়। তারপর মধ্যে 
মধ্যে আমি তাহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম। তাহার সহিত নানাপ্রকার সামাজিক 
কথাবার্তা হইত, কিন্তু তাহার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, মৌদগল্য ও ভর দ্বাজ দত্ত 
গোত্রের মীমাংসা । তিনি সৰ্ব্বদাই বলিতেন, মৌদগল্/ গোত্র দত্ত-বংশের বীজপুরুষ 
হইতেছেন পুরুষোত্তন দত্ত, আবার ভরদ্বাজগোত্র দত্ত বংশের বীজপুরুষও পুরুষোত্তম 
দত্ত। আদিশুরের সভায় যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন পুরুষোত্তম 
দত্ত। একজনের দুইটী গোত্র হইল কিরূপে € ্‌ 


আমি প্রথমতঃ উত্তর দিয়াছিলাম, * উভয় বংশের প্রাচীন কুলগ্রস্থ আলোচনা না 
করিলে, এ সম্বন্ধে সুমীমাংসা হওয়া কঠিন" । সেই সময় হইতে কুলগ্রন্থ সংগ্রহের ইচ্ছা 
জাগিয়া ওঠে । এ সম্বন্ধে গোবিন্দবাবু আমাকে উপযুক্ত সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন সেই 
সময় তিনি তাহার নিজ বংশের ইতিহাস লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন । আমি 
তাহাকে বুঝাইয়া দিই, “আমার পক্ষে কোনও এক নিদ্দিষ্ট বংশ বা সমাজের ইতিহাস লেখা 
শোভনীয় নহে। আমি বিশ্বকোষ প্ৰকশ করিতেছি, যে কাৰ্য্যে সক্বসাধারণের উপকার হয় 
সেই কার্যে আমার হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য। রায় মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
আপনার কি উদ্দেশ্য । আমি তাহাকে বলি, “বিশ্বকোষে কুলীন শব্দ লিখিবার সময় অমি 
বুঝিয়াছি বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ হইতে সকল জাতিরই কুলগ্রস্থ আছে। সেই সকল কুলগ্রন্থের 


তখন রায় মহাশয় কিরূপে এই বৃহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহার একটা 
উপযুক্ত বিবরণী (5০189176) প্রস্তুত করাইয়া তাহাকে দেখাইতে বলেন ৷ তদনুসারে কএকদিন 
পরিশ্রম করিয়া একটা 5০heme প্ৰস্তুত করিয়া তাহাকে দেখাই ৷ সেই বিবরণী মধ্যে ৪৮টা 
প্রশ্ন ছিল। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সমাজে তাহাদের সামাজিক ও পারিবারিক ইতিহাস 





এতিহাসিকবৰ্ষ ১১,১২ ২৯৯ 


প্রকাশকলে কি কি বিষয়ে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, সেই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় 
জানিবার জন্য ৪৮টি প্ৰশ্ন লিখিত হইয়াছিল । 


রায় মহাশয় আমার সেই বিস্তৃত 5০180171০ পাঠ করিয়া বিস্ময়বিদুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
তিনি হাসিয়া আমায় বলিয়াছিলেন, ** ভুমি যে চিড়ে ভিক্তাইতে যাইতে, তাহা কি খাইয়া 
শেষ করিতে পারিবে £ আমার মনে হয় এত বড় কাণ্ড না করিয়া সংক্ষেপে কেবল কায়স্থ- 


জানাইয়াছি । আপনার মত ব্যক্তি আমার সহায় হইলে, আমি অসাধ্য ব্যাপার সমাধা করিতে 
সেই দিনই তিনি বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া ব্ৰান্মণপ্ৰমূখ প্রধান প্রধান সমাজে বিলী করিবার জন্য 
১০০ একশত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার উৎসাহ ও সাহাযা আমাকে উদ্বুদ্ধ না 
করিলে আমি কখনই এই বৃহৎ ব্যাপারে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতাম না। 


তৎপর দিন মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট গিয়া তাহাকে সকল 
কথা বলিলাম। তাহার নিকট শুনিলাম, গ্ৰীক ও হিন্দু রচয়িতা সুপ্ৰসিদ্ধ পুরাবিদ প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ** মহাশয় রাটীয় ব্ৰাহ্মণ শ্রেণীর বহু কুলগ্ৰস্থ সংগ্রহ করিয়াছেন ৷ রাণাঘাট, 
সাধ্াডাঙ্গা, ফুকুরো প্ৰভৃতি ঘটক গৃহে অনুসন্ধান করিলে অনেক প্ৰাচীন কুলগ্রন্থের সন্ধান 
পাওয়া যাইতে পারে । ব্লাঢ়ীয় ব্ৰাহ্মণ সমাজের প্রধান কুলাচার্য প্রিয়নাথ ঘটকের কথা 
কুলগ্রন্থের প্ৰমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন ৷ পরে তাহার সহিত 

পুর্রাবিদ্‌ প্রফুন্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্ৰফুল্ল বাবুর কাছে ঝুলগ্রস্থ আছে শুনিয়া তাহা দেখিবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া 
করিতেছেন। ১৩০৪ সালের সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি “বাঙ্গালার 
পুরাবৃত্ত' শীর্ষক একটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। চতুর্থ বর্ষের 
সাহিত,-পরিষত-পত্রিকায় আমি তাহা প্রকাশ করি । সেই সূত্রে তাহার সহিত আমার আলাপ 
সবর্বপ্রথম পাঠাইয়া দিই! পূৰ্ব্ববঙ্গের সমস্ত ডাকঘর তাহার অধীন থাকায়, তাহার দ্বারা 
আমার অনুষ্ঠানপত্রগুলি প্রচার করার সুবিধা হইয়াছিল । তিনি আমাকে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া 
বিক্রমপুর অঞ্চলে যে সকল প্ৰাচীন ঘটক তৎকালে জীবিত ছিলেন তাহাদের সহিত দেখা 
করিবার উপদেশ দিয়া পত্র লেখেন ৷ তাহার পত্র পাইয়া আমি পূৰ্বৰ্ববঙ্গ পরিদর্শনের 








নর এতিহাসিক বর্ষ ১১,১২ 


ঘোষ বিদ্যাসাগর *' জীবিত ছিলেন ৷ আমি কুলগ্রন্থ সন্ধানের জন্য পূৰ্ব্ববঙ্গে যাইতেছি, এ 
সংবাদ তাহাকে লিখিয়াছিলাম। ১৩০৫ অগ্রহায়ণ মাসে আমি পূর্ব্ববঙ্গ পরিদর্শনে যাত্রা 
করি। আমি ঢাকায় গিয়া প্রথমেই প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে অতিথি 
হইয়াছিলাম ৷ তিনি যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা অতি উচ্চপদ, তৎপৃবের্ব কোন 
বাঙ্গালী পূৰ্ব্ববঙ্গে এই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। সুতরাং তাহার বাসভবন ইংরাজী 
ধরণের, সব ঘরই ম্যাটিং করা। খাবার ঘর বা শয়নের ঘর কোন ঘরই বাদ ছিল না। 
করিয়াছিলান। প্রফুল্ল বাবু আমাকে কনিষ্ঠ সহোদরের মতে মনে করিয়া যথেষ্ট আদর যত 
দেখাইয়াছিলেন। তাহার ভবনে ডাক বিভাগের সুপারিণ্টে্ডেন্ট (পরে রায় বাহাদুর) 
রাধিকানোহন লাহিডীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রফুল্ল বাবু তাহাকে আমার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া 
দেন। তিনিও পূৰ্ব্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া 
দিতে সম্মত হন। 


বায় বাহাদুর কালীপ্রসন ঘোষ বিদ্যাসাগর 


তৎপর দিন কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় উপস্থিত হন। প্রথম দর্শনেই তিনি আমাকে 
প্রেমালিঙ্গন করেন, পরে আমার শারীরিক কুশল সংবাদ ও কলিকাতার প্রধান২ 
সাহিত্যিকদিগের সংবাদ একে একে লইয়াছিলেন। অবশেষে প্ৰফুল্ল বাবুকে সম্বোধন করিয়া 
আসিয়াছেন, আমরাই ইহার আতিথ্য সৎকার করিব। আপনার গৃহে রখিলে চলিবে কেন? 


প্ৰফুল্ল বাবু হাসিয়া উত্তর করেন, আমি আটকাইব কেন। অবশ্য আপনার আতিথ্য 
উনি গ্রহণ করিবেন। কিন্তু উনি কেবল আপনার আতিথ্য লইতে আসেন নাই, সমস্ত 
পৃবর্ববঙ্গবাসীর দ্বারস্থ হইয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বাবু কহিলেন_ বসুজকে আমার সহিত 
ছাড়িয়া দিন, পূৰ্ব্ববঙ্গের কোথায় কোথায় যাইতে হইবে সমস্তই আমি বন্দোবস্ত করিয়া 
দিব। 

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন- আকজ্র আর যাওয়া হইবে না, আজ আমি নিজে 
সঙ্গে করিয়া ঢাকার কয়েকটি প্রধান জিনিস দেখাইতে ইচ্ছা করি। কাল প্রাতঃকৃতা সারিয়া 
আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। 

বৈকালে প্ৰফুল্ল বাবু আমাকে ও লাহিড়ী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া যেখানে ঢাকাই- 
নস্লিন প্রস্তুত হয় সেখানে চলিলেন। ঢাকাই-মস্লিনের জগন্বাপ্ত সুখ্যাতির কথা শুনিয়াছি। 
আমার বিশ্বাস ছিল যে ইংরাজ্ কোম্পানীর অনুগ্রহে সেই অপূর্ব শিল্প বিলুপ্তি হইয়াছে। 
কিন্তু আজ জীবিত শিল্পী ও নূতন তৈয়ারী ঢাকাই-মস্লিন দর্শন করিয়া আমি চমৎকৃত 
হইয়াছিলাম। এখনও যে একটি ক্ষুদ্র কৌটার মধ্যে ১০০ হাত ঢাকাই-মস্লিন থাকিতে 


CENTRAL LIBRARY 





এতে হু লিক বৰ্মন ১১,১৩২ ৩, ৮১ সি 


পারে. আমি কখনও বিশ্বাস করিতে পারি নাই। পুবর্ববঙ্গের গৌরব এখনও যে এককালে 
বিলুপ্ত হয় নাই, ঢাকাই মস্লিন তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

তৎপরে আরও কয়েকটি দ্ৰষ্টব্য স্থান দেখিয়া আমরা গৃহে ফিরিলাম ৷ লাহিউী মহাশয় 
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । চটার পরই আহারাদি করিয়া আনরা উভয়ে বঙ্গের জাতীর 
ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত ইইলাম। কিভাবে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে. কি 
ভাবে বিশাল কুলগ্রন্থরাশি মন্থন করিয়া কোন অংশ গ্রহণ ও কোন অংশ বর্জন করিতে 
হইবে, এ সম্বন্ধে রাত্রি ১২টা পর্যাস্ত প্রফুল্ল বাবুর সহিত অনেক আলাপ কলি 


পরদিন প্রাতঃকৃতাদি সারিয়া আৰ্ম্মাণিটোলায় বান্ধব কুটারে আসিয়া উপস্থিত হইলান। 
সেটের সবর্বনয় কৰ্ত্তা, পূর্ব্ববনঙ্গে তাহার অদ্বিতীয় প্রভাব, শত শত লোক তাহার নাহ্রাবহ। 








তৎকালে বিক্রমপুর অঞ্চলে যে সকল ব্রান্মণ-কুলাচার্বা জীবিত ছিলেন, অল্প সনয়ের 
মধ্যে তাহাদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াদিলেন ৷ স্থির হইল, পরদিন আমার সঙ্গে 
লোক দিয়া আমাকে বিক্রমপুর অঞ্চলে পাঠাইয়া দিবেন। সেদিন বান্ধব কুটীরে দুইবেলা 
রাজভোগে আপ্যায়িত হইয়া পরদিন বিক্রমপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম ৷ সঙ্গে কালীপ্রসন্ন 
পাকালোক ৷ সমস্ত দিন নদীবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে একদিন নদীবক্ষে যাপন করিয়া বৈকালে 
আমাকে নামাইয়া আইলের উপর দিয়া লইয়া চলিল ৷ শুনিলান এই গ্রামে ব্রান্ধণ-কুলাচার্যা 
রজনীকান্ত ঘটকের বাস। ঘটক মহাশয়ের বাটা পৌছিয়া শুনিলাম, তিনি একক্রোশ দূরে 
গ্রামাস্তরে গিয়াছেন। একটা বৃদ্ধা আসিয়া আমার আদ্যোপান্ত পরিচ্ছদ দেখিয়া গৃহমধ্যে 
মাদুর বিছাইয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। এখানে বলিয়া রাখি আমি যে 
গ্রামে আসিয়াছি, এ গ্রামটি কুলীন প্রধান স্থান। উপযুক্ত কুলীন-পাত্রের অভাবে এখানে বহু 
বয়স্কা কুলীন কন্যার বিবাহ হয় নাই। আমাকে গৃহমধ্যে বসাইয়া বৃদ্ধা ঘটক মহাশয়কে 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন ৷ চাকর আমার পরিচয় দেয় যে, আমি বড়লোক ও বড় কুলীন। 
আমি যে কায়স্থ সম্ভান বৃদ্ধ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। চাকরের কথায় বৃদ্ধা বুঝাইয়াছিলেন 
যে আমি একজন বড় ব্ৰাহ্মণ কুলীন প্রকৃত প্রস্তাবে এ চাকরও জানিত না যে আমি 
ব্ৰাহ্মণ কি কায়স্থ। সুতরাং বৃদ্ধা আমাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া আদর যত্লের ক্ৰটি করেন 
নাই। আমি জলযোগে বসিলাম। বাহিরে বহু সধবা ও অবিবাহিতা কন্যাকে দেখিলান। 
মনে মনে আমি হাসিলাম যে তাহারা আমাকে বর মনে করিয়া দেখিতে আসিয়াছে। যাহা 
হউক আমি বয়স্কা অবিবাহিতাগণের অবস্থা ভাবিয়া মনে মনে কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম। 
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প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ঘটক মহাশয় আসিয়া পোঁছিলেন ৷ এক টাকা দিয়া তাহাকে 
প্রণাম করিলাম । তিনি প্রণামী পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন ৷ প্রথমে তিনিও আমাকে কুলীন 
ব্ৰাহ্মণ ভাবিয়া অনুরূপ যত্ন দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, আমি কায়স্থ, ব্ৰাহ্মণ 
সমাজের ইতিহাস লিখিতেছি এবং কুলগ্রন্থের অনুসন্ধানে এখানে আসিয়াছি, তখন তিনি 
কিছু গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন। নিকটে বৃদ্ধা আসিয়া দীড়াইয়াছিলেন, ঘরের পার্শ্বে বহু 
রমণীও উকি ঝুকি মারিতেছিলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন আমি কায়স্থ, ততক্ষনাৎ কে কোথায় 
সরিয়া পড়িলেন। ঘটক মহাশয়ের সহিত আমার অনেক আলাপ হইল এবং কতকগুলি 
পুথি আমাকে বাহির করিয়া দেখাইলেন, সেই সকল পুথি দেখিয়া যখন আমি নকল করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম, তখন ঘটক মহাশয় গস্ভতীরভাব ধারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, “বাপু 
সকল পুথি নকল করিতে দেওয়া উচিত মনে করি না?" অনেক বুঝাইয়া, অনেক অনুনয় 
করিলাম, কিন্তু তিনি আর পুথি দেখিতে দিলেন না। অগত্যা ভগ্নমনোরথ হইয়া আমাকে 
চলিয়া আসিতে হইল । পথে আরও দু-এক জন ঘটকের সন্ধান লইলাম শুনিলাম 
বিবাহোপলক্ষে তাহারা স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। বুঝিলাম এবারকার বিক্রমপুর যাত্রা 
নিস্ফল সন্ধ্যা আগত দেখিয়া তাড়াতাড়ি আমরা নৌকায় উঠিবার জন্য আসিলাম। 
আমার নৌকার পাৰ্শ্বেই পোষ্টে ল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বজ্রা দেখিলাম । আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া 
বিশেষতঃ তাহার সহিত সদালাপ, একত্র আহার ও রাত্রিযাপন করিয়া বিশেষ আনন্দ 
মহাপুরুষ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সহদয়তা ও আত্মীয়তা কখনও ভুলিব না। থে 
কয়েকদিন ছিলাম প্রত্যহ প্ৰফুল্ল বাবুর সহিত দেখা করিতাম এবং জ্ঞাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে 
তাহার উপদেশ শুনিতাম। তিনি তাহার সংগৃহীত বহু কুলগ্রস্থ আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। 
আমার জন্য তিনি নানাস্থান হইতে বহুবিবাহকারী রাটীয় কুলীন ব্রাম্মণগণের তালিকা 
সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।* সে সময়ও এক একটি বড় কুলীন ১০০টি বিবাহ 
করিতেন, তাহারও সন্ধান পাইয়াছি। আমি জানিতাম না যে কুলীনগণ তাহা অপেক্ষা 
বয়োজ্যেন্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। প্ৰফুল্ল বাবুর প্রদত্ত তালিকায় এরূপ পাঁচ ছয় জন 
কুলীন ব্রাহ্মণের সন্ধান পাই। একজনের বয়স ৪৮ বৎসর তাঁহার ৫২টি বিবাহ, তাহার 
চারিটি পত্নীর বয়স পঞ্চাশের উপর! এরূপ অপূৰ্ব্ব পরিচয় পাইয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া 


" পৰে প্রসুল্রবাবু আমাকে বছ বিবাহকারী পৃকরবিঙ্গের ঝড় বড় কুলীলগণের নাষধাম ও বিবাহসংখ্যা সংগত করিয়| 
পাঠাইয়াছিলেন, সেই তালিকা অতি বসু করিখা আমি বাখিযাছি। 
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যথাসময়ে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া. আমি গোবিন্ন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত 
দেখা করিলাম ৷ তিনি আমাকে যশোহর জেলায় যাইবার জন্য অনুরোধ করেন ৷ বিশ্বকোষ 
ও সাহিত্য পরিষদ সংক্রান্ত যে যে কাৰ্য্য আমার হস্তে ছিল তাহার বন্দোবস্ত করিয়া 
সময় গোবিন্দবাবু হাটবেড়িয়া ভবনে গিয়াছিলেন। আমিও প্রথমতঃ তাহারই নিকটে 
গিয়া উপস্থিত হইলাম । নানাস্থানে শ্ৰনণকালে আমি যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না পাই তজ্জনা 
"গৌড়ে ব্ৰাহ্মণ’ নামক গ্রন্থ পাঠে আমি অবগত হই যে যশোহর ‘জেলায় ব্রাহ্মণডাঙ্গা নামক 
গ্ৰামে প্রসিদ্ধ ব্ৰাহ্মণ কুলাচাৰ্য্য বংশীবদন বিদ্যারত্ু মহাশয়ের বাস। তাহার গৃহে বিস্তর 
কুলগ্রন্থ আছে। প্রথমতঃ আমি ব্রাহ্মণডাঙ্গায় মাসিলান। এখানে সংবাদ পাইলান, বংশীবদন 
ঘটক মহাশয় বহুকাল হইল হহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সে সময় তাহার গহে তাহার 
জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন তিনি আমাদের পরিচয় পাইয়া বিশেষ আদর যত্ন করেন এবং পুথি 
ব্যতীত সমস্ত দিন নিজ্ঞ হস্তে বহু মুল্যবান পুথি নকল করিয়া লইয়াছিলাম। এই সকল 
কুলগ্ৰস্থের পরিচয় মৎপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস- ব্রান্মণ কাণ্ডের প্রথমাংশের 
মুখবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্ৰয়োজন । এখানে মূল কুলপ্রস্থ সংগ্রহের 
কোনও প্রকারে পিতৃ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে সম্মত হন নাই । যাহা হউক এই কুলজ্ঞ-গৃহে 
দর্শন করিয়া বরাবর ভৈরব অতিক্রান্ত করিয়া আমার শ্বশুরালয় বাওটিয়া গ্রামের উপকণ্ঠে 
অবস্থিত বিভাগদি গ্রামে উপস্থিত হই। 


এই সময়ে এই স্থানে বহু ব্ৰাহ্মণ ও কায়স্থ কুলাচার্ষের বাস ছিল। তন্মধ্যে তৎকালে 
রামেন্দ্রসুন্দর ঘটকরাজ জীবিত ছিলেন। প্রথনতঃ আমি তাহার গৃহে গনন করিলাম, তিনি 
আমাদের দক্ষিণরাটীয় কায়স্থ সমাজের ব্রাহ্মণ কুলাচাৰ্য্য। তিনি আমার বিবাহে উপস্থিত 
ছিলেন, বিশেষতঃ গোবিন্দবাবু আমাকে পাঠাইয়াছেন শুনিয়া যথেষ্ট খাতির দেখাইলেন। 
তাহার ঘরে দুই সিন্ধুক বোঝাই পুথি আছে শুনিলাম। পুথিগুলি সিন্দুকে তালাবদ্ধ ছিল । 
এখনই বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ স্থানান্তরে যাইতেছি, আজ আর পুথি দেখাইতে পারিব না। 
ক্রানাইব। '" বুঝিলাম তিনি সহক্তে পুথি দেখাইবেন না। পাছে আমি তাহার ঘরে চাপিয়া 
বসি এবং তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করি, এই আশঙ্কায় তিনি চাদর লইয়া উঠিয়া 
কোনও কষ্ট হইবে না।"' এই বলিয়া তিনি গৃহের বাহির হইলেন ৷ আমি তাহার ব্যবহারে 
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অতিশয় ক্ষুণ্ন হইয়াছিলাম। তাহার বাটার নিকটেই স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র বাচস্পতি ঘটক 
মহাশয়ের বাটী । আমি তাহার বাটার দিকে চলিলাম। এখানে তাহার অল্প বয়স্ক পুত্ৰ এবং 
তাহার প্রাচীনা সহধম্মিণীকে দেখিলাম। পৃবের্বই আমি তাহাদের শোচনীয় অবস্থার কথা 
শুনিয়াছিলাম। এ কারণ তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াই দুইটি টাকা দিয়া ব্রা্গণীকে প্রণাম 
তাহাকে জানাইলাম যে আমি কুলজী সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি। ঘটকরাজ আমাদের সমাজের 
একজন প্রধান কুলাচার্য ছিলেন ৷ শুনিয়াছি স্বর্গীয় ঘটক মহাশয় অনেক প্ৰাচীন কুলঙ্তী 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন ৷ 

আছে কিছুই বোঝে না! তাহাকে শেখায় বা কে? ঘরে এ সকল সপ্তাল রাখিয়াই বাকি 
হইবে? এই সকল ভাবিয়া আমি ভৈরবের জলে অনেক পাতা ফেলিয়া দিয়াছি। পুথির 
পাটগুলি জুালাইয়া ফেলিয়াছি। তবে কতকগুলি পাতা একখানি ছেঁড়া মশারির কাপড়ে 
জড়াইয়া রাখিয়াছি। সেগুলিও জলে দিবার ইচ্ছা করিয়াছি ।”" 


আমি সেই মশারি-জড়ান কাগজগুলিই দেখিতে চাহিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে 
আনিয়া দিলেন। সেইগুলি দেখিতে লাগিলাম। ব্ৰাহ্মনী আমার আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন, 
বাবা! আকজ্র এ বেলা আমার এখানে দুইটী আহার করিলেই ভাল হয়। আনি ব্রাহ্মণীর 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। ব্ৰাহ্মনী আনার আহারের জ্রোগাড়ে রহিলেন। আমিও ছিন্ন মশারি 
সরাইয়া এলোমেলো পুথির পাতা বাছিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অতি প্ৰাচীন জীর্ণ শীর্ণ পাতাগুলি 
দুই ঘণ্টা কাল উল্টাইয়া বুঝিলাম সেগুলি আমাদের দক্ষিণ রাট়ীয় সমাজের অনেক প্ৰাচীন 
তাহা আমি পূৰ্ব্বে জানিতাম না। সুতরাং যতই দেখি, ততই কৌতুহল ও উৎসাহ বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল। কিন্তু নিতান্ত কষ্ট হইল যে এরূপ অপূৰ্ব্ব কুলগ্রস্থ একখানিও সম্পূর্ণ 
পাইলাম না। 
ও কতই কাতরভাবে বলিলেন, "বাবা! আমি আপনাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারিলাম 
না। যতদিন কর্তা ছিলেন কোন চিস্তাই ছিল না। কত লোক আসিয়াছে, _ কর্তা কত খরচই 
করিয়াছেন ! আর আজ আমি কি না আপনার মত একজনকে পরিতোধ করিতে পারিলাম 
লা 


ব্রান্মণীর কাতরোক্তি শুনিয়া আমার চোখে জল আসিয়াছিল। বুঝিলাম ব্ৰাহ্মণী 
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আমি এখানে আজ বড়ই তৃপ্তির সহিত আহার করিতেছি । সামান্য হইলেও আমি এরূপ 
মুখপ্রিয় অন্ন ব্যঞ্জন বহুদিন খাই নাই । আজ আনি যেন ঝখির আশ্রমে মা অন্নপূর্ণার হাতে 
আহার করিতেছি । মা, আপনার আদর যত্ন ও স্নেহণাখা কথা আমি ক্ীীবনে কখনও ভূলিব 
না!” 
কথা বিশ্ৰাম করিবার অবসর মিলিল না; আর এক মৃত ঘটক কুটীরে সহায়সম্পত্হীন্য 
ব্ৰাহ্মণ মহিলার নিকট আশাতীত আদর যতৃ ও ভোজ্জনে পরিতৃপ্ত হইয়া আমি চমৎকৃত 
হইয়াছিলাম । আহারের পর আমি আবার পুথি দেখিতে বসিলান ৷ কিয়ৎকাল পরে ব্ৰাহ্মণী 
আসিয়া বলিলেন, “ এ ছেঁড়া কাগক্তগ্ডলি যদি আপনার প্রয়োজন থাকে, লইতে পারেন। 
বিশেষ উপকৃত হইব, '' তাহা ব্ৰাহ্মণীকে খুলিয়াই বলিলাম ৷ ব্ৰাহ্মণী সেই খণ্ডিত পুথির 
বহু পুরাণ পুথির পাতা দিতে পারিতাম। 

ব্ৰাহ্মণীর কথায় বুঝিলান এরূপ কত শত কুলগ্রন্থ কীটদষ্ট বা নদী গৰ্ভে বিলীন 
হইয়াছে তাহা ভাবিয়াও হৃদয়ে দারুণ কষ্টবোধ করিয়াছিলাম। 

আমি পুথির পাতাগুলি ভাল করিয়া বাধিয়া লইলাম, আসিবার সময় ব্রাহ্মণীকে 
২৫ টাকা প্রণামী দিয়া ও আমার লোকের স্কন্ধে সেই পুলিন্দাটী চাপাইয়া আমার পান্সীতে 
আসিয়া উঠিলান ৷ তৎপরে নিকটবস্তী "কাশীনাথ বসু প্রভৃতি ঘটকের বাটী হইয়া কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসি । এ সময় রাটীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের কুলগ্রন্থ সংগ্রহই আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল। 
যে যে ঘটকের নিকট বা যে স্থান হইতে যে যে কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি, আমার বঙ্গের 
জাতীয় ইতিহাসের প্রত্যেক খণ্ডের মুখবন্ধে তাহা উল্লেখ করিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ 
নিষ্প্রয়োজন। ১৩০৫ সালে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্ৰাহ্মণকাণ্ড প্রথমাংশে রাটীয় ব্ৰাহ্মণ 
বিবরণ প্রকাশিত হয়। তৎপরে এ পর্যযস্ত বারেন্দ্র ব্ৰাহ্মণ, পাশ্চাত্য বৈদিক ও দাক্ষিণাত্য 
বৈদিক, শাকদ্বীপী ও জিঝোতিয়া ব্ৰাহ্মণ বিবরণ অর্থাত ব্রাহ্মণ কাণ্ডের ৬ষ্ট অংশ পৰ্য্যন্ত, 
রাজন্যকাণ্ড বা কায়স্থকাণ্ডের প্রথনাংশে উপক্ৰমখণ্ড, দ্বিতীয়াংশে বারেন্দ্র কায়স্থ বিবরণ, 
এবং ৩য় হইতে ৫ম অংশে অর্থাৎ তিন খণ্ডে উত্তর রাটীয় কায়স্থ বিবরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে 
এছাড়া বৈশাকাগ্ডের প্রথমাংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। 


| ৯৩] 
১৯০১ সালের সেন্সাস্‌ ও কাক্রস্থ-সমাজ্জ 


১৩০৭ সালে রিস্লী * সাহেবের তত্ত্বাবধানে এখানকার লোক গণনার ব্যবস্থা হইল। 
পূৰ্ব্ব পূৰ্ব আদম-সুমারী বা লোক-গণনায় জনসাধারণকে সেরূপ আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। 





৩০৬ এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 


হয়ত সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। সে সময়ের ঘটনা-পরম্পরায় সুপ্ত কায়স্থ সমাজ 
একবার জাগিয়া ছিলেন এবং তাহারই প্রভাবে আমাদের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সৃষ্টি হইয়াছে ৷ 
সে সকল কথা পুনরুক্তি হইলেও এখানে উদ্ধৃত করা একাস্ত প্রয়োজন মনে করি। 


ইংরাজী ১৯০১ সালে মহামান্য গভর্ণনেন্ট কৰ্তৃক রিস্লি সাহেবের উপর ভারতবর্ষের 
লোকগণনার ভার এবং উচ্চ-নীচ জাতি সমূহের সামাজিক স্থান নির্ণয়ের ভার অৰ্পিত হয়। 
রিস্লি সাহেব এই সময় একটা বৃহৎ তালিকা* প্রকাশ করেন। তাহাতে বিষম আন্দোলন 
উপস্থিত হয়, কারণ হিন্দু-সমাজে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির এরূপ সামাজিক আসন নিদ্দিষ্ট 
বর্ধমান-রান্ড -সব্রকার হইতে রিস্লি সাহেবের তালিকার বিরুদ্ধে সৰ্ব্বপ্ৰথম প্রতিবাদ হয়, 
এতদুপলক্ষে রাজা বনবিহারী কর্পুর বাহাদুরের সভাপতিত্বে ১৯০১ সালের ২৯শে জুন 
হইতে প্রতিবাদের কথা সমগ্র ভারতবর্ষে ঘোষিত হয়, তাহাতে সমগ্র ভারতের হিন্দুসমান্ত 
বিচলিত হইয়াছিল ৷ রিস্লি সাহেব এই ক্ষত্রিয় মহাসম্মেলনের আবেদন গ্রহণ করিতে বাধ্য 

উক্ত বর্ষের জুলাই মাসের মধ্যেই মন্তব্য অনুরোধ থাকে; তদনুসারে কলিকাতায় 
নিউনিসিপাল অফিসে মাননীয় বিচারপতি সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্ে 
৫ই জুলাই ১৯০১ (২০শে আযাঢ় ১৩০৮ সাল) এক জাতি-বিচার সভা আহুত হয়! সেই 
সভায় কলিকাতার গণ্যমান্য বিভিন্ন জাতীয় বহুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । তৎপর দিনের অমৃত- 
বাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান মিরার ও বেঙ্গলী সংবাদপত্রে এ সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং 
২৬শে আযাঢ় তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় ও ২৯শে আষাঢ়ের বঙ্গবাসীতে কতকটা 
বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশিত হয় ৷ সেই মিউনিসিপাল সভায় প্রথমে ব্রাহ্মণ, তৎপরে কায়স্থ অথবা 
বৈদ্য এই দুই জাতির মধ্যে কাহার স্থান প্রথমে হইবে তাহা লইয়া ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা 
উপস্থিত হয়। ইপ্ডিয়ান-মিরার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
অনৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক মতিলাল ঘোষ ১, কালীনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্ৰনাথ বসু ও রায় 
যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী মহাশয় কায়স্থ পক্ষ সমর্থন করেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রথমে 


* রিস্লি সাহেবের তালিকায় এইরূপ বাহির হইয়াছিল-_-১স ব্ৰাহ্মণ, ২য় রাজপুত, ওয় ক্ষত্ৰি, ৪র্থ বৈশ্য, ৫ম বৈদ্য, ভষ্ঠ 
কায়স্থ, ৭ম আপুরি ইত্যাদি। 
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বাধ্য হইয়াছিলেন। বিষম গোলযোগের সূত্রপাত দেখিয়া মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


Resolved-—That. as this Committee can have no authority to determine 
any disputed question of caste-precedence. its function being limited to 
stating what according to Hindu public opinion is the order of precedence 
of caste and as there are many diffcrenccs of opinion and much diversity of 
practice in matters connected with 1180 cqucstion of caste precedence. the 
Committee record with regret. thcir in-ability to give a morc detailed order of 
precedence than the following: 


1. Bralunins. 2. Kshtrivas. 3. Vaisvas. 4. Sudras. 





Under wluch of these primary classes the existing castes of Calcutta 
other than Bralunins. should respectively fall. 15 a question upon which the 
Conunittee can come to no clear decision. = 

এরূপ নিরপেক্ষ মন্তব্য প্রকাশিত হইলেও বিভিন্ন সংবাদপত্রের আলোচনার ফলে 
বঙ্গদেশের বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এই সময়ে আমার “কায়স্থের 
বর্ণ নির্ণয়” গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ২৬শে আষাঢ়ের আনন্দবাজার পত্রিকায় 
উক্ত জাতিবিচার সভার বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইলে তৎপর দিন “শব্দকল্লদ্ৰুমের '’ দ্বিতীয় 
সংস্করণ ও রাজস্থানের" সচিত্র অনুবাদ প্রকাশক কুলীন কায়স্থ প্রবর শোভাবাজারের 
তৎকালে আমি শ্যামপুকুর তেলিপাড়া লেনে থাকি ও নিত্র মহাশয়ের অনুক্ত ভ্রাতৃগণ 
ব্যক্তিগণ বৈঠক করিতেন । বরদা বাবুর সহিত পরে আমি সেই বৈঠকে উপস্থিত হইলে 
সংরক্ষিণী সভা’ হইতে করা যাইতে পারে কিনা তাহার আলোচনা হয়। তদনুসারে 
বাগবাজারের রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের সহিত দেখা করিবার কথা হয়। 


ভবনে উপস্থিত হইলাম । পূৰ্ব্বে বসু মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল না । তাহাকে 
১০40৬78৬788 
ও জ্ঞানবৃদ্ধ বড়লোক নহেন, তিনি একজন সাধুপুরুষ, গেরিকাবাস পরিহিত ও মুখমণ্ডলে 
উজ জ্যোতি: বিমণ্ডিত। বৱদাবাবুৱ নিকট আমার পরিচয় পাইয়া তিনি আনাকে পর 

; য়স্থজ্পাতি সম্বন্ধে অনেক প্ৰশ্ন করিলেন ৷ তাহাকে আমার 





0২ LIBRARY 


৩০৮ এতিহাসিক বৰ্ব ১১,১২ 


'কায়স্থের বর্ণনির্ণয়’ গ্ৰন্থ একখানি উপহার দিলাম। তিনি কথা প্ৰসঙ্গে জানাইলৈন. 
করা উচিত। কিছু করিবার পূর্ব্বে মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। 
সুতরাং আজই মতিবাবুর সহিত দেখা করিতে পারিলে ভাল হয়। 

তৎপরে আমরা ‘অমৃত-বাজার পত্রিকার ' শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলাম এবং মিউনিসিপ্যাল জাতিবিচার সভার প্রকৃত ঘটনা তাহার নিকট 
সহিত দেখা করিতে হইবে এবং তাহার বাড়ীতেই একটা সভার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বসু মহাশয় নিক্ত ভবনে ফিরিয়া আসিয়াই রমানাথ বাবুকে 
সংবাদ পাঠাইলেন। পরামশনিত তৎপর দিবস রায় নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত মতিলাল 
আমাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া রমানাথ বাবু বলিলেন যে, “* জ্াতিবিচার সভায় 
যখন মাননীয় গুরুদাস্ব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন, তখন তাহার পরামশ 
লইয়া কার্য করাই আমাদের কর্তব্য” । ৩৬০শে আষাঢ় রবিবার সন্ধ্যাকালে শ্রদ্ধেয় রমানাথ 
ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ মহাশয় এবং আমি পূজনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নাব্রিকেলভাঙ্গার ভবনে উপস্থিত হই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাত্রি ১০টা পৰ্য্যভ বহুতর 
শাস্ত্ৰীয় ও আইন গ্রন্থ দেখাইয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন- কায়স্থজাতি “ক্ষত্রিয়বর্ণ', 
কখনই শূদ্ৰ নহে এবং আরও বলেন যে তিনি হাইকোর্টে এই মকদ্দমায় কায়স্থের 
আমাদের জাতিতত্ব লইয়া গভর্ণমেন্টের নিকট উপস্থিত হওয়া কর্তব্য কিনা, এবং 
গভর্ণমেন্টের নিকটে যাইতে হইলে কি ভাবে যাওয়া উচিত? 

মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন”__“রিস্লি সাহেব যে ভাবে মত প্রকাশ 
প্রতিবাদ করিলে কিছুই হইবে না। সমগ্র বঙ্গের কায়স্থ নেতৃবর্গকে আহান করিয়া একযোগে 

মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্ত সদুপদেশ হইতেই বৰ্ত্তমান “বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ 
সভার বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত হয়। তাহার নিকট হইতে ফিরিবার সময় আমাদের আলোচনা 
হয় যে কি উপায়ে সকল স্থানের কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গকে এক করা যায়। সে সময়ে দক্ষিণ 
রাটীয় কায়স্থগণ উত্তর রাটীয়ের পরিচয় ভাতিতেন না, উত্তর রাটীয়গণও দক্ষিণ রাটীয় বা 
বঙ্গজের কোন সংবাদ রাখিতেন না; “বারেন্দ্র” বলিয়া যে কায়স্থ জাতির একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী 
আছে তাহা অপর শ্রেণীর অনেকে আদৌ জ্ঞানিতেন না। ১৮৪০ সালে প্রকাশিত আন্দুলের 
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এই তিন শ্রেণীর কায়স্থের কথা লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় “বারেন্দ্র' শব্দটি পর্যন্ত 
উক্ত গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই। সে সময়ে কায়স্থের সকল শ্রেণীর নেতৃবর্গকে একত্র করা যে 
কি কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয় । আমি চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের মিলনের প্রস্তাব 
আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মভানত গ্রহণ করা হউক । তদনুসারে ৬ই শ্রাবণ (১৩০৮) রবিবার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং মিলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। চারি শ্রেণীর 
প্রত্যেকের সহিত দেখা করিবার কথা হয়। তদন্সারে দিনাজপুরারধিপ মহারাক্ত গিরিজানাথ 
চন্দ্রনাধব ঘোষ ও রায় যতীন্দ্ৰ নাথ চৌধুরী (বঙ্গজ), মহারাজ নরেন্দকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও 
হইয়া গেল । অতঃপর ২৬শে শ্রাবণ, ১৩০৮ সাল (১১ই আগস্ট, ১৯০১) রবিবার শ্রদ্ধেয় 
আহুত হয় । এই সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কএকজন মহাত্মার নাম 
যাহা সে সময়ের অনৃতবাজার পত্রিকায়+ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিন্মে উদ্ধত হইল; 
*নহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর *শ্রীযুক্ড চারুচন্দ্র মল্লিক দেক্ষিণরাটীয়) 
দিনাজপুরাধিপ ডিভ্তররাটায়) *শ্রাযুক্ত হেমচন্দ্ৰ মল্লিক এ 
*কুমার শৱরচচন্দ্ৰ সিংহ বাহাদুর *শ্রীযুক্ত কুনুদকৃষণ মিত্র এ 
(পাইকপাড়ারাজ) (ডত্তররাটায়) *শ্রীবুক্ত অমরকৃষ্ত মল্লিক এ 

কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ 
(দিনাজপুর) (উত্তররাঢটীয়) (অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক) এ 

*শ্রীবুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় *শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্ৰ নাথ বসু এ 
(দিনাজপুর ) (উত্তররাটীয়) *শ্রাযুক্ত বরদাকান্ত মিত্ৰ এ 
*মহারাজ স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর (শোভাবাজ্ঞার রাজবাটী ) 
(শোভাবাজার রাজবাটী) দেক্ষিণরাটীয়) *শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এ 
কুমার সন্মথনাথ মিত্ৰ গ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু মল্লিক এ 
রায় নন্দলাল বসু এ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এ 
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= চিহ্নিত ব্যক্তিগণ এক্ষণে ইহলোক ত্যাপ কবিয়াছেন। 


৩১০ এতিহাসিকবৰ্ষ ১১.১১ 


করায় পশুপতিনাথ বসু এ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্ৰ নাথ বসু এ 

*বিপিন বিহারী মিত্র এ *শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ এঁ 

রায় প্রমথ নাথ মিত্র এ *বিচারপতি চন্দ্ৰমাধব ঘোষ (বঃ) 
* শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার (বারেন্দ্র) *রায় যতীন্দ্ৰ নাথ চৌধুরী এ 


স্শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ঃ দত্ত এ 


যে সকল মহাত্মা অনিবার্য কারণে উক্ত সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া সহানুভূতি 
জানাইয়া পত্ৰ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিশ্মলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ- 
দক্ষিণরাটীয় সমাশ্তের গোষ্ঠীপতি স্শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ দেব, রাজা স্যর রাধাকাভ্‌ দেব 
বাহাদুরের পৌত্র *কুমার গিরীন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর, নড়াইলের জমিদার * শ্রীযুক্ত 
রাজকুমার বায়, ঢাকার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক *রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর । 
গবর্ণনেন্টের নিকট দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে এবং তাহাতে সহর ও মফঃস্বলবাসী চারি 
শ্রেণীর কায়স্থেরই স্বাক্ষর থাকিবে । সেই দরখাস্তের খস্ডা লিখিবার ভার শ্রীযুক্ত গোলাপ 
চন্দ্র শাস্ত্রী "* ও আমার উপর অৰ্পিত হয় । আরও স্থির হয় যে এই খসড়া মাননীয় চন্দ্রমাধব 
ঘোষ, রায় নন্দলাল বসু, মতিলাল ঘোষ ও রায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী মহোদয়গণ কৰ্তৃক 
পরিদৃষ্ট হইলে তাহাদের মন্তব্যসহ আরও একটা সভায় আলোচিত হইবে এবং বঙ্গীয় 
কায়স্থের ক্ষত্ৰিয়ত্ব সম্বন্ধে প্রধান প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা লওয়া হইবে। 


মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এই সভার নাম “ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ 
সভা" রাখা হয় এবং স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয় প্রথম সম্পাদক নিবর্বাচিত হন। 


সেই সভায় কায়স্থ শ্রেণিচতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও শ্রেণিচতুষ্টয়ের মিলন সম্বন্ধে, 
প্ৰীত হইয়াছিলেন। এই সময় দুইজন মহাত্মার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বিশেষ ভাবে 
সমর্থ হইয়াছিলাম- তন্মধ্যে একজন হইতেছেন দিনাজপুরাধিপ মহারাজ গিরিজানাথ রায় 
বাহাদুর ও অপর হইতেছেন শোভাবাজারের বয়োবৃদ্ধ মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর । 
সভার কাৰ্য্য শেষ হইবার পর উভয়েই আমাকে দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। 
আমিও তাদের সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া পরদিন অপরাহ্নে দিনাজপুরাধিপের নিকট 


মহারাজ গিরিজ্দানাথ রায় বাহাদুর K.C.L.E. 
তৎকালে মহারাজ দিনাজপুর গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেনস্থ একটা অট্টালিকায় অবস্থান 
করিতেছিলেন। কএকদিন পূৰ্ব্বে বমানাথ ঘোষ মহাশয়ের সহিত আসিয়া দুই-চারি 


= [চকিত বাক্তি পণ এক্ষণে ইহলোক আগ করিয়াছেন। 
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মিনিটের জন্য মহারাজের দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল, কিন্তু আলাপ করিবার সুবিধা হয় নাই । 
আন্ত সেই মহাপুরুষকে একাকী পাইয়া তাহার মহত্ব ও উদারতা বুঝিবার সুযোগ 
হইয়াছিল । আলাপে বুঝিলাম যে তিনি কেবল ধনী, মানী বা ভাগাবান পুরুষ নহেন, 
তিনি একশন প্রগাঢ় শান্ত্রবিদ ও সদাচার পরায়ণ মহানুভব মহাত্মা ৷ জ্যেষ্ঠ আতা যেরূপ 
ভাবেই গ্রহণ করেন। সেই দিন হইতে আমি তাহার পরমাত্রীয় মধ্যে গণ্য হইলাম। 
মহারাজ জীবনের অন্তিঘকাল পর্য্যন্ত আমাকে সেই একইভাবে দেখিয়া আসিয়াছেন__ 
এক দিনের জন্য তাহার কোন ভাবাস্তর লক্ষ্য করি নাই। তাহার পরামর্শে বঙ্গীয় 


যে দিন কলিকাতায় শেষোক্ত পরামর্শসভা হয়, ঠিক সেই দিনই ফরিদপুরে শ্রীযুক্ত 
গঙ্গাচরণ নাগ মহাশয়ের ভবনে রিস্লি সাহেবের তালিকার প্রতিবাদ করিবার জন্য স্থানীয় 
ভার দানত | নিরিবিলি রনির ররর য়া, 
হইতে গভর্ণমেন্টের নিকট প্রতিবাদ প্রেরিত হয় । + 


উক্ত ২৬শে শ্রাবণের অধিবেশনের পরামর্শ অনুসারে অধ্যাপকগণের ব্যবস্থা সংগ্রহ 
করিবার জন্য রমানাথ ঘোষ মহাশয় সৰ্ব্বপ্ৰথমে কলিকাতা গরাণহাটার পণ্ডিতবর (এক্ষণে 
মহামহোপাধ্যায়) চণ্তীচরণ স্মৃতিভূষণ"১ মহাশয়কে অনুরোধ করেন । পরে স্মৃতিভূষণ 
মহাশয়ের উদ্যোগে ৩রা ভাদ্র (১৩০৮) নিমলিখিত স্বনামপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ রমানাথ 


১) *মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তৰ্কপঞ্চানন ':. নবদ্বীপ 

২)* bi চন্দ্ৰকান্ত তৰ্কালঙ্কার "*, কলিকাতা 

৩)* ৰ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন"*, পূর্ব্বস্থলী 

8)* i শিবচন্দ্র সা্ব্বভৌম”*, ভট্টপল্লী 

৫)* == গোবিন্দ চন্দ্ৰ শাস্ত্ৰী, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ 

৬) মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ** কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ 


৭) পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) প্রমথ নাথ তর্কভূষণ*", কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ 
৮)* পণ্ডিত চন্দ্ৰশেখর চূড়ামণি, কলিকাতা, হাতিবাগান 

৯) ” ভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ, কলিকাতা 

১০) * "* কেদারনাথ শিরোমণি, নবদ্বীপ 


+ Vide Amrita Bazar PatrikAa. 12 August. 1901. 
* চিহ্নিত বাক্তিগণ এক্ষণে ইহলোক জাগ করিয়াছেন। 
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১১) * "' নৃসিংহ দাস স্মৃতিভূষণ, বংশবাটী 
১২) মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা 
১৩) ''_ পঞ্চানন তৰ্কনরত্ত, ভট্টপল্লী 

১৪) ''_ সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি", নবদ্বীপ 
১৫) * ” অনুকূল চন্দ্ৰ স্মৃতিতীর্থ নবদ্বীপ 
১৬) * *”"' শাশীভূষণ তৰ্করতু, কলিকাতা 
১৭) *  ""_  শিবচন্দ্র সাৰ্ব্বভৌম, নবদ্বীপ 


বর্ণনির্ণয়”' এক একখানি উপহার দিয়াছিলাম এবং তাহাদের সহিত কায়স্থতত্ত আলোচনা 
করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। 

উক্ত পণ্ডিত মণ্ডলী এইরূপ বাবস্থা দিয়াছিলেনঃ--_ 

“চিত্রগুপ্তবংশজাতানাং কায়স্থানাং মুলপুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষত্রিয়সন্তানত্েহপি সু 
চিব্রকালং পূরুষপরম্পরয়া উ পনয়নাদিক্রিয়ালোপাৎ ইদানীং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বমিতি 
বিদুষাম্পরামর্শঃ |” 

এই ব্যবস্থা সংগ্রহের অব্যবহিত পরে রায় নন্দলাল বসু মহাশয় কাশীধানে গিয়া 
কাশীবাসী তৎকালীন সকল প্রধান প্রধান অধ্যাপকের স্বাক্ষরিত নিম্মলিখিত ব্যবস্থাপত্র 
সংগ্রহ করেনঃ 

'* যে শান্তসিদ্ধসংক্কারা জন্মনা ব্ৰাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা সুচিরকালপতিতসাবিত্রীকা 
ব্রাত্যতানুপগতাঃ শান্ত্রোক্ত প্ৰায়শ্চিত্তননুষ্ঠায় উপনয়নাদিকং কৃুৰ্য্যঃ সানাজিকং চাচারঞ্চ 
গৃহীয়ুস্তহিতে তথা শান্ত্রতঃ কর্তৃং পারয়ন্তি নবেতি প্রশ্নে। 

সৰ্ব্বথা কর্তুং পারমস্তীত্যুত্তরম্ ৷” 

“জন্মাবধি শাস্ত্ৰানুসারে সংস্কারসম্পন্ন হইয়া যে সকল ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য 
বহুকাল পৰ্য্যন্ত সাবিত্রীহীন হইয়া ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, শান্ত্রকথিত প্রায়শ্চিন্তের অনুষ্ঠান 
করিয়া তাহা যদি উপনয়নাদি করে এবং সামাজিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করে তাহা হইলে 
তাহারা সেরূপ শান্ত্রানুসারে করিতে পারে কিনা, ইহাই হইল প্রশ্ন । এ প্রশ্নের উত্তর 
সৰ্ব্বথা তাহা করিতে পারে । উক্ত ব্যবস্থা পত্রে কাশীবাসী ৬৬জন প্রধান প্রধান পণ্ডিতের 
স্বাক্ষর আছে। 


উক্ত ব্যবস্থাপত্র সংগৃহীত ও আবেদনের খসড়া প্রস্তুত হইলে রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ' 





ৰে 


1 


* চিহ্ছিতি বাক্তিগণ এক্ষণে ইহলোক ত্যাগ কৰিয়ানছছন । 
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ভবনে ৯ই ভাদ্র ১৩০৮ সাল (২৫শে আগস্ট ১৯০১) রবিবার চারি শ্রেণীর কায়স্থের 
একটি মহতী সভা আহ্ত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের অমৃতবাজ্গার পত্রিকার এই সভার 
বিবরণ প্রকাশিত হয়। 

ভাগলপুর হইতে মহাশয়জী তারকনাথ ঘোষ এবং ঢাকা হইতে রায় কালীপ্রসন্ন 
ঘোষ বাহাদুর সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একমত হইয়া ভারযোগে সংবাদ দিয়াছিলেন। 


জানকীবল্পভ সেন বাহাদুরের অনুনোদনে এবং রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে 


সম্পাদক রমানাথ ঘোষ মহাশয় উক্ত সভায় জানাইয়াছিলেন-_ মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি 
জেলার চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ স্ব স্ব কেন্দ্রে জাতীয় সভা আহবান করিয়া আগামী কলিকাতার 
মহাসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের বাবস্থা করিতেছেন অতঃপর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মল্লিক, রায় 
যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী, কালীনাথ মিত্র, রায় পশুপতিনাথ বসু, রায়বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন সোম, 
কুমুদকৃষ্ণ মিত্র, রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ 
কায়স্থ সমাজের উন্নতি ও চারি সমাজের মিলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বঙ্গদেশের 
আহান করা হইয়াছিল। 


সংবাদে বঙ্গের কায়স্থ-সমাজ পুলকিত হইয়াছিলেন এবং অনেক আশা করিয়াছিলে 
তৎ্পরে ৪ঠা সেপ্টেম্বর সারদাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের ভবনে জঙ্গীপুর কায়স্থ সমিতির, 
২২শৈ সেপ্টেম্বর রায় বাহাদ্‌্র কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে ঢাকা-কায়স্থ 
সমিতির, ২৩শে সেপ্টেম্বর বহরমপুরস্থ ডাঃ রামদাস সেন মহাশয়ের ভবনে সবজক্ 
যদুনাথ দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে মুর্শিদাবাদ কায়স্থ সমিতির, ৭ই অক্টোবর বীরভূমের 
সিউড়ী সদরে * ধনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে কায়স্থ হিতকরী সভার, ২৩শে অক্টোবর 
চন্দননগরে যোগেন্দ্ৰনাথ বসু মহাশয়ের ভবনে কাকশিয়ালির মহেন্দ্ৰনাথ বসু মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে টুচুডার কায়স্থ-হিতসাধিনী সভার, ৫ই অগ্রহায়ণ সুরেন্দ্র নারায়ণ মিত্র মুক্তোফী 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুকড়িয়া শ্রীপুর কায়স্থ-সভার, ১৪ই অগ্রহায়ণ রাজা ক্ষেত্ৰকৃষ্ণ 
মিত্র বাহাদুরের সভাপতিত্বে 'আন্দুল কায়স্থ সভার", ২২শে অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্ৰনাথ 
রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'পাবনা কায়স্থ সমিতির" ২৯শে অগ্রহায়ণ পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে হাওড়া জেলার 'মুগকলাাণ কায়স্থ সমিতির-_ 
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এইরূপ বঙ্গদেশের প্রায় সকল কায়স্থ কেন্দ্রে কায়স্থগণের জাতীয় সভা আহৃত হইয়াছিল *। 
সকল সভা হইতেই পুবর্বাপর ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরেই কায়স্থের আসন যেরূপ নিদিষ্ট 
উদ্দেশ্যে সকলেরই সহানুভূতি বিজ্ঞাপিত এবং কলিকাতার আগামী কায়স্থ সম্মেলনে যোগদান 
করিবার জন্য প্রতিনিধি নিবর্বাচিত হয়। 

তৎপর ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩০৮সাল (২০শে নভেম্বর ১৯০১) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ 
সভা হইতে সম্পাদক রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের স্বাক্ষরে যে ক্তাতীয় উদ্বোধন পত্র সৰ্ব্বত্ৰ 


অতঃপর ৭ই ডিসেম্বর রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে কতিপয় সভ্য সম্মিলিত 
হইয়া স্থির করেন যে ২৫শে ডিসেম্বর, ১০ই ‘পৌষ ১৩০৮ সাল, বড়দিনের ছুটীতে, 
ভয় সং ভেল হো ক লতা নহ 

খসড়া প্রেরিত হইবে। (এই সভা আহানপত্র, নিয়মাবলীর খসড়া ইত্যাদি ৩রা পৌষ 
১৩০৮ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)! 


দেখিতে দেখিতে ২৫শে ডিসেম্বর (১৯০১), সেই স্মরণীয় দিন আসিয়া পড়িল। 
বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে সেই দিনের কাহিনী লিপিবদ্ধ থাকিবে । বহু বর্ষ যে 
কায়স্থ সমাজ এক প্রকার নিদ্ৰিত ছিলেন, এ দিন উহার জাগরণের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। 
হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত যেখানে যে যে বঙ্গীয় কায়স্থ সম্ভান অবস্থান করিতেছিলেন, 
ধাহাদের কিছুমাত্র আত্মসম্মানবোধ ছিল, এ দিন তাহারা উদ্ধুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের 
ফলে আমি পৌষমাসের প্রথনেই কঠিন বাত রোগে শয্যাগত হই । আমার সেই দুরবস্থার 
কথা অনেকেই অবগত আছেন । এত চেষ্টা করিয়াও রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সেই 
চতুঃসাগরী মিলন দেখিতে পাইলাম না। এ আপশোষ কখনও ভুলিব না। 


আমি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি সংবাদ পাইয়া সভার নেতাগণ অনেকেই আমায় 
দেখিতে আসেন ৷ তৎকালে আনি শ্যামপুকুর-__১৪নং তেলিপাড়া লেনে বাস করি । মহাসভার 
পৃবর্ধদিনেও রায় নন্দলাল বসু, মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর ও রমানাথ ঘোষ মহোদয় 
তিন জনে একত্র আসিয়া তৎপর দিন যাহাতে আমি মহাসভায় উপস্থিত হইতে পারি, 
তজ্জন্; বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তখন আমি উত্থানশক্তি রহিত! এ অবস্থাতেও 
তাহারা আমাকে ইজি চেয়ারে তুলিয়া মহাসভায় লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, আমি 
কিন্তু সেই মহাপুরুষদের অনুরোধ রক্ষায় অক্ষম হইলাম । আমি সেই মহাসম্মেলনে যোগদান 


* কোন তারিখে অপরাপর কায়স্থ কেন্দ্ৰে সভা আহত হইয়া, তাহার সন ভাৰিখ গাত না শাকাষ এপানে জানহিতে 
ল৷।নূপাম না। 
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যতীন্দ্ৰ নাথ চৌধুরী মহাশয় সেই পত্ৰখানি উক্ত সম্মেলনে পাঠ করিয়া আমার 
চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হঁইয়াছিলেন ৷ 


বঙ্গের কায়স্থ-সমাজে আবার কি সেই স্মরণীয় দিন আসিবে! 
1১৭] 
আমার যজ্ঞোপবীত 
১৩০৮ সনের ১০ই পৌষ তারিখের কায়স্থ-নহাসভায় ভারতের সকল কায়স্থ কেন্দ্র 
হইতে প্রায় দশ হাজার সম্ভ্ৰান্ত কায়স্থ যোগদান করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
পাথুরিয়াঘাটায় স্বর্গীয় * রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে তাহার চতুথাংশ লোকেরও স্থান 
সংকুলান হয় নাই। অনেকেই সেই মহাসভায় প্রবেশ করিবার সুবিধা না পাওয়ায় বিডন 
মহাসভার বিবরণ অবগত হইয়া রোগক্রিষ্ট সম্ভাপের মধ্যেও পরিশ্রম সফল হইয়াছে, 


তৎপরে ৫ই মাঘ কায়স্থ সভার একটা বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে সভার 
কার্যনিকর্বাহক সমিতি গঠন এবং মাননীয় ভূপেন্দ্ৰনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ‘কায়স্থ 
আমার সহিত দেখা করেন। আমি আমার অক্ষমতা জ্ঞাপন করি । পরে ১২ই ফাল্গুন 
আমার উপর পত্রিকা সম্পাদনের ভার অর্পিত হয়। কিন্তু তখনও আমি সারিয়া উঠিতে 
ইহার পর ২৪শে চৈত্র তারিখে সভার কার্য্যনিকর্বাহক সমিতির ৫ম অধিবেশনে আমি 
প্রথম যোগদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ১৩০৯ সালের বৈশাখ হইতে কায়স্থ-পত্রিকা 
যথারীতি মাসিক পত্র রূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে ৷ 


তজ্জন্য এই বৎসরের কায়স্থ পত্রিকায় আমাকে যথাসাধ্য আলোচনা করিতে ইইয়াছিল। ১৬০৮ 
সালে কায়স্থ সভা প্রতিষ্ঠার পূৰ্ব্বে স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে বঙ্গের প্রধান প্রধান 
অধ্যাপক পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া বঙ্গদেশীয় চিত্ৰগুপ্ত-বংশজাত কায়স্থগণের ব্ৰাত্যক্ষব্ৰিয়ত্ব 
ঘোষণা করিয়াছিলেন ৷ তৎকালে তাহার পুনঃসংস্কার গ্রহণ সম্বন্ধে কোন তথ্য খোলেন নাই। 
সহিত আমার সে সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছিল । তিনি আমায় স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, কেবল 
ব্রাতাক্ষত্রিয়ত্বরূপ বাবস্থা হইতে স্থায়ী কোনও সুফল ফলিবে না। ব্রাতা খণ্ডন করিয়া সংস্কার 
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তখনও আমি উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। সেই জ্ঞানবৃদ্ধ মহাত্মার 
সহিত আলাপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, উপবীত সংস্কার ভিন্ন আমাদের ক্ষত্ৰিয়ত্ব সিদ্ধ হইবে 
না। সেই মহাত্মার চেষ্টায় কাশীবাসী সকল শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের স্বাক্ষরিত বহুপুরষপতিত 
সবিত্রিকের ব্রাতা সংস্কারান্তে উপনয়নের ব্যবস্থাপত্র ১৯৫৯ বিক্রমাব্দে ১৩৬১ ০সালে) বৈশাখ 
কৃষক্ততুর্থী শনিবারে গৃহীত হইয়াছিল। সেই বাবস্থাপত্র সভার ১ম বার্ষিক কাযাবিবরণীর 
শেষে মুদ্রিত হইয়াছে। নিতাত্ত দুখের বিষয় অল্পদিন মধ্যেই সেই মহাপুরুষ তাহার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ না হইতেই চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকিল্লে যে কার্য 
অতি সহজে অগ্রসর হইত, তাহার তিরোধানে সেই কার্য অনেক পিছাইয়া গিয়াছিল। ১৬১০ 
সালে ব্রাজ সংস্কার করিয়া বঙ্গের অনুপনীত কায়স্থ জাতি পুনঃসংক্ষার গ্রহণ করিতে পারেন 
কিনা তা লইয়া কায়স্থ সভায় আলোচনা হইয়াছিল। এই সালের কায়স্থ পত্রিকায় সে সকল 
তাহার এরূপ কাৰ্য্য অনুপযুক্ত বলিয়া সমিতি গ্রহণ করিলেও তিনি নিরস্ত হন নাই। অবশেষে 
স্থির হয়, কালীনাথ মিত্র মহাশয়ের ভবনে পণ্ডিতপ্রবর পেরে মহামহোপাধ্যায়) চণ্ডীচরণ 
স্বৃতিভূষণ মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাহার সহিত আমার বিচার হইবে । উক্ত মিত্র মহাশয়ের 
সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাহারই 
চেষ্টায় বঙ্গের সকল প্রধান অধ্যাপকের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র সংগৃহীত হয়। ১৩১১ সালের 
১১ই শ্রাবণ কায়স্থ সভার মেরদণ্ড রমানাথ ঘোষ মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করেন ৷ তাহার 
অকাল মৃতুদুতে কায়স্থ সভার-_ কেবল কায়স্থ সভার নয়, সমগ্ৰ কায়স্থ জাতির অশেষ ক্ষতি 
হইয়া গিয়াছে । বলিতে কি, রায় নন্দলাল বসু ও রমানাথ ঘোষ মহাশয়দ্ধয়ের মৃত্যুতে সভার 
গতি রুদ্ধ হইয়াছিল । যদিও এ সময়ে মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, মাননীয় চন্দ্রমাধব 
ঘোষ, মাননীয় সারদাচরণ মিত্র ও কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর সভার পৃষ্ঠপোষক ও 
উতসাহদাতা ছিলেন, কিন্তু উপরোক্ত দুই মহাস্মার মৃত্যুতে সভার চিরবন্ধন উক্ত চারি মহাত্মাও 
বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক কালীনাথ মিত্র মহাশয়ের একান্ত চেষ্টায় ও পণ্ডিত 
(পরে মহামহোপাধ্যায়) শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের উদ্যোগে ১৩১১ সালের 
২০ শে অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় কায়স্থগণের উপনয়ন গ্রহণের অধিকার সম্বন্ধে এক বিস্তৃত ব্যবস্থাপত্র 
গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থাপত্রে ৫০ জন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের স্বাক্ষর ছিল। ++ কিন্তু ব্যবস্থাপত্রানুসারে 
কেহ কাৰ্য্য না করায় সভার প্রতি লোকের উৎসাহ কমিয়া যায়। বলিতে কি. কায়স্থ পত্রিকা 
প্রকাশের ভার পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে কায়স্থ সভা কিছুদিন নারাক্ত ছিলেন। পঞ্চম বর্ষের কায়স্থ 


++ ১৩১১ সালে কায়স্থ পত্রিকায় ও পৃথক ভাবে স্বুধিত ব্যবস্থাপঞ্রে তাহ) প্ৰকাশিত হহয়াছে। 
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পত্রিকা প্রকাশের সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ও বায়ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন 
টাকা দিয়া চারিশত খণ্ড কায়স্থ পত্রিকা লইবার ব্যবস্থা হয়। 


আমাদের দক্ষিণরাটীয় সমাজের নেতৃবর্ণ যাহাতে অচিরে উপবীত সংস্কার গ্রহণ 
১৩২২ সালে চৈত্রমাসের প্রথনাংশে কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে দক্ষিণরাটীয় 
নেতৃস্থানীয় ২৬জন ব্যক্তি সম্মিলিত হন এই সময়ে সকলে প্ৰতিহ্তা করেন, 
১৬ই কিংবা ২১ সে চৈত্র সকলে উপবীত গ্রহণ করিবেন। গত ১৬১২ সালের ৯ই চৈত্র 
তারিখে কার্ধানিবর্ধাহক সমিতির ১ম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর 
সৰ্ব্বসমক্ষে সে কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন । প্রয়ো বে সেই অধিবেশনের কার্বাবিলরুলী 
উদ্ধৃত করিতেছি। 

“ তদনত্তর কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্ৰ বাহাদুর বলেন যে আমরা কয়েকজন 
আগামী ১৬ই কিংবা ২১ শে চৈত্র উপবীত গ্রহণ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি এবং 
অদ্যকার কায্নিববহিক সমিতির অধিবেশনে সমাগত মহোদয়গণকে সংস্কার গ্রহণের 
প্রতিভ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য সানুনয় নিবেদন করিতেছি।” সভ্যগণ সকলেই আনন্দ 
সহকারে যে সকল মহোদয় পথ প্রদর্শক ইইতেছেন তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং 
তাহারাও অচিরে এ বিষয় কাৰ্য্যে পরিণত করিবার জনা বিশেষ চেষ্টা করিবেন বলেন। 
আগামী ১৬ই কিংবা ২১শে চৈত্র সভার যে সকল কর্তৃপক্ষগণ উপবীত গ্রহণ করিবেন, 
তৎসংবাদ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির যাবতীয় সভ্যগণকে পর্রের ছারা জানান হউক ও উক্ত 
তারিখে উপবীত গ্রহণ করিবার জনা অনুরোধ করা হউক । এই প্ৰস্তাব > 
স্থিরীকৃত হইল ।* 

প্ৰতিজ্ঞাপত্ৰে স্বাক্ষরকারীগণের নানা কারণে বাধা পড়ায় নিদ্দিষ্ট দিনে উপবীত 
হইল না। তাহাতে আমি অত্যন্ত মৰ্ম্মাহত ও বিচলিত হইয়াছিলান ৷ ৯ই বৈশাখ কায়স্থ 
সবার কাৰ্য্যনিৰ্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন হয়। নির্দিষ্ট দিনে কেহ উপবীত গ্রহণ না করায় 
এবং কৃতদারের উপনয়ণ গ্রহণে আপত্তি উঠায়, এই অধিবেশনে “কৃতদার ব্যক্তিগণের 
সংস্কার সম্বন্ধে" শ্রীযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর (পরে মহামহোপাধ্যায়) চণ্ডাচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত 
প্ৰধানতঃ এই কয়টি কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল-_ 

** কৃতদার ব্যক্তিরা উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে পারিবে । ৯৯ পুত্রের 
সংস্কারকার্যা পিতার স্বয়ং কর্তব্য । যদি কোন কারণবশত পিতার অধিকার না থাকে, তাহা 
হইলে পুত্র অর্থাৎ সংস্কারী ব্যক্তি নিজের প্রায়শ্চিন্তান্তে সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন ৷ এক 











* বলদেশীয় কায়স্থ সভার (১৩১২ সাপের) কার্যবিবরণী এটপৃষঠা যষ্টব্য। 
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স্থানে বহু ব্যক্তির সংস্কার হওয়ার পক্ষে কোন দোষ নাই। **১৮* আগামী ২০শে বৈশাখ 
বৃহস্পতিবার এবং ২২শে শনিবার উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে” । 

বাহাদুর দানসাগরের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মহারাজ বাহাদুর অঙ্গ, বঙ্গ, 
কলিঙ্গ, এমন কি সুদূর মিথিল, কাশী পর্য্যন্ত নানা স্থানের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ৷ সেই সঙ্গে আমিও, কেবল সামাজিক ভাবে নহে, কায়স্থ পণ্ডিতরূপে 
পৃথক অধ্যাপকের নিমন্ণপত্র পাইয়াছিলাম। 

১ ২ই বৈশাখ দানসাগরের দিন ছিল ৷ এ কারণ ৯ই বৈশাখ কায়স্থসভার অধিবেশনের 
এই দানসাগর উপলক্ষে দিনাক্পুরাধিপ স্বর্গীয় মহারাক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদর প্রায় 
দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন ৷ তন্মধ্যে অধ্যাপক বিদায় ও তাহাদের পাথেয় বাবদ 
অর্পিত ছিল । এরূপ সমারোহ ব্যাপার আমি জীবনে কখনও দেখি নাই । দানসাগর সম্বন্ধে 
শাস্ত্রে যেসকল দানের উল্লেখ আছে, মহারাজ তাহার কোনরূপ অঙ্গহানি করেন নাই হাতি, 
ঘোড়া, উট, নৌকা, উপযুক্ত ভূমি প্ৰভৃতি সকল দানেরই ব্যবস্থা ছিল। মহারাজ বাহাদুর 
অধ্যাপক ত্রাহ্মণদিগের আতিথ্য সৎকারের জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ৷ এই 
উপলক্ষে নানা স্থানের প্রধান প্রধান অধাপকগণের সহিত আমার শান্ত্রালাপ করিবার 
সুবিধা হইয়াছিল । যাহারা পূৰ্ব্বে কায়স্থ জাতির উপনয়নের ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করেন নাই, 
এবং কায়স্থ সভা হইতে প্রকাশিত ব্যবস্থাপত্রে মুদ্ৰিত হইয়াছিল । 


প্রধান অধ্যাপকগণ মিলিত হইয়াছিলেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বঙ্গীয় কায়স্থের 
উপনয়নের কথা উঠিলে কোন কোন অধ্যাপক আমায় শ্লেষ করিয়া বলেন-_“ আপনি 
শান্ত্রজ্র পণ্ডিতগণকেও উপনয়নের ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, 
কিন্তু আপনি কেন যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছে না? আপনি আচরি কর্ম্ম অন্যকে শিখাবে। 
আপনার এই নীতির অনুসরণ করা উচিত। আপনি উপবীত গ্রহণ না করিলে হয়ত 
অনেকে উপবীত গ্রহণ করিবেন না।” আমি তাহাদিগকে বলিলাম, “ আগামী ২০শে 


+১৩১২ লালের বঙ্গদেশায় কারস সভার কার্যবিবরণী, ৮৪১14 ধ্ৰষ্টবা । 
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'“ না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই।” 


বলিতে কি, তাহাদের কথাগুলি আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছিল । অধ্যাপকগণের 
মহারাজ আমার সহিত উপনয়নের সম্বন্ধে কথা পাড়িলেন। প্রথমেই তিনি আমাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “'প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া গত চেত্র মাসে উপবীত গ্রহণ না করার 
কারণ কি? ২০শে বৈশাখ যে আপনারা দিন করিয়াছেন, এ তারিখে কি সকলেই উপবীত 
গ্রহণ করিবেন £" আমি ভিতরের কথা তাহাকে জানাইয়া শেষে বলিলান, “' উক্ত তারিখে 
উপনয়ন গ্রহণ করিবার আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। কিন্তু কয়েকটা কারণে আমি বিশেষ 
চিন্তিত হইয়াছি। কায়স্থ সভার নেতৃবৰ্গের মধ্যে এখনও কেহই উপবীত গ্রহণ করেন নাই। 
এ অবস্থায় আমি একা উপবীভ গ্রহণ করিলে কি ফলোদয় হইবে £ মহারাজ সোহসাহে 


আমাকে ভানাইলেন, “আপনি কায়স্থ সভার প্রথম উদ্দোক্ডরা_ প্রধান পরিচালক, আপনি 
উপবীত গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই ফলোদয় হইবে ।" মহারাক্ত বাহাদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় 


রানা লিও = বলিলেন, "" আমি মনে করিয়াছি প্রথম 
শ্রেণীর অধ্যাপকগণের বিদায় এখান হইতেই করাইব। এতভিন্ন মফঃম্বলবাসী অন্যান্য 
পণ্ডিতগণেরও বিদায় এখানে হইবে । কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে অধিকাংশ দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতের বাস। তাহাদের বিদায়ের টাকা আপনি লইয়া যাইবেন এবং 
আপনার সুবিধা মত ব্রান্মণ-পণ্ডিতদিগের মধ্যে আপনার প্ৰতিপত্রি সম্ভাবনা । তাহাতে, 
আপনার উদ্দেশ্সিদ্ধির পক্ষে সুবিধা হইতে পারে"?। 


দিনাজপুরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ১৬ই বৈশাখ রাত্রের গাড়ীতে কলিকাতায় ফিরিলাম! 
এখানে আসিয়া যাহাতে ২০শে তারিখে আমরা সকলে একত্র হইয়া যজ্ঘোপবীত গ্রহণ 
করিতে পারি, তজ্জন্য অনেকের নিকট গিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম । আমি এ তারিখে 
যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিব শুনিয়া সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে 
আমার উদ্দেশ্য শুনিয়া মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় আমাকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, 
“ সকলে মিলিয়া যাহাতে উপবীত গ্রহণ করে তাহার চেষ্টা করাই উচিত। তোমার বিবাহ 
যোগ্য কন্যা আছে, বৃদ্ধ পিতা আছেন, তোমার সম্মুখে কন্যাদায় ও পিতৃদায় আছে। তুমি 
যদি একাকী উপবীত গ্রহণ কর তাহা হইলে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হইবে ।” আনি 
তাহাকে সবিনয়ে জানাইয়ালম, “ আপনি উপবীতের পক্ষপাতী, আপনি প্রতিত্হাপত্রে 
স্বাক্ষর করিয়াছেন, আপনি ২০শে তারিখে উপবীত গ্রহণ করুন, তাহা হইলে আমার 
আর কোনও অসুবিধা থাকিবে না।” তিনি উত্তরে জানাইলেন, “কতকগুলি বিশেষ কারণে 
এ তারিখে আমি উপবীত গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তবে আমি কিছুদিন বাদে নিশ্চয়ই 
উপবীত গ্রহণ করিব, তোমায় বলিয়া রাখিতেছি। যদি উপস্থিত অপর কেহ না লয়, তাহা 
হইলে তোমার বর্তমান অবস্থায় উপবীত গ্রহণ করা কর্তব্য নহে 1” আমি বলিলাম, + আমি 
আর একবার প্ৰতোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া চেষ্টা করিব। যদি কেহ অগ্রসর না হন, তাহা 
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হইল । প্রথমে কথা ছিল, আমার পুরোহিত শ্রীরাম শাস্ত্ৰী আচার্য্য হইবেন ও কোটালিপাডের 
অনাথনাথ ও আমি একত্রে উভয়ে পৈতা লইব। উপবীত গ্রহণের পূর্ব্বদিনে আমরা 
আমার আত্মীয় স্বজনগণ কাটা পুকুরের পণ্ডিত গুরুনাথ কাবাতীর্থের “* টোলে সমবেত 
দিবার কোন আপত্তি নাই। ” আনিও তাহাকে বলিলাম, “আপনি কাব্যতীৰ্থ মহাশয়ের 
আর্রবন্ত্রে কাব্যতীৰ্থ মহাশয়ের টোলে উপস্থিত হইলাম ৷ সেখানে আরও কতিপয় অধ্যাপককে 
দেখিলাম। গুরুনাথ কাব্যতীৰ্থ মহাশয় তাহাদের মুখপাত্ৰ হইয়া আমাকে প্ৰশ্ন করিলেন, 
“আপনি পৈতা লইতেছেন, ভাল কথা ৷ কিন্তু আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন কবার জন্য আপনাকে 
কষ্ট দিয়া এখানে আনাইয়াছি। আপনি কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন, আপনি প্রকৃত 
ক্ষত্ৰিয় আপনার যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহা হইলে আপনি পৈতা লইতে পারেন না।” 


তাহার কথায় আমি বিস্মৃত হইলাম ৷ আমিও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ আপনি 
কি এই গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন যে আপনি শৌনকাগোত্রীয় 
ব্রাহ্মণসভ্ভান ? যদি আপনার কোন সন্দেহ না থাকে তবে আমারও নাই |” 


আমার কথায় কাব্যতীর্থ মহাশয় বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন ৷ আমি আর কালবিলম্ব 
না করিয়া চলিয়া আসিলাম, বুঝিলাম, শ্রীরাম শাস্ত্রী আচার্যের কাজ করিবেন না। 
উপস্থিত। তৎকালে তিনি বৈদ্য সভার সম্পাদক ছিলেন ৷ তিনি ব্যাপার বুঝিয়া বলিলেন, 
“ আপনার কাৰ্য্য পণ্ড করিবার জন্য ব্ৰাহ্মণেরা ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। আপনি বিচলিত 
হইবেন না।” এই সময়ে রামকৃষ্ণ তর্করত্ব মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার 
তন্ত্রধার হইবার কথা ছিল। দীনেশবাবু তাহাকে আচার্য হইয়া পেতা দিবার কথা 
বলিলেন ৷ তিনি সৎসাহসী মহাপুরুষ ছিলেন । কিন্তু তিনি একাকী কাৰ্য্য করিতে ইতস্তত 
করিতে লাগিলেন ৷ আমি তৎক্ষণাৎ পণ্ডিতপ্রবর চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ ও কায়স্থ সভার 
সম্পাদক রাজকৃষঃ দত্ত মহাশয়ের নিকট লোক পাঠাইয়া ব্ৰাহ্মণ বিভ্রাটের কথা জানাইলাম। 
রাজকৃষ্তবাবু তাহার গুরুদেব কেদারনাথ বিদ্যাভূষণকে পাঠাইয়া দিলেন, এবং স্মৃতিভূষণ 
মহাশয় তাহার দুই প্রধান শিষা পণ্ডিত যোগেন্দ্রন্দ্র স্মৃতিরত্ন ও পণ্ডিত কালীকমল 
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আমি তখন ১৪নং তেলিপাড়া লেনস্থ বাটীতে থাকি। বাটীর আশেপাশে সম্মুখে 
রাটা শ্রেণীর ব্ৰাহ্মণের বাস । অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আগমন ও আমি পৈতা লইতেছি 
এই সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যেই সবর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। এ সংবাদে স্থানীয় ব্রা্মণগণের 
মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল । আমি কি ভাবে পৈতা লইতেছি দেখিবার জন্য 
অনেকে ছেলেমেয়েদের পাঠাইয়া দেন । আমি ও শ্রীমান অনাথনাথ যথাশান্ত্র প্ৰায়শ্চিত 
করিয়া উপনয়ন গ্রহণে অগ্রসর হইলান। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ তর্করভ আনার আচার্য্য ও 
পণ্ডিত কালীকমল স্মৃতি তীর্থ মহাশয় তন্ত্ৰধার হইলেন ৷ শ্ৰীমান অনাথনাথের আচাৰ্য্য 
হইলেন কেদারনাথ বিদ্যাভূষণ ও তন্ধধার হইলেন যোগেন্দ্রন্দ্র স্মতিরত ৷ ১১টার সময় 
কার্যারন্ত শু প্রায় ৩টার সময় কাযা শেষ হয় পরে আমরা বৈঠকখানায় আগমন করি । 
এই দিন এবং তৎপর দিন আমাকে মাশীবর্বাদ করিবার জনা বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
আগমন হইয়াছিল । তন্মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিতেছি, = 
আমাদের প্রধান উৎসাহদাতা (মহামহোপাধ্যায়) চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, কোটালিপাডের 
প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক আশুতোষ তর্করতু * বঙ্গবাসীর কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী, শ্রী তারাকাত্ত কাব্যতীথ 
(শ্রীরাম শান্ত্রীর মাতুল), আশুতোষ বিদ্যারত্ন, গোবিন্দচন্দ্র স্মৃতিরতু. পুঁড়ার রাজকৃষ্ণ 
তর্করতু, কুলচন্দ্র শিরোমণি, কৃষ্তমোহন নায়ালস্কার, রাধানাথ ন্যায় পঞ্চানন, তারকচন্দ্র 
সাংখ্যসাগর, অন্নদাচরণ বিদ্যারতু, শ্রীসারদাচরণ কাব্যতীর্থ, শ্রীসতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, 
রম্তনীকাভ্ভ বিদ্যারতু"১, শ্রীনহেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, রাজকুমার 
বিদ্যালঙ্কার, কানিনীভূখণ কাব্তীর্থ, সিদ্ধেশ্বর ভাগবতরত্র, নারায়ণচন্দ্র বেদাভ্ততীর্ঘ, 
প্রসন্নচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধি, সারদাচরণ বিদ্যাবিনোদ, অবিনাশচন্দ্ 
প্রভৃতি ৷ যাহারা শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলের নামের তালিকা সে সময়ের 





আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যাহারা উপবীত গ্রহণের দিনে উৎসাহ দান ও আশীবর্বাদ 
করিতে আসেন তাহাদের মধ্যে মাননীয় সারদা চরণ মিত্র, শোভাবাজার রাজবাটার কুমার 
সবর্বাধিকারী ** প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বলিতে কি, উক্ত মহাত্মাগণ 
সকলেই পরে উপবীত গ্রহণ করিয়া দক্ষিণরাটীয় কায়স্থ সমাজের মুখোজ্জ্ৰল করিয়া গিয়াছেন। 

আনন্দবাজারে আমার উপবীত গ্রহণ সংবাদ প্রকাশিত হইলে, নানাস্থান হইতে 
বহু কায়স্থ সম্ভান আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দিনাজপুরাধিপ 
মহারাজ গিরিজানাথ বায়বাহাদূর ও রায় সাহেব ব্ৰাধাগোবিন্দ ঘোষ রায় মহোদরের 


৬২২ এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 


স্নেহলিপিতে আমাকে বিশেষ প্রোৎসাহিত করিয়াছিল । উভয়েই লিখিয়া জানাইয়াছিলেন 
যে যাহাতে তাহারা স্বয়ং এবং আত্মীয়স্বজন সকলেই উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন, 
তজ্জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইবেন ৷ বলিতে কি রায় সাহেব বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাদের 
অল্পদিন মধ্যেই উপবীত গ্রহণ করিয়া পিতার মুখোজ্জ্ৰল করিয়াছিলেন ৷ আমাদের 
ভূতপূৰ্ব সভাপতি মহারাক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর পিতৃনির্দেশে যথাশান্ত্র উপবীত 
গ্রহণ করেন ৷ তাহার কিছুদিন পরে স্বর্গীয় মহারাজ সার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর 
যথাশাস্ত্ৰ স্বয়ং উপবীত গ্রহণ করিয়া সমগ্র নিষ্ঠাবান্‌ কায়স্থ সমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন ৷ 


[৯৮] 
রঙপুর-সাহিত্য পরিষদ্‌ ও উপাধি লাভ 


আমায় উপবীত গ্রহণের অল্পদিন পরেই রঙ্গপুর-সাহিত্-পরিষদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
নিমন্ত্রণ আসিল ৷ আমাদের পরম সুহৃদ রায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী মহাশয়ের উপর প্রতিষ্ঠার 
ভার ছিল। চৌধুরী মহাশয়ের সহিত কলিকাতা হইতে অনেকগুলি সাহিত্যিক রঙ্গপুরে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যোমকেশ মুস্তফী, সুরেন্দ্রচন্দ্র 
সমাজপতির নান স্মরণ হইতেছে। এতস্তিন উত্তরবঙ্গের নানাস্থান হইতে বহু সাহিত্যিক 
যোগদান করিয়াছিলেন । রঙ্গপুর পরিষদের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, 
সমাগত সাহিত্যিকগণকে আদর আপ্যায়নে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন । এখানকার পরিষদ- 
প্রতিষ্ঠার দিন প্রধান প্রধান রাজপুরুষ হইতে স্থানীয় সকল সস্ত্রান্ত ব্যক্তিই যোগদান 
যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী । আমরা অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। ত পরদিন আর একটা বড় 
সভা হইয়াছিল। সাধারণের আগ্রহে এদিন আমাকেই সভাপতি হইতে হইয়াছিল। 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় যতীন্দ্ৰনাথ প্ৰভৃতি মনীবীগণ 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমাকেও সভাপতিরূপে কিছু বলিতে হইয়াছিল! উপবীত উপলক্ষে 
আমি মস্তকঘুণ্ডন করিয়াছিলাম। এ সময়েও আমার নাড়া মাথা । নাড়ানাথা ঢাকিবার জন্য 
এবং তাহারই হাতে গড়া গেরিক শিরন্ত্রাণ মাথায় দিয়া সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম। এ 
সময়ের ফটো লওয়া হইয়াছিল । সে ফটোখানি আমার বড় প্রিয় ছিল, কারণ আমার সেই 
শিরস্ত্রাণ যুক্ত নুর্তির পাৰ্শ্বে আমার প্রিয় সুহৃদগণের মুর্তিও সুশোভিত ছিল। 

রঙ্গপুরে মন্থনার জমিদার ভবনে আমাদের থাকিবার ও আতিথ্য সৎকারের ব্যবস্থা 
হইয়াছিল । এই ব্রাহ্মণ ভবনে আহ্নিক পূজাদির উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম ছিল । আমি উপবীতের 
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পর গিয়াছি, সুতরাং আহিকি পুজ্জাদি কর্তব্য কার্য্যগুলি এখানে আসিয়া যথারীতি পালন 
করিয়াছিলাম। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ্ আমার গতিবিধির উপর বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিয়াছিলেন, বলিতে কি আমার আচার ব্যবহারে তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। 

দ্বিতীয় দিবসে সন্ধ্যাকালে সমাগত সাহিত্যিকগণের বিনোদনার্থ একটী সান্ধ্য 
গোপীচীদের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই সান্ধ্য সম্মেলনে-_ অপরাপর আমোদ 
প্ৰমোদের মধ্যে আমার এখানে একটা উপাধিলাভ হইয়াছিল । আজকাল বন্ধুবান্ধব বা 
করিয়া থাকেন, উক্ত সম্মেলনে এই উপাধি পাইয়াছিলান। সান্ধ্য সম্মেলনে মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করতু প্রমুখ উত্তরবঙ্গের পণ্ডিতগণ জানি না কি অজানা প্রীতি ও 
মেহের বশে আমাকে এরূপ উচ্চ উপাধিতে অলংকৃত করিয়াছিলেন ! সেই মিলন উৎসবেব 
পণ্ডিতরাজ সবর্বসমক্ষে সেই উপাধির মানপত্ৰ’ খানি পাঠ করিয়া আমার হস্তে অর্পণ 
আমি এরূপ মহোচ্চ উপাধির উপযুক্ত নহি। আজ উত্তরবঙ্গের সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ অধ্যাপকের 
আশীৰ্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিলাম ৷” আমার উপস্থিত বন্ধুগণও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
যথাকালে আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। 


পিতৃদেবের ভবিষাবাণী 


১৬১০ সালে ২০-এ বৈশাখ আমার উপবীত গ্রহণের সময় আমার পিতৃদেব জীবিত 
ছিলেন । তার অনুমতি ও পদধূলি লইয়া অকুতোভয়ে আমি উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলাম। 
উপবীত গ্রহণের পর পিতৃদেবের আশীৰ্ব্বাদে ও সাবিত্রীদেবীর কৃপায় আমার শারীরিক, 
মানসিক ও বৈষয়িক সকল দিকেই উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়াছিল । এতদিন ১৪নং তেলিপাড়া 
লেনস্থ ভাড়াটিয়া ছোট বাড়িতে অতি কষ্টে বাস করিতেছিলাম। অল্পদিন মধ্যেই বাগ্বাজার 
কাটাপুকুর শার্ভিরাম ঘোষ স্ট্রীটে (এক্ষণে ৮নং বিশ্বকোষ লেন) আমার নিজ ব্যয়ে একটা 
বসতবাটা নিৰ্ম্মিত হইল। আষাঢ় মাসে গৃহ প্রবেশের ভাল দিন ছিল, এরূপ দিন এ বর্ষ 
মধ্যে আর ছিল না। পিতৃদেবের আগ্রহে আষাঢ় মাসের শুভদিনেই নবগৃহ-প্রবেশ হইল । 
তখনও এই বাড়ী সম্পূর্ণ হয় নাই, কথা থাকে তিন দিন বাস করিয়া আবার তেলিপাড়ায় 


শুভদিনে শুভক্ষণে আমরা কীটাপুকুরের নবগুূহে প্রবেশ করিলাম ৷ নবগৃহে প্রবেশ 
জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। ব্ৰিরাত্ৰ বাসের পর যখন তেলিপাড়ায় ফিরিবার কথা 
আসিয়াছি।" এ কথায় আমি চমৎকৃত হইলাম। বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। সন 
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১২৮০ সাল মাঘ মাসে আমার মাতৃবিয়োগ ঘটে, তৎপূর্বে পৌষ মাসে আমার জ্যষ্ঠতাত 
নীলমাধব বসু মহাশয়ের মৃত্যু হয়। অল্পদিন মধ্যে জ্যেষ্ঠ সহোদর ও পতিব্রতা সহধৰ্শ্মিণীর 
মৃত্যুতে পিতৃদেব নিতান্ত শোকবিহৃল হইয়া উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। যে বাড়িতে 
আমার জন্ম হয়, সেই ৭৫নং বিডন ষ্ৰ্ৰীটের বাড়িতেই উক্ত বিয়োগকাণ্ড ও পিতৃদেবের 
সময় অতিবাহিত করিতেন। সময় সময় চিৎকার করিয়া বলিতেন, ‘এখানে আমি থাকিব 
না। আমার বাগ্বাজাৱের বাড়িতেই লইয়া চল!” 


ত্রিশ বর্ষের পর আঙ্গ বাগ্বাক্ঞারে নবগৃহে আসিয়া উন্মাদ রোগ বড্ভিত সুস্থ 
শরীরে সরল প্রাণে হৃষ্টাবক্তঃকরণে তিনি যেন সেই অতীত বাণীর সার্থকতা আমার হৃদয় 
আমরা এ বাড়িতেই চলিয়া আসিব । কিন্তু পিতৃদেব কাহারও কথা শুনিলেন না। তিনি 
স্পষ্ট বলিলেন," এখানে আসিয়া বড় শান্তি পাইয়াছি, আর কোথাও যাইতে চাহি না। 
তাহার কথায় আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না, সকলের অসুবিধা ঘটিতে পারে ভাবিয়া 
কেহ কেহ তেলিপাড়ায় গিয়া রহিল, আমি কিন্তু সপরিবারে পিতার নিকটই রহিলাম। 
অসুবিধা দূর করিবার জন্য যত সত্বর সম্ভব বাড়ির বাকী কাক্ত শেষ করাইয়া লইলাম। 


কাশীষাত্রা ও স্যেষ্ঠকন্যার বিবাহ প্রস্তাব 


হৃদ্তা জন্মিয়াছিল। সৰ্ব্বদাই আমি বারুইপুরে গিয়া সাক্ষাৎ করিতান ৷ তিনিও মধ্যে মধ্যে 
ছিল না.__ চিকিৎসকেরা বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দেন ৷ কিন্তু মহাপূহ্গা নিকট বলিয়া সে 
সময় অপর কোন আত্মীয় তাহার সহিত যাইতে সম্মত হন নাই। তিনি কিছু বিমর্ষভাবে 
আমাকে জানাইয়াছিলেন। আমি তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া তাহার সহিত যাইবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করি । মহাপূজার সময়ে আমরা উভয়ে কাশীধাম যাত্রা করি। কাশীধামে 
পিশাচমোহন তীর্থের উপর দুর্গাদাস বাবুর উদ্যান বেষ্টিত একটি সুরম্য অট্টালিকা আছে_ 
সেই ভবনে আসিয়া উঠিলাম। তিনি এখানে আসিয়া অনেকটা শাস্তি এ স্বচ্ছন্দ বোধ 
করিলেন। তাহার পুরোহিত গোষ্ঠী সুপ্ৰসিদ্ধ গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী এ সময় এ 
ভবনের এক পার্শ্বে অবস্থান করিতেছিলেন ৷ আমার ছোট মেসো দুর্গাদাসবাবুর জ্ঞাতিভাই 


আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ আপনি আমার বাথার বাণী, আমাদের বন্ধুত্ব স্থায়ী 
আত্মীয়তায় গঠিত করিতে চাই |" আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম,__ “ আপনার সহিত 
স্থায়ী আত্মীয়তা আমি শ্লাঘার বিষয় মনে করি । এই নহাতীর্থের উপর-_ আপনার 
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বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, সেই সৰ্ব্ব সুলক্ষণা কন্যার সহিত আপনার ল্যেষ্ঠপুত্ৰের বিবাহ 
হইতে পারে ৷” বলিতে কি বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছায় দুৰ্গাদাসবাবু আমার কন্যাকে না দেখিয়াই 
পরের সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। 


প্রায় একমাস কাশীবাস করিয়া আমরা কলিকাতায় ফিরিলান। এ যাত্রায় দুর্গাদাস 
গিয়াছিলান এখানে আসিয়া শুনিলাম আমার কন্যার সহিত দুর্গাদাস বাবুর জোশ্তপুত্র 
শ্ৰীমান নন্দলালের যে বিবাহের কথা হইয়াছে, তাহাও বাষ্ট হইয়াছে। দুর্গাদাস বাবু বড় 
১৫/২০ হাক্তার টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। একজন আহ্মীয় সুন্দরী কন্যা সহ বারুইপুরে গিয়াছেন 
ও অনেক টাকার লোভ দেখাইয়াছেন। আমি যে দিন যাই সে দিনও একজন সব্জক্ত 
গিয়াছিলেন। এ সময় দুর্গাদাস বাবু ও তাহার অনুক্ত হরিদাস বাবুর উদারভায় মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। পাছে দুর্গাদাস বাবু কোন কথা স্বীকার করেন এ কারণ হরিদাস বাবু সেই 
মধ্যস্থ উকীলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “ নগেন্দ্রবাবুর কন্যা তেনন সুন্দরী নয় এবং 
তিনি বেশি কিছু দিতে পারিবেন না বটে, কিন্ত দাদা যখন মহাতীর্থ কাশীধামে বাগদত 
পৃবর্বপুরুষগণ বিবাহ দিয়া কেহ অর্থ গ্রহণ করেন নাই! সুতরাং অর্থের লোভে দাদাকে 
কখনই কথা নড়চড় করিতে দিব না।"" এরূপ উচিত কথা বড় শুনা যায় না। আমি দুই 
বলিয়া ভাঙ্গচি দিতে লাগিলেন যে নগেন বোস পেতা লইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের 
কাজ হইতেই পারে না। এদিকে বারুইপুরের পুরোহিতগোষ্টী দুর্গাদাস বাবুর মাতাকে বুঝাইতে 
বিবাহ অশাস্ত্ৰীয়, সুতরাং কখনই হওয়া উচিত নহে।' একদিকে কন্যাপক্ষ হইতে সুন্দরী 
কন্যাদানের সহিত বহু অর্থ ব্যয়ের প্রস্তাব, অপরদিকে জ্ঞাতির নিন্দাবাদ এবং পুরোহিতগোষ্ঠীর 
প্রতিবন্ধকতা, এই সকল নানা কারণে দুর্গাদাস বাবু কিছু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

মাঘ মাসে দেখা করিতে গেলে দুর্শাদাস বাবু আমায় বলিয়াছিলেন, “ আনার নিতান্ত 
ইচ্ছা থাকিলেও চারি দিক হইতে ‘যে বাধা আসিতেছে, তাহাতে বোধ হয় এই কাযা 
বিধাতার অভিপ্রেত নহে।' আমি বলিলাম, বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছায় আমরা উভয়ে কথা 
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দিয়াছি ৷ তাহার ইচ্ছা নিশ্চয় পূৰ্ণ হইবে ৷’ এই দিন দুৰ্গাদাস বাবুর মাতা আমাকে বাড়ির 
ভিতর লইয়া যান এবং পুরোহিতগোষ্ঠীর আপত্তির কথা শুনান ৷ যাহারা আপত্তি করিতেছেন 
বুঝাইয়া দিব, আমরা অশাস্ত্ৰীয় কাৰ্য্য করিতেছি না।” আমার কথায় আপত্ডিকারীগণকে 
ডাকাইয়া পাঠান হইল । কিন্তু মিথ্যা ওজর করিয়া কেহই আসিলেন না। আমি বুঝিলাম 
মাতার নাম করিয়া দুর্গাদাস বাবু আপত্তিকারী ব্রাঙ্গণগণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ৷ আমি 
যে আসিয়াছি এ কথা গোপন থাকিল। বৃদ্ধা ঠাকুরাণীর আহ্বান শুনিয়া অপরাহ্ছে ঠাকুরেরা 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পার্ের ঘরে আমরা ছিলাম ৷ দালানে বৃদ্ধা তাকুরাণী ছিলেন। 
“নন্দের বিবাহের কথা চলিতেছে,__ নগেন পীড়াপীড়ি করিতেছে । সে বলে এ বিবাহে 
কোন দোষ নাই । আপনারা আপত্তি করেন কেন £" এক ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "নগেন 
হইবে। ” 

এরূপ কথা শুনিয়া দুর্গাদাস বাবু আমাকে লইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। 
পদধূলি লইলাম। দুর্গাদাস বাবু কহিলেন, “ ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় কি আবল তাবল বকিতেছেন, 
নগেন বাবু আপনাদে র সম্মুখে উপস্থিত । নগেন বাবু কি অন্যায় করিয়াছেন £ পেতা লইয়া 
রীতিমত সন্ধ্যাহ্নিক পূজা করিয়া থাকেন, কখন অখাদ্য ভোজন করেন না। দেবতা 
ব্রান্মাণকে উপযুক্ত ভক্তি করিয়া থাকেন ৷ একপ নিষ্ঠাবান হিন্দুর সহিত না করিয়া আপনারা 

ঠাকুর উত্তর করিলেন, “ না-না, আমাদের সে উদ্দেশ্য নহে। তবে কি জানেন, নগেন 
বাবু পৈতা লইয়াছেন, আপনারা পৈভা লয়েন নাই। সুতরাং পেতকের সহিত অপৈতকের 
কিক্পপে বিবাহ হয়? কোনও শাস্ত্ৰে এরূপ কথা পাই না।” 


আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, “ ঠাকুর মহাশয়, আপনারা কি মহাভারত পড়েন 
নাই। মহাভারতেই যে তাহার প্ৰমাণ রহিয়াছে ।"" ঠাকুর মহাশয়, অবাক হইয়া কহিলেন, 
“মহাভারতের কোথায় আছে? আমাদের চোখে-ত পড়ে নাই। *’ 

আমাদের সঙ্গে মহাভারত ছিল, বৃদ্ধা ঠাকুরাণী সংস্কৃত বুঝিতে পারিবেন না 
বুঝিয়া মূল মহাভারতের বর্ধমানরাজের বাঙ্গালা অনুবাদ খুলিলাম। দ্রোণপবের্বর ১৪০- 
১৪১ অধ্যায় দেখাইলাম। এই অধ্যায়ে ভূরিশ্রবার বধের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সাত্যকি 
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সময় তাহার রক্ষার জন্য শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “পার্থ ! ভূরিশ্রবা 
সাত্যকির নাম লোপ করিতে অগ্রসর হইয়াছে” তখন শ্রীকৃষ্ণের কথায় অৰ্জুন ভুরি শ্রবার 
জন্মগ্রহণ করিয়া ও নিজে সংকর্ম্মানুষ্ঠায়ী হইয়া কিরূপে ক্ষত্রিয়ধর্মমে পরান্মুখ হইলে? 
বাসুদেবের মতানুসারে সাত্যকির রক্ষার্থে তুমি এই অসৎ কার্ষের অনুষ্ঠান করিলে! কোন 
না তোমাতে এরূপ কাৰ্য্য সম্ভব হয় না ৷ বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়েরা সকলে ব্রাত্য অপৈতক) 
ক্ষত্রিয়, উহারা স্বভাবতই: নিন্দনীয় । ভুমি কি নিমিত্ত এরূপ গহিত বংশ সম্ভূত ককের 
আদেশ পালনে সম্মত হইলে ?''* 


ঠাকুর মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিলাম-_এখানে যাদবগণ ব্রাত্য অসংস্কত বা 
উপবীতসংহ্চারহীন, সুতরাং নিন্দিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । কিন্তু পাণ্ডবগণ রীতিনত 
উপবীত সম্পন্ন, এমন কি সাগ্নিক ছিলেন। সকলেই জানেন পাণ্ডবক্তননী কুন্তী যাদব 
বংশের কন্যা শ্রীকৃষ্ণের পিসী, সুতরাং পৈভাধারী পাণ্ডুর সহিত অপৈতক যাদব বংশের 
কন্যা কুম্ভীর বিবাহ হইয়াছিল। এখানে মহাভারত হইতে পৈতক.ও অপৈতক বিবাহের 
সন্ধান পাইভেছি। 


অপর ঠাকুরটী সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া বলিলেন, “ স্ত্রীরত্ুং দুদ্ধুলাদপি'' অর্থাৎ 
হীনকুল হইতেও স্ত্রীরত্ গ্রহণ করা যাইতে পারে । এ অবস্থায় পাণ্ডু যে হীনকুল যাদববংশের 
করিতে পারে না। আপনি একেত বড় কুলীন, তাহার উপর পৈতা লইয়াছেন, এরূপ স্থলে 
আপনার নায় উচ্চ বংশীয়ের কন্যার সহিত অপৈতক ও অকুলীন বলিয়া নন্দলালের 
বিবাহ হইতে পারে না!” আমি কহিলাম, এক বর্ণ ও এক জাতি হইলে উচ্চবংশীয়া কন্যার 
সহিত হীনবংশীয় পুত্রের বিবাহে বাধা নাই। মহাভারত হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, 
দুর্যোধনের কন্যা লক্ষশার সহিত এক যাদবের বিবাহ হইয়াছিল। কৌরবশ্রেন্ঠ দুৰ্যোধন 
সুসংস্কৃত ছিলেন, পৈতাহীন যাদববংশে তিনিও কন্যা দান করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে 
আমার কন্যার সহিত নন্দলালের বিবাহ কখনই অশাস্ত্ৰীয় হইতে পারে না। 


= ‘কথং হি বাজবংশ্যত্বং কোববেয়্তো বিশেষতঃ । 
ক্ষত্ৰ ধন্মদিপঞাত 2 সূব্ত্ুস্চবিতব্ৰতহ।। ১২ 
ইদস্ত বদতিক্ষুদ্ৰং বাষেঞ্ারার্থে কৃতং ত্বয়া। 
বাসুদেবমতং নূনং নৈতত্তবদ্যুপপদ্যতে।।১৩ 
কো হি নামধ্ৰমত্মৰব পরেশ সহ বুধ্যতে। 
ঈদৃশং ব্যসনং দদ্যাদ্‌ বোন কৃষ্ণসখো ভবেৎ।1১৪ 
ব্রাত্যাঃ সংশিককেৰ্ম্মাণিঃ প্রকৃত্যৈব চ পহিতাত। 
ব্বঙ্ৰদ্ধকা 2 কথং পার্থ প্রমানংভবতা কৃতা2 1" 
মহাভারত দ্ৰোণপৰ্ব্ব ১৪১ অধ্যায়। (বঙ্গবাসী সংক্ষরণ ১০৯৯ পৃঃ) 
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ঠাকুর মহাশয়েরা নিৰ্ব্বাক হইলেন । বৃদ্ধা ঠাকুরাণী বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, * 
যখন কুরু পাণ্ডব ও যাদববংশের মধ্যে পৈতক ও অপৈতক বিবাহ চলিত ছিল, তখন 
আর আপনাদের আপত্তি করিবার কারণ দেখি না। 

এখন ঠাকুর মহাশয়েরা বুঝিলেন যখন বৃদ্ধা ঠাকুরাণী বুঝিয়াছেন, তখন এ বিবাহে 
বাধা দিয়া কোন ফল নাই ৷ উভয়েই আমাকে আশীৰ্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন ৷ আমিও 
দুর্গাদাস বাবু প্রভৃতিকে আমার বিশ্বকোষ-কার্যালয়ের নবগৃহ প্রবেশের নিমন্ত্রণ করিয়া 


[১৯ | 
মহম্মদপুরে সীতারাম-উ সব 
আমার জীবন-কথার মধ্যে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিখিতে ভুলিয়াছি। 


সে অনেক দিনের কথা, তখনও আমার উপবীত হয় নাই । তখন আমি ১৪নং তেলিপাড়া 
থাকিতেন। উভয়ে বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছি__ এই সময় কল্যাণী পত্রিকার 
সম্পাদক" - মহাশয়ের পত্র লইয়া এক ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন । তৎকালে যশোর জেলার 
মাগুরা মহকুমা হইতে “কল্যাণী” বাহির হইত। কল্যাণী সম্পাদকের পত্রে অবগত হইলাম 
মাগুরা মহকুমার উকীল ও শিক্ষিতগণের চেষ্টায় মহম্মদপুরের জঙ্গল পরিক্ষার করিয়া 
তথায় সীতারাম উত্সবের আয়োজন হইতেছে । এই জাতীয় মহোৎসবে যোগদান করিয়া 
সেনাহাতীর বংশধর ৷ তাহার পরিচয় পাইয়াই প্রাণটা যেন এক অনিবর্ষচনীয় উৎসাহে 
উল্লসিত হইয়া উঠিল । তাহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া বসাইলাম ৷ তাহাকে বলিলাম যে 
মাগুরার সাদর আহান আমি শিরোধার্য করিতেছি। অনেক কথাবার্তী হইল । তিন দিন 


সে সময়ে মহম্মদপুর নিবিড় জঙ্গলাবৃত, সেই জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গল কাটিয়া তাহারই 
মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে। তজ্জন্য মহাসভা, জাতীয় সঙ্গীত কথকতা, রঙ তামাসা 
প্রভৃতি একটা মেলায় যাহা যাহা আবশ্যক, তাহারও ব্যবস্থা হইবে শুনিলাম। তখন কলিকাতায় 
নৃতন বায়স্কোপ আরস্ত হইয়াছে, কিন্ত এখনকার মত তখনও কোন বায়ক্ষোপ-থিয়েটার 
নিৰ্ম্মিত হয় নাই, কোন নির্দিষ্ট রঙ্গমঞ্চে বা কাহারও গৃহে ইলেকট্রিক সাহায্যে বায়স্কোপ 
দেখান হইত । সাধারণের চিত্ত বিনোদনার্থ সীতারাম উৎসবে বায়স্কোপ দেখাইবার কথা 
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জন্য আমার উপর অনুরোধ আসে । সে সময়ে কলিকাতায়-_হীরালাল সেন ও মতিলাল 


সেন”! দুই ভ্রাতা বায়স্কোপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ৷ উভয়েই বন্ধুবর দীনেশ বাবুর 
সন্মত হইলেন । নিৰ্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা খুলনা মেলে রওনা হইলাম। দৌলতপুরে নানিয়া 
মাগরা-ষ্টামারে উঠিবার কথা । কিন্তু দৌলতপুরে গাড়ী বেশীক্ষণ থামে না, বায়ক্ষোপের 
যন্ত্রাদিসহ নামিতে কিছু সময় চাই ভাবিয়া নতিলালের পরানর্শে আমরা খুলনার ঘাটে গিয়া 
কথা বলেন । কারণ বোয়ালমারী ঈীনার মহম্মদপুরের পাৰ্শ্ব দিয়াই গিয়া থাকে । কিন্তু 
আমরা মাগুরা হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছি। চাউলিয়াগঞ্ছে আমাদের নামিবার কথা ৷ এ কারণ 
পার্থেই কলোড়া গ্রানে আমার মামাশ্বন্ডর বাড়ী, পৃবের্বই কিরূপে সংবাদ পাইয়া মানার এক 
মামাশ্বশুর ও এক শ্যালক আসিয়া আমাকে ধরিলেন। তাহারা আমাদের উদ্দেশ বুঝিরা 
হইবে, কারণ ্টীমারে আপনাদের আহারোপযোগী খাদ্য মিলিবে না।” আমরা বলিলাম 
এখানে আজ নামিলে আমাদের পরে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, এ কারণ তাহাদের 
অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলান না। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল, তাহারা নামিয়া গেলেন । বাস্তবিক 
ষ্টীমারে যে খাদ্য বিক্ৰয় হইত, তাহা অতি জঘন্য । সঙ্গে কিছু জল খাবার ছিল । রূপগঞ্জে 


তুলিল । আমিও সেই নৌকায় উঠিলাম। রাত্রি ৮টার সময় মহম্মদপুরের ঘাটে পৌঁছিলাম, 
অর্দক্রোশ বনপথে বিধ্বস্ত মহম্মদপুরে পৌঁছিলাম ৷ স্বেচ্ছাসেবকগণের যত্বে কতকটা জঙ্গ 
ল সাফ করাইয়া তন্মধ্যে কএকটী কুটার নিৰ্ম্মিত হইয়াছে । একটা কুটীরে আমার বিশ্রাম 
ব্যক্তি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন ৷ আহারাদি শেষ করিতে রাত্রি ১২টা বাহ্তিল। 
পরিষ্কারে ব্যাপৃত ছিল। তাহাদের উৎসাহ ও স্ফৃতি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম ৷ কএকজন 
শিক্ষক মালকোচা বাঁধিয়া কুঠার হস্তে যেরূপ কার্যাতত্পরতার পরিচয় দিতেছিলেন, তাহা 
প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। রাজ্ঞা সীতারামের অভ্ভুদয়কালে এ অঞ্চলে 
যাহারা তাহার পতাকাতলে আম্ম্যোতসর্গ করিয়াছিলেন, শুনিলাম তাহাদেরই অধস্তন বংশধর 
কেহ কেহ জঙ্গল পরিক্ষারে ব্যাপৃত ছিলেন । ইচ্ছা ছিল এখানে তাহাদের পরিচয় দিয়া 
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তৃপ্তিলাভ করিব। ২৭ বর্ষ পূর্ব্বের কথা। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমার স্নায়ুবিক দুর্বলতার সহিত 
স্মৃতিশক্তি হাস হেতু এ সকলের নাম ও সেই উৎসবের অনেক কথাই ভুলিয়া গিয়াছি। 
মহশ্মদপুরের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনে বাহির হইলাম। 

প্রথমে রাজা সীতারামের একটা প্রধান কীৰ্তি রামসাগর দর্শন করিলাম । প্রতিষ্ঠার 
দ্বিশতাধিক বৰ্ষ পরে আমি এই মহাসরোবরে আসিয়া দেখিলাম তখনও ইহার জল সমান 
রহিয়াছে । অদূরে ভীষণ জঙ্গল, কিন্তু এখানে স্বচ্ছ সলিলের মধ্যে শৈবালের চিহ্নমাত্ৰ নাই । 
রামসাগর নাপে ২০০ বিঘার কম হইবে না। রামসাগর হইয়া মধ্যে মধ্যে জঙ্গলের মধ্য 
দিয়া একে একে রাজা সীতারামের বীর্তিনিদর্শনগুলি দেখিয়া প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। 
সমস্ত দেখিতে বেলা ১টা হইয়াছিল । মধ্যে নাটোর রাজ কাছারীতে কিছুকাল বিশ্ৰাম ও 
কিছু জলযোগ করিতে হইয়াছিল । সীতারানের কীর্তি সৌধগুলি অধিকাংশই অন্ধখাদি 
বৃক্ষ সমাচ্ছাদিত ও ধ্বংসোন্মুথে পতিত দেখিয়া প্রাণটা বিষাদময় হইয়াছিল । সে সময় 
নন্দিরাদিতে যেরূপ কারুকার্য দেখিয়াছিলাম, আজকাল তাহারও অধিকাংশই লুপ্ুপ্ৰায়। 
আমি স্বচক্ষে একটি ভগ্ন মন্দির গাবে খোদিত ইষ্টকের উপরে সেবিকারোহী রাজা সীতারামের 
চিত্র দেখিয়াছিলাম। উপযুক্ত সরঞ্জাম না থাকায় সেই চিত্রের নকল আনিতে পারি নাই। 
দুঃখের বিষয় রাঙ্গা সীতারামের কীৰ্ত্তিকথা বহু গ্রন্থে আলোচিত হইলেও সেই চিত্র কেহই 
প্রকাশ করেন নাই। * 

সীতারাম-উৎসব উপলক্ষে নিভৃত মহম্মদ পুরে প্রায় ২০ হাজার লোক উপস্থিত 
দেখিতেন। আজ তাহার পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান দলে দলে আসিয়া সেই 
পুণ্যমহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। 

তিন দিন উৎসব চলিয়াছিল। উৎসবে সমাগত জনসাধারণের সুবিধার জন্য দিবস 
মধ্যে তিনটা সময় নির্দিষ্ট ছিল-_প্রাতঃকালে সীতারামের কীর্তিদর্শন, বৈকালে সভা 
কথকতা এবং রাত্রিকালে বায়স্কোপ ও সঙ্গীভ। 


সেই মহোৎসব উপলক্ষে কথকতার ভিতর দিয়া কায়স্থবীর রাঙ্গা সীতারাম রায়ের 
যে গুণশৌরব কীর্তিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সেখানকার প্রচলিত একটি গাথা শুনিয়াছিলাম, 
সেই গাথা শুনিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, আমিও আত্মতৃপ্তির জন্য এখানে উদ্ধৃত 
করিতেছি 


= লখমে শব্যভারত পাত্রকায়, ৩<পর়ে ' বদুনাথ ওট্টাচাৰ্ব্যের বাজ সীতাবরাম প্রায় যহে, বিন্বকোবে সীতাৰাম বায় শব্দে 
এবং অধ্যাপক শ্রাসতীশচক্র মিত্রের বশোহর-খুলনা হতিহাসে সীতারামের কীৰ্ঘিকথা সবিল্তাব আলোচিত হওয়ায় এখানে 
বালা ভয়ে বেশি কিছু লিখিলাম না। 
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যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর || 
বামী শ্যামী পোঁটলা বেঁধে গঙ্গান্নানে যাবে।।” 

প্রথম দিন বৈকালে মহাসভার আয়োজন হইয়াছিল । পটমণ্ডপে স্থান সঙ্কুলান হইবে না 
বলিয়া ফাকা জায়গায় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে হিন্দু-মুসলমান ইতর-ভদ্ৰ, প্রায় বিশ 
হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। এরূপ বিপুল ক্রনভার মধ্যে পূৰ্ব্বে কখন উপস্থিত হইয়া 
বক্তৃতা করিবার সুযোগ ঘটে নাই। সুতরাং ভনসমাগনের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি হইলেও কিছু 
এবং গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার হুন্য সবডিভিসনল অফিসার স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন ৷ যে 
সময়ের কথা বলিতেছি-_ সে সময়ে এরূপ স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ উঠে নাই প্ৰকাশ্ন 
উঠিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের কথা না উঠিলেও মাননীয় কে ক্রি গুপ্ত গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে বঙ্গ 
জেলার প্রচলিত কথিত-ভাষা একরূপ নহে,তখন বিভিন্ন জেলার স্কুল সমূহে কথিত-ভাষা 
অনুসারে পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়া উচিত। আজ্ত নানা জলা হইতে সমাগত জুনসাধারণের 
মধ্যে এই ভাষাবিভ্রাটের কথা আমার মনে পড়িল । সে দিন সভাপতি রূপে আমাকে একঘন্টাকাল 
বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল । আমার সেই বক্তৃতা সেই সময়ের ‘* আনন্দবাক্তারে” ছাপা 
হইয়াছিল । আমার দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আনন্দবাঙ্তারের সেই ফাইল পাওয়া গেল না। পাওয়া গেলে 
এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিতান। অনেকদিনের কথা, কি বলিয়াছি সব মনে নাই। তবে 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া--এরূপ লুপ্তকীৰ্ত্তি উদ্ধারে ও মহোতসবের আবশ্যকতা এবং ভাষা- 
ভঙ্গের দারুণ অপকারিতা ঘোষণা করিয়াছিলাম। রাজা সীতারাম রায় সম্বন্ধে যে সকল কথা 
বলিয়াছিলাম তন্মধ্যে এই কয়টা কথা আমার বেশ মনে আছে “রাজা সীতারাম রায় যাহা 
দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার স্বাধীনতার ইতিহাসে আর কেহ এরূপ দেখাইতে পারেন নাই। 
পারিয়াছিলেন_ দীনদুঃবী সকলেই তাহাকে আপনাদের একমাত্র অভিভাবক ও রক্ষক বলিয়া 
তাহার বিজয় বৈজয়ন্তীর অনুগামী হইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার স্বাধীনতার ইতিহাস ভিন্ন 
বর্ণে চিত্রিত হইত। বঙ্গ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সীতারাম অসিধারণ করিয়াছিলেন, 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জনাই তাহার আবির্ভাব, স্বাধীনতার অভাবেই তাহার তিরোভাব 
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সন্তান তাহা বুঝাইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু আজ বরিশালবাসিনী পুরমহিলাগণের 
কলিকাতাবাসিনী সমস্ত বুঝিতে পারিবেন £ কখনই নহে । একদিন কামরূপ ও বঙ্গের লিখিত- 
ভাষা এক ছিল, শত শত প্ৰাচীন পুথি ও সুদ্রাযন্ত্রের প্রথম অবস্থায় মুদ্রিত শত শত গ্রন্থ তাহার 
কথিত ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে ক্রনে সবর্বসাধারণে যখন তাহাদের 
অনুবস্তী হইলেন তাহার ফলে অর্থশতাব্দ মধ্যে আসামী ও বঙ্গভাষা সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া 
পড়িল ৷ আন্ত নব্য-আসামীরা আমাদের অভিননব গ্রন্থ পাঠ করিলে সমস্ত বুঝিতে পারেন না, 
বঙ্গবাসীর নিকটও সেইরূপ আসামী ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া দীড়াইয়াছে। সেইরূপ যদি 
হইলে কিছুকাল পরে আমাদের ভাষাভঙ্গের ফলে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িব। সমাগত 
বিভিন্ন জেলাবাসী হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতাগণের কথিত-ভাষায় পুস্তক রচনায় পক্ষপাতী? 
আমার এই কথায় সহস্ৰাধিক ব্যক্তি উচ্চস্বরে ঘোষণা করিল, “* আমরা এরূপ পাঠ্যপুস্তক চাহি 
না, সরকার বাহাদুরকে আমাদের তীব্র প্রতিবাদ ক্রানাইবেন।” সমাগত সকলেই একবাক্যে 
লয়েন। সে সময়ে সংবাদপত্রে নহম্মদপুরে সমাগত জনসাধারণের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। 

মাগুরাবাসী উদ্যোক্তাগণ মহম্মদপুরে সীতারাম উৎসবের সাফল্য বিধানে যথেষ্ট 
শ্রম, অর্থব্যয় ও আয়োজন করিয়াছিলেন । হিন্দু যুসলমানের এই মিলননগুপে আমাদের 
সকলেরই যথেষ্ট উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল ৷ কিন্তু আমাদের দুভগি ক্রমে সীতারান- 
উৎসবের প্রয়োজনীয়তা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিলেও পুনরায় সেরূপ উৎসব আর দেখিতে 
পাইলাম না ৷ এমন কি অনেকেই মহম্মদপুরে সেই সীতারাম উৎসবের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। 





[২০] 


১৩১৫ সালে খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমায় একটা বিরাট কায়স্থ 
সম্মেলন হইয়াছিল ৷ বাগেরহাট স্কুলের হেডমাস্টার বিহারীলাল রায় মহাশয় ও বাগেরহাটের 
প্ৰসিদ্ধ উকীল বিধূভূষণ ঘোষ প্রমুখ মহোদয়গণ এই মহাসম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা । 
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সেই বাগেরহাট কায়স্থ-সম্মেলনের কার্যা-বিবরণী প্রথমে বাগেরহাটের জাগরণ" পাত্রে, 
পরে বিস্তৃতভাবে পৃথক মুদ্ৰিত হইয়াছিল । * এ বর্ষের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বার্ষিক 
কাৰ্যা বিবরণীর মধ্যে সংক্ষেপে এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে___"সুখের বিষয়, কায়স্থ-সভার 
মহদুদ্দেশ্য প্রচারকল্পে খুলনা ও যশোহর জেলায় কয়েকটা কায়স্থ সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। 
তন্মধ্যে বাগেরহাট নওয়াপাড়া, বাঘুটিয়া ও কাছুন্দী গ্রামের সম্মিলনে যথেষ্ট সুফল প্রসব 
করিয়াছে । এই সকল অধিবেশনে অধ্যাপক ব্ৰাহ্মণ-পণ্ডিত মণ্ডলীও যোগদান করিয়াছিলেন । 
পিলভ্ঙ্গ-নওয়াপাড়ার কায়স্থ-সভায় বরিশাল কলসকাঠির সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ারিক পণ্ডিতবর 
শ্রীযুক্ত চন্তীচরণ তর্কবাগীশ "> ও কলিকাতার স্মার্ত প্রবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মতিভূষণ 
বংশধর শ্রীযুক্ত বৈকুগ্ঠ অগ্নিহোত্রী সভাপতির ম্রাসন গ্রহণ করিয়া কারস্থ গণকে উৎসাহিত 
করিয়াছেন! উক্ত সম্মিলনগুলির মধ্যে বাগেরহাটের সন্মেলন সবর্বপ্রধান ও স্মরণীয় । 
আমাদের কায়স্থ-সভার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা শ্রাযুক্ত নগেন্দ্ৰ নাথ বসু প্রাচবিদ্যানহার্ণব 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং রায়েরকাঠি সেনবংশ-তিলক শ্রাযুক্ত নরনারায়ণ রায় প্রমুখ 
কায়স্থ মহোদয়গণের উদ্দ্যোগে বাগেরহাট সম্মিলন সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সভায় নানা 
স্থান হইতে সমাগত তিন সহস্ৰাধিক সম্ভ্ৰান্ত কায়স্থ-সম্তান উপস্থিত ছিলেন এবং সেই 
সম্মিলনের ফলে খুলনা ও যশোহর জেলায় শত শত ব্যক্তি বৈদিকাচার গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং বরপণ নিবারণ জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ৷" সস 


বাস্তবিক বাগেরহাটের কায়স্থ সম্মিলন কায়স্থ সমাজের একটা বিশেষ স্মরণীর ঘটনা 
বলিয়া মনে করি। ২৪ বর্ষ অতীত হইতে চলিল, কিন্তু সেই মহাজাতীয় সম্মেলনের 
ক্ষীণস্মৃতি অক্রিও ভুলিতে পারি নাই । সেই মহাসম্মেলনের প্রাণ ছিলেন স্বীয় বিহারীলা 
রায়। কিরূপে বিচ্ছিন্ন জাতিকে সংঘবদ্ধ করা যাইতে পারে, কিনো আভাৱিরতার সহিত 
কাৰ্য্য করিলে অসাধ্য কাৰ্য্যও সুসিদ্ধ হইতে পারে, স্বৰ্গীয় বিহারীলাল তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া গিয়াছেন তাহারই একাভ্ত উৎসাহে ১৩১৪ সালে বাগেরহাটে কায়স্থ সভা 
প্রতিষ্ঠিত হয় ও স্থানীয় প্রধান উকীল বিধূভূষণ ঘোষ মহাশয় সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। 
এই সভায় কেবল বাগেরহাট বলিয়া নহে, নিকটবতী সকল গ্রামের কায়স্থ প্রধানগণ যোগদান 





করিয়াছিলেন। তাহাদের সমবেত চেষ্টায় বাগেরহাটের কায়স্থ-সম্মেলন সাফল্য মণ্ডিত 
হইয়াছে। 


সকল গণগুগ্রানে ভিক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। কাহাকেও কোনরূপ বিরক্ত না করিয়া 


“দুখের বিবয় সেই মুহিত কার্যবিবরণী আর খুজিয়া পাইতেছি না। এ কারণ অনেক কথা স্দৃতিএ সাহাযো লিখিত হহল। 
*“ৰঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সপ্তম বার্ষিক কার্যবিবরণী ১। ০- ১৮ পৃতা (কারস্থ-পাত্রিকা, ৮মবর্ষ, প্রথম সংখ্যা)। 
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তিনি প্রতোক পরিবারে বা দাতার নিকট হইতে আনা মাত্র ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া এই 
বিপুল উৎসব সমাধা করিয়াছিলেন। বলিতে কি তাহাদের এই সংগৃহীত অর্থে তিন দিন 
সহিত এইরূপ বৃহৎকার্য্য অপর কোন কায়স্থ সম্মেলনে সুসম্পন্ন হইতে শুনি নাই। প্রকৃত 
কথা বলিতে কি বিহারীলাল একজন শ্রেষ্ঠ কম্মবীর ছিলেন। বাগেরহাটের সম্মেলনের 
কথা বলিতে গেলে প্রথমেই সেই মহাপুরুষের কথা মনে পড়ে তিনি দরিদ্র ও নিঃস্ব 
ছিলেন বটে-_ কিন্ত তাহার হৃদয় অতি মহান এবং তিনি প্রকৃত একজন স্বজাতি প্রেমিক 
ছিলেন। তিনি স্বজাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে কাতর ছিলেন না। 


১৩১৪ সালের শেষভাগে বিহারীলাল আমাকে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন যে, 
আমাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে ৷ আমি প্রথমে সেই গুরুভার গ্রহণ করিতে সম্মত হই 
নাই ৷ খুলনাবাসী আস্ত্মীয় স্বজনের অনুরোধে সেই মহাদায়িত্‌ গ্রহণে অগ্রসর হই। 


সম্মেলনের দুই দিন পুবের্ব খুলনা মেলে রওনা হইলাম । স্টেশনে পহুঁছিতে বিলম্ব 
হওয়ায় ও গাড়ীতে উতিবামাত্র গাড়ী ছাড়িবার জন্য ঘণ্টা হওয়ায় সম্মেলনের সহযাত্রী গণের 
কোন সন্ধান লইতে পারিলাম না। ভোরে খুলনায় পহুছিলাম। স্টেশনে নামিয়া অনেক 
অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রতিনিধিগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল । তন্মধ্যে ফরিদপুর হইতে 
(রায়বাহাদুর) অমৃতলাল রাহা ও বাগেরহাটের উকীল বিধূভূষণ ঘোষ মহাশয়ের নাম 
স্বেচ্ছাসেবকও উপস্থিত ছিলেন। প্ৰথমতঃ আমরা সকলে গহনার নৌকায় চাপিলাম। 
নৌকাতেই জলযোগের ব্যবস্থা হইল । প্রায় ২টার সময় ভাটায় জল কমিয়া যাওযায় নৌকা 
আটকাইয়া পড়িল-_শুনিলাম ৩/৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে অথবা অপর ছোট 
খুলনা হইতেও অনেক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, কেহ কেহ ছোট নৌকায় চড়িলেন, কেহ 
বা নামিয়া পড়িলেন, হাঁটাপথে শীঘ্র পহুছিতে পারিব আশা করিয়া বাগেরহাট হইতে প্রায় 
পাইয়াছিলাম, সেখানে কষ্ট হয় নাই। কিন্তু যেখানে কেবল মাটার পাকা রাস্তা সেই স্থলে 
আতপতাপে আমাদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল ৷ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাগেরহাটে 
পহুঁছলাম ৷ আমাদের পৌঁছান সংবাদ চকিতের মত ছড়াইয়া পড়িল । সঙ্গে সঙ্গে তোপধ্বনি 
হইল । বহুলোক আমায় দেখিতে আসিল । কিন্তু আমার ধুলিধুসরিত চরণযুগল ও পরিশ্রান্ত 
মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া কেহ বা হাস্য করিল, কেহ বা মর্মবেদনা জানাইল। অভ্যর্থনা- 
সমিতির পক্ষ হইতে আমাকে ডাকবাঙ্গলায় লইয়া যাওয়া হইল । এক ঘণ্টা পরে আমার 
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তে 
(* 
লি 


রায়েরবাটীর ক্রমিদার সেনবংশতিলক নরনারায়ণ রায় সন্ধ্যার সময় বক্তরায় 
আসিয়া ছিলেন হিলি মুখহাত বুইা যন হক সারিয়া আমার সহিত আনিয়া দে 
বিহারীলাল রায় প্রভৃতি বহু স্ানতব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি ১০টা পর্যাস্ত সভার 
জেলায় প্রায় শতাধিক ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত এ মহাসভায় যোগদান করিবেন এবং আমাদের 

পরদিন প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত, সন্ধ্যাহ্িকাদি সারিয়া লইলাম। দেখিতে দেখিতে 
বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহাদিগকে আদর আপ্যায়ন ও সদালাপে পরিতৃপ্ত 
করিতে বেলা ১০টা বাজিয়া গেল। তৎপরে স্নানাহার সারিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া সভাস্থ 


১২টায় সভার উদ্বোধনকালে নির্দিষ্ট ছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ যথা সময়ে আমায় 
লইয়া সভামণ্ডপে উপস্থিত হইল । চারিদিক হইতে করতালি শঙ্খধ্বনি ও জয়ধ্বনি শুনিলাম। 


১৩০৮ সনের ১০ই পৌষ কলিকাতায় বিরাট মহাসভার কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু 
দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই ৷ আজ্ঞ বাগেরহাট বিপুল কায়স্থ সমাগন লক্ষ্য করিয়া আশাতীত 
আনন্দ ও আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছিলাম। আমার আগমনকালে 
সভামণ্ডপে এক হাজারের বেশী কায়স্থ ছিলেন না। কিন্তু দুই তিন ঘণ্টা মধ্যে সভামণ্ডপে 
তিল ধারণের স্থান রহিল না; সভামণ্ডপের বাহিরের চারিদিকে বিশাল প্রাঙ্গণে বিরাট 
জনতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রায় চারি হাজার কায়স্থ ব্যতীত অপর জাতীয় হিন্দু কি 
মুসলমান পর্য্যন্ত দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন, কায়স্থ ব্যতীত অপর জাতির সংখ্যাও দুই 
হাজারের কম হইবে না। শতাধিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও আসিয়াছিলেন। 


সভারস্তে উজীরপুরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ব মহাশয় কর্তৃক 
মঙ্গলোচরণ পাঠ ও কতিপয় বালক কর্তৃক আবাহন গানের পর অভিনা-সমিতির সভাপতি 
রাজা * নরনারায়ণ রায় স্বাগত অভিভাষণ পাঠ করেন। এরূপ আবেগময়ী হৃদয়স্পর্শী 
বক্তৃতা আমি আর কোন জাতীয় সভায় শুনি নাই। কি শব্দের লালিত্য, কি অনুপ্রাসের 
ঝঙ্কার, কি ওজস্বিনী প্রেরণা, কি ভাষার অপূর্ব বিন্যাস, সকলকে বিমুদ্ধ করিয়াছিল: সেই 
তাহার বঙ্গবাণীর এক অভ্যজ্জ্ুল সাধক বলিয়া বুঝিলাম : রাঙ্তা নারায়ণের অভিভাষণ 


* ইনি শবর্ণমেন্ট কর্তৃক রাজ্জা ভপাধি না পাইলেও স্থানীয় লোকের নিকট রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 





ৰ 
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বরমাল্যে বিভূষিত হইলাম। তৎপরে ধীরে ধীরে আমাদের কায়স্থ সভার সাধু উদ্দেশ্য 
এবং আমাদের জাতীয় ও সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে এক ঘন্টা কাল আমার সম্বোধন ও 
নিবেদন পাঠ করিলাম। নিতাস্ত সুখের বিষয় এই বিপুল জনতার মধ্যে আমাদের উভয়ের 
দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতা কাহারও অপ্রীতিকর হয় নাই। সকলেই নিবর্বাক ও নিস্তব্ধ হইয়া 
আমাদের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। ততঃপর কালীপ্রসন্ন সরকার, মনোরঞ্জন শুহঠাকৃরতা, 
বামাপদ পাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। আমার বক্তৃতাকালে এখানকার মহকুমার হাকিম 
সভাস্থলে উপস্থিত হন এবং আমার পাশ্বেই উপবেশন করেন ৷ তিনি মনোযোগ সহকারেই 
উপস্থিত ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতগণের বে কাহার ও কাহারও চাঞ্চল। লক্ষিত হয় । মহকুমার ডেপুটী 
বাবু তাহা লক্ষ্য করেন। তিনি সভায় থাকিতে থাকিতে একটি টেলিগ্রাম পাইয়া উঠিয়া 
যান ৷ সেই সঙ্গে ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতগণও তাহার অনুসরণ করেন ৷ এদিকে ক্রমশঃ জনতা বৃদ্ধি 
রাখি। 

সভামণ্ডপ ত্যাগ করিয়া বিশ্রামগৃহে আসিয়া হাতনুখ ধুইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া 
মহাশয়ের অনুসন্ধানে আসিয়াছিলেন। পরিচয়ে বুঝিলাম তিনি একজন কুলীন কায়স্থ। 
তাহার সহিত আলাপে বুঝিলাম যে ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতেরা সভার উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার জনা 
বড়যন্ত্র করিতেছেন এবং সকলে ডেপ্ুটীবাবুর বসায় যাইতেছেন ৷ আগামী কল যাহাতে 
বুঝাইয়া বলিলাম বে আমি যখন সভাপতি, তখন সভামধ্যে যাহাতে কোন গোলমাল না 
আবশ্যক। ইন্স্পেক্টর বাবু বলিলেন যে আমি এখনি ডেপুটাবাবুর বাসায় যাইতেছি, 


ডেপুটীবাবু রাটীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বন্দ্যঘটা গাঞ্চি ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতগণ স্বজাতি মনে করিয়া 
তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারিবেন ভাবিয়াছিলেন। আমি ডেপুটী বাবুর বাসায় উপস্থিত 
আসিয়া আমায় সাদরে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। গৃহমধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। 
আমি তাহাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলাম । বলিতে কি আমার নম্ৰ ব্যবহারে 
তাহারা যেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। 


ডেপুটী বাবু আমাকে পাৰ্শ্বের ঘরে লইয়া আমার প্ৰয়োজন কি জিজ্ঞাসা করেন? 
আমি উত্তর করিলাম যে এখানে আসিয়াই আপনার সহিত দেখা করা উচিত ছিল, কিন্তু 





এতিহাসিকবৰ্ম ১১,১১ তত ৭ 
সময়াভাবে হয় নাই ৷ শুনিলাম কতিপয় ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত আমাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উৰ্ত্তেক্ৰিত 
করিতেছেন। আমরা কেহই ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী নহি বা কাহারও ব্ৰাহ্মণ হইবার সাধ নাই। 
ডেপুটী বাবু বলিলেন যে বিদ্বেবী পণ্ডিতগণের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি। আগামী কলা সভা 
করিয়া যাহাতে পৈতার কথা প্রচার করিতে না পারেন, তাহাই তাহাদের সংকল্প । 


আমি আমাদের উদ্দেশ্য অতি সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিলাম এবং তাহাকে আনাদের 
সভায় যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম ৷ যাহা ইউক আমি যদি এ সময় ডেপুটি 
বাবুর সহিত সাক্ষাৎ না করি তাম, কাহি লো লাভ লা ললি দায়া গজা লাগিয়া তয় 
হইত। পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি যে পুলিশ মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়কে খুঁজিতেছিন 
তাহাকে বন্দী করিবার ভুনা গবর্ণনেন্ট হইতে হুকুমঙ্গারী হইয়াছে। কিন্ত শুহঠাকুরতা 
অকস্মাৎ গা ঢাকা দিয়াছেন ৷ ‘সেই সুযোগে ডেপুটী বাবুকে ধরিয়া পরদিন শ্বেৰ জনতা 


উল্লেখে সভা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছিল । যাহা হউক বিছ্বেষিগণেত্র উদ্দেশ্য সিন্ধ হয় 
নাই। 





পরদিন প্রাতে উপনয়ন-কেন্দ্র ও অপরাহ্নে মহাসভা হইবার কথা । কিন্তু ডেপুটী 
৭টার সময় তাহার বজ্তরায় একটি পরামর্শ সভা ও ৮টার পর মহাসভা হইবে । অদনূসারে 
পরদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া রায় মহাশয়ের বজরায় উপস্থিত হইলাম । এখানে খুলনা ও 
বরিশাল জেলাবাসী কএকজন খ্যাতনামা অধ্যাপককে উপস্থিত হইতে দেখিলান। কথা 
প্রসঙ্গে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে, *' প্রাচীন পুরাণ ও স্মৃতিতে যাহাই থাকুক, 
যখন কায়স্থৃকে শুদ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তখন কায়স্থের উপবীত হইতে পারে না।? 
আমি বলিলাম, *‘ স্মার্ত রঘুনাথ তাহার অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্তে কোথাও কায়স্থ শব্দের 


“* সংস্কারমাত্রে কুলধর্ম্মানুরোধেন কালোত্তর মঙ্গলবিশেষাচর ণঞ্চ সচ্ছুদ্রাণাং 
নামকরণে বসুঘোষাদিরূপ পদ্ধতিযুক্তনানত্বঞ্চ বোধ্যং’’ লিখিয়াছেন। এইরূপ উক্তি হইতে 
বুঝা যায় যে বসুঘোষাদি পদ্ধতিযুক্ত সচ্ছৃদ্রের সংস্কার মাত্রে নামোচ্চার ণকালে 
কুলধৰ্ম্মানুৱোধে পদ্ধতিযুক্ত নাম অর্থাৎ কেবল বসুঘোষাদি প্রয়োগ করিতে হইবে, প্রকৃত 
শূদের সংস্কার মাত্রে যেরূপ ‘দাস প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয়, সেরূপ হইবে না। রঘুনন্দনের 
বলিতে বাধ্য হন ৷ বাস্তবিক বসুঘোষাদি মূলতঃ শূদ্ৰ নহে। 


এ সম্বন্ধে পণ্ডি তগণের সহিত কিছুকাল তর্কবিতর্কিত চলিয়াছিল। পণ্ডিত তারা প্রসন্ন 
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বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাকে সমর্থন করেন ৷ অবশেষে স্থির হইল যে বসুঘোষাদি পদ্ধতিযুক্ত 
(কীয়স্থগণ) মূলতঃ শূদ্ৰ নহে। আমি প্রশ্ন করিলাম রঘুনন্দনের মতে বসুঘোষাদি কায়স্থ 
দ্বিজাতি হইলে উপবীত ধারণের অধিকারী। 

অবশা আমার কথায় কেহ প্রতিবাদ করিলেন না।কিস্তু তাহারা একটা প্রস্তাব করিলেন, 
““যদি আপনারা উপবীত গ্রহণের পর একমাস অশৌচ পালনে সম্মত হন এবং অদাকার 
মহাসভায় আপনি সভাপতিরূপে তাহা ঘোষণা করেন, তাহা হইলে আপনাদের উপবীত 
গ্রহণ সম্বন্ধে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আর একটী কথা কায়স্থ-সমাক্তকে বুঝাইয়া 
দিতে হইবে__ পৈতা লইলেও ব্রাহ্মণের ন্যায় কেহ ঠাকুর পূজা করিতে পারিবে না৷” 


বাবস্থা হইয়াছে, তখন একমাস অশৌচ পালনের কথা আমার মুখে আনা উচিত নহে । তবে 


মাসাশৌচ সম্বন্ধে তাহাদের কথা রক্ষা করিতে না পারায় সকলেই বিরুদ্ধ হইলেন 
এবং যাহাতে আমরা দ্বাদশাহ অশোচ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে না পারি, তাহার প্রতিবাদ 
করিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইয়াছিলেন। 


আনিও বজ্ঞরা হইতে রারমহাশয়ের সহিত সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলাম ৷ আজ ব্রাহ্মণেরা 
প্রতিবাদ করিবেন এ সংবাদ রাষ্ট হওয়ায় ফলাফল লক্ষ্য করিবার জন্য বহুলোকের 
সমাগম হইয়াছিল । আমি সভাস্থলৈ প্রথমেই 'বিবাহ-ব্যয় হ্রাস" করিবার প্রস্তাব উপস্থিত 
করিলাম। এই প্রস্তাবে সমর্থন করিয়া কয়েকজন বক্তৃতা করিলেন । সবর্ববাদিসম্মতক্রমে 
প্রস্তাবটা গৃহীত হইল । তৎপরে উপবীত গ্রহণের প্রস্তাবটা উঠিলে- প্রথমে কিছু গোলযোগের 
সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু এই সময়ে ডেপুটী বাবু ও তাহার সহিত কএকজন পুলিশের লোক 
উপস্থিত হওয়ায় অবিলম্বে গোলযোগ থামিয়া যায় । উপবীত গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হইবার 
পর প্রায় ১১টা বাজে দেখিয়া সভা ভঙ্গের পূৰ্ব্বে আমার শেষ বক্তব্য নিবেদন ও কায়স্থ 
মাত্ৰকেই ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম্মের গৌরব বৃদ্ধির জন্য উপবীত গ্রহণের অনুরোধ করিলাম। আমার 
নিবেদন ব্যর্থ হয় নাই। সেই দিনই উপনয়ন কেন্দ্ৰে প্রায় শতাধিক কায়স্থ উপনীত হইয়াছিলেন। 

উপনয়ন কেন্দ্র হইতে বিশ্রান-গৃহে ফিরিতে প্রায় তিনটা বাজিয়াছিল। রাত্রিতে 


বাগেরহাটের সম্মেলনে কায়স্থ যুবকবৃন্দের যেরূপ উৎসাহ লক্ষ্য করিয়াছিলান, 
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অভিনা সমিতির সভাপতি রাজা নরনারায়ণের সহিত আলাপে তাহার যেরূপ অপূর্ব 
রায়ের তন্ময়তায় আমাকে যেরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল, সেই অতীত স্মৃতি জীবনে কখন 
ভুলিব না! 


দির টা AML Md AL ALS Mal Lt 


নহোদরগণের আগহে পরে এখানেও একটা মহাসভার আয়োজন হইয়াছিল। এ [ই সভাতেও 
করেন। * 






ৰ । 





“এই বক্তৃতা! কায়স্থ পত্ৰিকা, ১৩১৫ সাল, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৩ ৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ২হয়াছে। 


১. 


১ব. 


(4 


কে 


এতিহাসিকৰৰ্ষ ১১,-১ 


কুলগ্রহ্থে তার সম্পর্কে এই জানা যায় যে ৭৩২ ব্ৰি. তিনি গৌৱের সিংহাসনে বসেন । রাজতকালের 
চোদ্দ বছরে ৭৪৬ ব্রি. তিনি একটি যঞ্জ করার সংকল্প করেন। কিন্তু শৌড়ের ব্ৰাহ্মণরা বেদে 
অনভিজ্ঞ ছিল বলে কান্যকুক্ড থেকে পাঁচজন ব্ৰাহ্মণ নিয়ে আসেন। এই পঞ্চ ব্ৰহ্মণের সঙ্গে 
আর সমস্ত ব্ৰাহ্মণ হল এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধর এবং পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে চারজনের বংশধর হল 
মজুমদার প্রমুখ প্রতিহাসিকলা ৷ যদিও 'আদিশুর নামে কোনও রাজা পাকা হয়ত অসম্ভব নয় । 


একাই £ কায়হু সমাজে কুলীন কায়হ্থের সামাজিক সমীকরণ বা ‘একজাই হায়ে পাকে । অৰ্থাৎ প্রতি 
হয়ে বিচারসভা করেন এবং কুল অনুসারে মর্যাদা পেয়ে থাকেন ৷ যিনি বহু অর্পণ দিয়ে একজাহ করে 
থাকেন তিনি “গোষ্ঠীপতি’ পদ প্রাপ্ত হন। 


নবকৃষ দেব (১৭৩৩-১৭৯৭) £ জম্ম কলকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে ৷ পিতা রামচরণ । উর্দু, 
ফরাসি, আরবি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাবা শিক্ষা করেন। ১৭৫০ ব্ৰীঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের আরবি 
ভাবার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন, ১৭ ৬৬ খ্ৰীঃ লর্ড ক্লাইভের চেষ্টায় “মহারাজ বাহাদুর" উপাধি লাভ 
করেন। শোভাবাভ্ঞার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 


রামদুলাল সরকার (১৭৫২ - ১৮২৫) £ চব্বিশ পরগনা জেলার দমদমের নিকটবর্তী রেকৃভানিতে 
জন্ম। পিতা বলরাম । কলকাতায় এসে বাবসা করে অর্থ উপার্জন করেন । হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় ৩০ 
হাক্তার টাকা দান তার অন্যতম কীৰ্তি। 


আশুতোষ দেব ছোতুবাবু) (১৮০৫ - ১৮৫৬) £স্তল্ম কলকাতা ৷ পিতা রামদুলাল দেব সরকার । 
১৮৩৪ ব্ৰীঃ প্রণম দেশীয় জুরিদের অন্যতম হিসাবে নির্বাচিত ৷ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া আসোসিয়েশনের 
প্রপম কমিটির সভা। বিভিন্ন জনহিতলর কাজে অর্পবায় করেন। উত্ুষ্তি বাংলা টপ্পা 


এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 


Ee 


১০. 


১০. 


৯২. 





৩৪১ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১ ২- ১৮৫৯) 2 জম্ম কাচড়াপাড়া । পিতা হরিনারায়ণ, মাতা শ্রীমতী । লেখাপড়া 
বিশেষ শেখেননি। মুখে মুখে গান বাধতেন। দশ বহর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে কলকাতায় 
মাতৃলালয়ে আসেন । ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন । ১৮৩১ স্রীঃ মোগেন্দ্র ঠাকুরের 
সহায়তায় “সংবাদ প্রভাকর” সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ৷ 'পানশ্ুপীভন* “সংবাদ রত্বাবলী’ 
“সংবাদ সাধুরঞ্জন* প্ৰভৃতি বেশ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেব ৷ তার অনাতম কীর্তি 
প্রাচীন সভাকবি, পাচালিকার ও কবিগান রচনাকারীদের কবিতা ও জীবনী সংগ্রহ ও প্রকাশ । 
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৯ - ১৮৭০) ঃক্তম্থা চব্বিশ পরগনার মণিরামপুর । হিন্দু কলেচ্তে শিক্ষা 
লাভ । বিদ্যাসাগরের ইংরেজির শিক্ষক ও বিভিন্ন 'সনহিতবর কাক্েল্র সহায়ক । দেশনেতা সরেন্্রনাণ 
বন্দোপাধ্যায় তার পুত্র। 


কানোজের যুদ্ধ £ এই কারো রাজা ভয়াচনন্দ্রর কন্যা সংযুক্তাকে পৃণ্রাক্ত ঝর্ডক হরণ ও কনৌজের 


নিকদট যুদ্ধের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে । লেখক নন্দলাল সরকার দ্বারা কলকাতা পেকে ১৮৮২ শ্রী 
প্রকাশিত। 


ব্যোমকেশ মুত্তাকী (১৮৬৮ - ১৯১৬) £ কলকাতায় জন্ম। পিতা ব্যাতনামা অভিনেতা অৰ্নন্দু 
শেখর। সাহিত্য (সেবক ব্যোমকেশ তপস্বিনী (১২৯১ ব.) এবং ভারত ৫১২৯১ ব.) প্রকাশে সহায়তা 
করেন । বিশ্বকোষ সম্পাদনে নগেন্দ্ৰ নাথকে সহায়তা করেন এবং বিশ্বকোনে অনেকখানি প্রবন্ধ 
রচনা করেন ৷ সমকালীন সহিত্য পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত হয় ।বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। রোগশব্যায় বিলাপ’, নববর্ষে অলঙ্কার", ‘ললাট লিখন’ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা । 
তপস্থিনী 2 পত্রিকাটি ১৮৮৪ ব্রীঃ (বৈশাখ ১২৯১ বঙ্গান্দে) প্রকাশিত হয়। প্রকাশক হলেন জীবনচন্্ৰ 
ভক্ত । পরমায়ু ক্ষণস্থায়ী । 

নাশনাল পিয়েটার £ বাংলাদেশের প্রথম সাবারণ রঙ্গালয় । ৩৬৫ আপার চিৎপুর 'রোডস্থ জ্োোডাসীললে 
মধুসূদন সানালের বাড়ি বাগবাজারের নতুন নাট্য সম্প্ৰদায় এই পিয়েটারের সূচনা করেন । দীনবন্ধু 
ফিরল ‘নালদৰ্পণ’ নাটক মঞ্চস্থ কারে ১৯৭২ যী2 ৭হ ভিনেক্সর শনিবার এটির ডাদ্দোধন হয় । 
ভারত £ পত্রিকাটি মাসিক, মাঘ ১২৯১ বঙ্গান্দে প্রকাশিত । রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বাগবাজার 


বেঙ্গল থিয়েটার ঃ হাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ৯. বিডন স্ট্ৰিটে ১৮৭৩ ব্ৰীঃ 
ব্রঙ্গালয়টি স্থাপন করেন ৷ ১৮৭৩ ব্ৰীঃ ১৬ আগস্ট মাইকেল মধুসুদন দভের ‘শৰ্মিষ্ঠা’ নাটক দিয়ে 
এটির উদ্দোধন হয় । বাংলা রঙ্গালয়ে প্রথম স্ত্রী চরিত্রে অভিনেত্রী আমদানি এদের অন্যতম কীৰ্তি । 


বঙ্গবাসী £ ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮ (১০ ডিসেশ্বল ১৮৮১ ব্ৰীঃ) বঙ্গান্দে যোগেন্দ্রন্দ্র বসু ও উপেন্দ্ৰনাথ 
সিংহ এই সূবৃহৎ সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন । প্রথম সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্ৰলাল রায় । পত্রিকাটি ছিল 
দীর্ঘজীবী । 


বিহারীলাল সরকার (১৮৫৫ - ১৯২১) ৪ হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামে ভ্রম্ম। পিতা উমাচরণ 
“বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে ৩০ বছর চাকরি করেন। ‘রায় সাহেব’ উপাধি পান। 
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প্রভাতী £ কলকাতার শিয়ালদহ পেকে ১২৮৬ বঙ্গান্দের শ্রাবণ মাসে দৈনিক পত্রিকা হিসাবে 
প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত । 


আনন্দকৃষ্ণ বসু (১৮২২-১৮৯৭) $ ইংরেজি ভাষায় পন্ডিত আনন্দকৃষেরর কাছে স্বয়ং বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ও ইংরেজির পাঠ নিয়েছিলেন । অন্যান্য ভাবা শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন শাস্ত্ৰতেও বুৎপত্তি 
অর্জন করেন। তিনি বাঙলার ইতিহাস ও বাংলার বৈজ্ঞানিক শান্দের অভিধানের পাণ্ডুলিপি রেখে 
গেছেন । 


স্টার থিয়েটার £ ৬৮, বিডন সিট ১৮৮৩ ব্ৰীঃ প্ৰতিষ্ঠিত হয় ২১ জুলাই গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘দক্ষ্যজ্ঞ’ 


শব্দকল্পদ্রুম 5 প্রথম খনু ১৮১৯ ব্ৰীঃ এবং সপ্রম ও শোষ বহু ১৮৫ ১ স্ৰীঃ প্রকাশিত হয়। পরিশিষ্ট খন্ড 
প্রকাশিত হৃয়েছিল ১৮৮৫ খ্ৰীঃ । 


কায়স্থ কৌস্তুভ £ লেখক হাওডার আন্দলেৰ রাঙ্গা বাজ্ষনাৰায়ণ মিত্ৰ ৷ ১৮৪৪ ব্ৰীঃ কলকাতা গেল 
লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮৭৫ ব্ৰীঃ রাজনারায়ণের বইটি 'থেরেহ সংকলিত করে গুরুচরণ মজুমদার 
একই নামে আর একটি বই প্রকাশ করেন । 


কেবশচন্দ্ৰ আচার্য চৌধুরী (?- ১২৯৮ ব.) £ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার বংশে জন্ম । তারহ 
উদ্যোগে ময়মনসিংহ “ভূম্যধিকারী" সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহে সারম্বত সমিতির সভাপতি 
ছিলেন ও সিটি স্কুল স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা নেন। ‘ল’ অক আ্যডপসান' ও “আফগান বিবরণ" 
ভার রচিত গ্ৰছ। 


হয় ১৯০৩ খ্ৰী. ৩০ জানুয়ারি । তখনকার বড়লাট লর্ড কার্জনের উদ্যোগে মেট্কাক হলন্থিত 
কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর (১৮৩ [্রী.) সঙ্গে সরকারী কয়েকটি বিভাগীয় গ্রন্থাগার মিলিয়ে 
হহস্পিরিয়াল লাইব্রেরী' নামে পরিচিত হয়। ১৯৪৭ শ্রী. ১৫ আগল্তের পর থেকে ভারত সরকার 
হইম্পিব্রিয়াল" শব্দটি বর্জন করে ‘ন্যাশনাল’ বা জাতীয়" কথাটি ব্যবহার করেছেন ৷ 


ব্লামদাস সেন (১৮৪৫ - ১৮৮৭) £ মুর্শিদাবাদে জন্ম । পিতা লালমোহন ৷ শিক্ষা বহরমপুর কলেজে । 
দেয়। এশিয়াটিক সোসাইটি সহ বহু দেশি বিদেশী সমিতির সভ্য ছিলেন । ‘বুদ্ধদৰ্শন’, ‘মহাকবি 


গোপাল উড়ে (১৯শ শতক) £ কটকের ভাজপুরে জন্ম । পিতা মুকুন্দচরণ ৷ জীবিকার জন্য কলকাতায় 
আসেন। নিদ্যাসুন্দর যাত্রাদলে যোগদান এবং “মালিনী*র ভূমিকায় সুনাম অৰ্জন ৷ এরপর নিজে দল 


লেকুষ্ঠনাথ সেন (১৮৪৩ - ১৯২১) $ বর্ধমানের আলমপুরে জন্ম । পিতা হরিমোহন ৷ ১৮৬৪ ব্ৰীঃ 
বি.এল. পাশ করে প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টে পরে বহরমপুর কোর্টে ওকালতি করেন ৷ দশ বছর 
বহরমপুর 'পৌরসংস্থার সভাপতি ও আঠাশ বছর 'অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ৷ কংগ্রেসের ১৯১৭ 
ব্ৰীঃ অধিবেশনের অভার্পনা সমিতির সভাপতি । “মুর্শিদাবাদ হিতৈবী' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম 
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সম্পাদক (১৮৯৩)৷ 


মহারাণী স্বৰ্ণময়ী (১৮২৭ - ১৮৯৭) ঃ বৰ্মমানের ভট্ুকোলে ভল্ম। কাশিমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাণ 
নন্দীর সঙ্গে ১১ বছরে বিবাহ। ১৭ বছরে বিধবা হন এবং স্বামীর সম্পত্তির 'অধিকারী হন। বিভিন্ন 
ইপ্রিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়েছে । ১৮৭ ১ ব্ৰীঃ‘মহারানী’ এবং ১৮৭৮ শ্রী ‘ক্রাউন অক ইন্ডিয়া, 
{ সি.আই.) উপাধি লাভ করেন। 


ধ্মাপগ্মেদ সংহিতা £ ফ্ৰেডরিক ম্যাস্সমুলার (১৮২৩-১৯০০) ইংরেজি ভাবায় বইটির সম্পাদনা 
করেছেন ৷ বইটির পূৰ্ণ বিবরণ এই বলাম ও [&81১- ভন ৯1112010510 ১০০০৫] hymns of the 
Brahmanas. tr. and explained. VJ]. London. 1869 


ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭ - ১৯১৯) : চলিবিশ পরগনার রাহতায় জম্ম । পিতা বিশ্নস্নর । 
টুচুড়ায় ডাক সাহেবের স্কুলে ও তেলিনীপাড়া স্কুলে শিক্ষা লাভ। ওড়িশার সাব-ইনসংপেস্থর হয়ে ও 
ওড়িয়া ভাষা শিবে উৎকল শুভকলী' পত্রিকা সম্পাদনা কারেন। “বিশ্পাকোল’ রচনায় স্ৰাতা 


শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০- £)$ বর্ধমানের বেদ্য-নপাড়ায় ভশ্ম। পিতা প্রসন্নকুমার । পেশায় ডেপুটি 
ম্যাজিস্তেট শ্রীশচন্দ্র হটিয়ার মহারানী শরৎ কুমারীর উৎসাহে সাহিত্য সেবায় ব্ৰতী হন ৷ “বঙ্গদর্শন 
(১৮৮৩) পরিচালনা করেন । রচিত গ্রন্থ ‘বৰ্তমান বঙ্গসমাক্র ও চারিজন সংস্কারক", ‘শক্তিকানন’, 


রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (১২৫০ - ১৩১৬ৰ.) £ চবিবশ পরশনায় জন্ম । পিতা বিশ্বস্তর । বিশ্বকোব" 
প্রবর্তক হিসাবে খ্যাত ॥ জন্মভূমি”, “সোম প্রকাশন “আর্ধদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশিত 
হয়েছে রচিত গ্রন্থের ম্যে ‘শরৎশশী', “বিজ্ঞান দৰ্শক', চিভতন্যোদয়' উল্লেখ্য । 


যোগেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বসু (১৮৫৪ - ১৯০৫) £ বর্ধমানের ইলসবায় জন্ম ॥ পিতা মাধবচন্দ্ৰ । কিছুদিন ভ্ৰনাই 
স্কুলে শিক্ষকতা করেন । চূুচুড়ার “সাবারণী' পত্রিকার সহ সম্পাদক হন। ১৮৮৮ ব্ৰীঃ ‘বঙ্গবাস্য’ 
সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন । হিন্দি ‘বঙ্গবাসী’ ও ইংরেজি ‘টেলিগ্রাফ’ পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন । 
ভার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ। 

আদিরস £ দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ সমাজের দুটি প্রধান ভাগ -কুলীন ও মৌলিক ৷ ঘোব, বসু, মিত্ৰ এই 
তিন খর কুলীন কায়স ৷ মৌলিক দৃ'প্রকার_ সিদ্ধ ও সাধ্য । বিবাহের মূল ব্যবস্থা অনুসারে কুলীনের 
জ্যেষ্ঠ পূত্ৰকে কুলীন কন্যা বিবাহ করতে হয় । মৌলিক কন্যা বিবাহ করলে কুলভ্রংশ ঘটে । কিন্তু 
প্ৰণামে কুলীন কনা বিবাহ করে মৌলিক কনা বিবাহ করলে কুলের ব্যাঘাত ঘটে না। এই ভাবে 
কুলীনের জ্োষ্ঠপুত্র মৌলিক গৃহে যে দ্বিতীর সংসারে করেন, তাকেই আদিরস বা ‘আদ্যরস’ বলা 
হয়। 


চন্দ্ৰকান্ত তর্বালক্কার (১৮৩৬ - ১৯১০) 5 জন্ম ময়মনসিংহের সেরপুর । পিতা ব্রাবাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ। 
প্রণমে পিতার কাছে এবং পরে নবদ্ধীপ ও বিক্রমপুরে স্বৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত পাঠ কলে “তলিলক্ষার, 
উপাধি পান। ১৮৬৩ খ্ৰীঃ পেকে ১৮৯৭ ব্ৰীঃ পর্যস্ত কলকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কারেন। 
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ছিলেন। ১৮৮৭ স্ত্রীঃ প্রণম যাঁরা ‘মহামহোপাণ্যায়’ উপাধি লাভ করেন তাদের অন্যতম। বহ গ্রন্থের 
রচয়িতা । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রহ "গোভিল গৃহ্াসূত্রের টাকা । 

গুরুচরণ তর্কতীর্থ (১৮৬৫ - ১৯৩৮) ২ ত্রিপুরার দেবগ্রামে জন্ম । পিতা দেবীচরণ তকালক্কার। 
বিভিত্র হানে ন্যায়শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করে খ্যাতি লাভ করেন । দৰ্শনশাস্ত্ৰেও উপাধি পরীক্ষা পাশ করেন। 
অধ্যাপনা করেন যথাক্রমে পুরী সংস্কৃত কলেত্র, রাজশাহী হেমস্তবুমারী সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা 
সংস্কৃত কলেজ । ১৯০৮ ব্ৰীঃ ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি লাভ করেন। ১৯২৩ খ্রীঃ থেকে অবসর 


নবীনকৃষঃ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৪ - ১৮৯৬) ৪ নদীয়ার ঘোমপাড়ায় জম্ম । সমাজ সংস্কারক 
আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন । ১৮৫৫-৫৯ ব্রীঃ পৰ্যজ্ত তক্তূবোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেন ৷ সরকারী 
সদস্য ছিলেন ‘ব্ৰিটিশ ইন্ডিয়ান সভার" । "জ্ঞানাঙ্কু ' (২য় বু), "প্রকৃত তুবিবেক প্রভৃতি তার 
রচিত শ্ৰছ। 


মধুসূদন স্বৃতিরত্্র (১২৩৯ - ১৩০৭ ব.) £ নবদ্ধীপে জন্ম । পিতা শ্রীরাম শিরোমণি ৷ নবদ্বীপে 
স্মৃতিশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন । কলকাতা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতির অধ্যাপক (১৮৭৪ ব্ৰীঃ) নির্বাচিত হন । ঈশ্বরচন্দ্র 
রচনা করেন । ১৮৯৫ খ্ৰীঃ “মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন । স্মৃতি গ্রন্থের সানুবাদ টীকা তার 
রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য । 


পথরনন তর্করতু (১৮৬৬ - ১৯৪০) £ চব্বিশ পরগনার ভাটপাড়ায় জল্ম ।পিতা নন্দলাল বিদ্যারত্ব । 
ভাটপাড়ার বিখাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবচ্দ্র সার্বভৌমের কাহে অধ্যয়ন করেন ন্যায়শান্র 
এবং তর্করত্ত উপাধি লাভ করেন। ১৯২৯ ব্ৰীঃ ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি লাভ করেন। কিন্তু হিন্দু 
সমাজ বিরোধী বালে সরদা আইনের প্রতিবাদে এর উপাণি ত্যাগ করেন । জস্মভূমি" পত্রিকা সম্পাদনা 
করেছিলেন । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদের সভাপতি ছিলেন । ‘শ্ৰামদ্‌ ভগ্বদ গীতা", ‘সপ্তশতী', 
“বেদাস্তসুত্রের শক্তিভাষ্য' প্রভৃতি তার রচিত গ্ৰন্। 

জন্মভূমি £ বঙ্গবাসীর অধাক্ষগণ দ্বারা প্ৰতিষ্ঠিত’ এই মাসিক পত্রিকাটি পৌষ ১২৯৭ (ডিসেম্বর 
১৮৯০) বঙ্গান্দে চালু হয় । প্রথম চার বছর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব। 


বঙ্গনিবাসী £ ১২৯৭ বঙ্গান্দে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ । ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী 
এই পত্রিকাটি আয়তনে বঙ্গবাসীর মতোই বড় এবং সুলভ ছিল । প্রথমে সম্পাদক ছিলেন বাসদের 
দত। পরে যথাত্ৰদমে মহেশচন্দ্র পাল, ভ্বারকানাণ মুখোপাধ্যায় ও ব্যোমকেশ মুস্তাকী সম্পাদন হন। 


গৌড়ীয় ব্ৰাহ্মণ £ বইটির সঠিক নাম “গোডে ব্ৰাহ্মণ (১৮৮০) । লেখক হলেন মহিমাচন্দ্র মজুমদার । 
কলকাতা পেকে বইটির ছিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০০ স্ৰী. । 


ব্রমানাথ সিদ্ধাত্ত-পঞ্চানন (১২৩৬ - ১৩১ ২ব.) ঃ ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগনার 


পশ্চিমপাড গ্রামে জন্ম । পিতা রামকুমার ৷ স্বগ্ৰামে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও নব্যন্যায় অধ্যয়ন 


অধ্যয়নের পর “সিহ্ধান্ত-পর্তানন' উপাধি লাভ । ১৮৯৭ খ্রীঃ লাভ করেন ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি । 


মাহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ (১৮৩৬ - ১৯০৬) ২ জন্ম হাওড়ার নারীটি গ্রামে । পিতা হরিনারায়ণ অর্কসিদ্দান্ত ৷ 
বিভিন্ন অধ্যাপলের কাছে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, বেদান্ত ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধায়ন কারেন। এরপর 
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কাশাতে অবায়ন করেন বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত । কলকাতায় পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্জাননের 
কাছে নব্যন্যায় অধায়ন শেব কলে ন্যায়রত্ব' উপাধি পান। ১৮৬৪ ব্ৰীঃ কলকাতা সংস্কৃত কালেডের 
অলঙ্কার শাস্ত্ৰের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৮৭৬ ব্ৰীঃ নিযুক্ত হন অবাক্ষ হিসাবে ৷ সংস্কৃত অদ্য, 
মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তক মহেশচন্দ্ৰ ১৮৮১ ব্ৰীঃসি-আই.ই এবং ১৮৮৭ খ্ৰীঃ মহামহোপাবায়' 
উপাধি লাভ করেন । পঞ্ভিকা সংস্কার কার্যে তার অবদান উল্লেখ্য । তার রচিত টিপ্রনী গ্রন্থের মধ্যে 
‘কাব্য প্রকাশ” গ্রন্থের টাকা, 'ন্যায়কুসুমাপ্রলির তাৎপর্যবিবরণ*, “বাক্য প্রকাশের তাৎপৰ্ষবিবরণ’ 
নামক টিপ্রনী গ্রন্থ ভালেবযোগা । 


হুরনাল সাহেব (১৮৪১-১৯১৮) £ পুরো নাম আগস্ট ক্ষডলক্ ফ্রীডরিক হ্যরন্লে ৷ ষ্ম আগ্রার 
কাছে সেকেন্দ্ৰায় । শিক্ষা ভামালীতে। ১৮৭০ স্ৰী. কাশীর জয়নারায়ণ কালোছে অবাপনাল শুন্য 
ভারতে আসেন । ১৮৮১ শ্রী, ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে যোগদান করে কলকাতা মাদ্রাসার অবাক হন 
(১৮৮১-৮৯)। এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । সোসাইটির জার্নাল সহ বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় প্রত্রতন্ত, বর্ণ  লিপিতত্ত্ব নিয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । 


রামেশচন্দ্র মিত্র (১৮৪০-১৮৯৯) £ চব্বিশ পরগনার রাজারহাট বিকুতপুরে জন্ম | পিতা রামচন্দ্ৰ । 
শিক্ষা কলকাতার হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ॥ বি.এল. পাশ করে ওকালতি শুরু কারেন। 
১৮৭ ১-৯ ৩ত্রী- পৰ্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক ছিলেন । দুবার কলকাতা হাইকোনুর 
প্রধান বিচারপতি হন ৷ বিভিন্ন জনহিতকর কাকে আত্মনিয়োগ করেন । 


প্রজ্ঞাবন্ধু $ সাপ্তাহিক পত্রিকাটি আশ্বিন ১২৮৯ বঙ্গান্দে ফরাসী চন্দননগরের গোন্দলপাড়া থেকে 
প্রকাশিত হয়েছিল । 


বলরাম দাস (যোড়শ শতক) ঃ ওড়িয়া ভাষায় ভার রচিত রামায়ণ ‘দাণ্ডি রামায়ণ" নামে পরিচিত । 
পিতা সোমনাথ মহাপাত্ৰ, মাতা মনোমায়া । রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মৰো উল্লেখ্য 'কমঙালাচন 
চউতিসা” ও “মুণ্ুণী স্ত্ৰ্তি । 


বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত দাস ও যশোবত দাস == এহ পাঁচক্ুলকে ‘পদ্চসবা’ 
বলা হয়ে পাকে । এঁরা ‘ব্ৰহ্মজ্ঞানী’ বা সংপহ্থী' বলেও পরিচিত ৷ এরা সকালেই এক সময়ের নন, 
বলরাম ও জগন্নাথ পূর্ববর্তী ও পরস্পরের সমসাময়িক । অন্য তিনজন কিছুটা পরবতী সময়ের । 


সারলা দাসের মহাভারত ২ এটি ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম জয়স্তস্ত । পঞ্চাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে 
জ্বগৎ সিংহপুরের কাছে ঝঙ্চড় নামে গ্রামে কবি কাব্যটি রচনা করেন বালে অনুমান ৷ 


যড়গোস্বামী ২ বঘুনাথ দাস, সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, গোপাল ভন্ন, রঘনাথ ভট্ট ও শ্রীজীব 
গোস্বামী এই ছয়জনের মধ্যে রঘূনাথ ভট্ট ছাড়া সকলেই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ৷ বৈষতম বর্ম প্রচারের 


ভীমভোই অরক্ষিত দাস (১৮৫০ ?-১৮৯৫) £ রেহরাবোলের এক দরিদ্র কন্দ পরিবারে জল্ম। 
প্রথাগত শিক্ষা পাননি ৷ যৌবনে অন্ধ হয়ে যান । অসম্ভব স্মৃতির সহায়তায় ভাবগত ও পুরাণ প্ৰভৃতি 
শিক্ষালাভ কারেন । কুক্তিপাটিয়া সম্প্ৰদায়ের সংস্পর্শে এসে নতুন চিস্তাভাবনার প্রতি অনুরাগী হন। 
ঢেক্কানলে এসে এই সম্প্রদায়ের শুরুর কাছে দীক্ষা নেন। শীঘ্রই এই সম্প্রদায়ের মতাদশেরি 
পরিবর্তন আনেন এবং নতুন "আলেখ' ধর্মের গুরু ও স্রন্টা হিসাবে স্বীকৃতি হন । এই ধর্ম-বর্ণ-জাতি 
বেষমা এবং মূর্তি পূজার বিরোনী ছিল। 
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ভবদেব ভট্ট (১০/১১ শতান্দ) £ রাঢ়দোশের সিদ্ধল গ্রামে জম্ম । পিতা গোবৰ্ণন, মাতা সাঙ্গোকা । 
‘দশকৰ্মপদ্ধতি’, ‘সংস্কার সঙ্গতি’ উল্লেখযোগ্য। 

বাচস্পতি মিত্র (১৫ শতাব্দ) £ আনুমানিক ১৪০০ খ্ৰীঃ জন্ম । মিথিলার সর্বশ্রেষ্ঠ স্রার্ত্ত গ্রন্থকার ৷ 
উড়িয্যার প্রত্বতত্ত £ বইটি হংরেজিতে রচিত । The Antiquities of Orrisa, Calcutta. 
Wyman & co.. 2 Vols. 1875-80. 

উৎকল দীপিকা £ এই ওড়িয়া সাপ্তাহিক পত্রটি ১৮৬৬ ব্রী£ প্রকাশিত হয়। এটিই দেশীয় লোক ছারা 
প্রকাশিত প্রথম ওডিয়া সংবাদপত্র । 

শৌোৱীশঙ্কর রায় (১৮৩৮-১৯১৭) ; উডিযার কটকের দিছ্ষীতপাড়া শ্রামে জন্ম । পিতা সদাশিব 
প্রসাদ রায় । শিক্ষা কটক ইংলিশ স্কুল ও হুগলী কলেজ । বালাসোর স্কুলে শিক্ষকতার (১৮৫৮) পর 
১৮৫৯ শ্ৰী. কটকের কমিশনার অকিনসে সরকারী বাজে যোগ দেন । পশ্চিম বঙ্গের কায়ছ আন্দোলনের 
ঢেউ উড়িষায় পৌঁছালে নৌরীশক্কর ১৯০৫ শ্রী. যোগদান কনে । কটক কায়স্থ সমাজের তিনি ছিলেন 
প্রেসিডেন্ট । তার অন্যতম কীর্তি ওড়িয়া ভাষায় দেশীয় উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্র 
“উৎকল দীপিকা’ (১৮৬৪) প্রকাশ । বিচিত্রানন্দ দাসের সহায়তায় তিনি ‘কটক প্রিন্টিং কোম্পানি’ 
(১৮৬৫) প্রতিষ্ঠা কারে উড়িষার মধ্যযুগের সাহিত্য প্রকাশে তৎপর হন । বিভিন্ন জনহিতকর কাজ 
একটি বয়েস সিভিল ইংরেজি স্কুল ও হসপিটাল স্থাপন প্ৰভৃতি । ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে 
৩ ভার যোগাযোগ ছিল । 


মনোমোহন চত্রন্বত্তী (১৮৬৩ - ১৯১৯) $ চব্বিশ পরগনার বারাসতে জন্ম । ১৮৭৮ ব্ৰীঃ কটক 
রাভেনশ্‌ কলেজ থেকে এন্টাস পরীক্ষা পাস করে এবং ১৮৮২ খ্ৰীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
ম্নাতকত্ব লাভ করেন। এরপর এম.এ এবং বি.এল. পাস করেন। ১৮৮৬ থাকে ১৮৯৭ পর্যন্ত 
উড়িষার বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করেন। সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষায় পাণ্ডিত্য অৰ্জন কারেন। তাকে 
উড়িষার ইতিহাস রচনার পণিকৃত বলা যায় । অভ্র প্রবন্ধের রচয়িতা । ক্রেলা গেজেটিয়ার সংকলনে 
ও’ ম্যালির বিশেষ সহকারী ছিলেন । ১৯১০ শ্রীঃ এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। 


‘Two Copper plats inscriptions of the King Nrisimha 14৩৮ IV of orissa. JASB. 
1894, 10৮01), 128-54 


Copperplate inscription of Nrisimha-deva Il of orissa. dated’ 1217 
caka (plates VIHU-XVI). JASB. | ১9৫০১, LXV (1)- 229-71. 

সুরভি ও পতাকা $ পত্রিকাটি দুটি পত্রিকার সম্মিলিত ফস ল--- ‘সুরভি’ ও ‘পতাকা’, ৷ ‘সুরভি’ 
প্রকাশিত হয় ১ আশ্বিন ১২৮৯ বঙ্গান্দে, সম্পাদক ছিলেন যোগীন্দ্রনাপ বসু । ‘পতাকা’ পত্রিকাটি 
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প্রকাশিত হয় কাৰ্তিক ( +?) ১২৯১ বঙ্গান্দে । সম্পাদক ছিলেন ভ্ঞানেক্্লাল বায়। ১২৯৩ বহ্দান্দে দুটি 
পত্ৰিকা মিলিত হয়। 


যোগীন্দ্ৰনাণ বসু(১৮৫৭ - ১৯২৭) চবিবশ পরগনার নিতাড়া গ্রামে জন্ম । বি.এ. পরীক্ষা পাশ করে 
শিক্ষকতা শুরু করেন। বাংলা সাহিত্যে জীবনীচরিতকার হিসেলে বিখ্যাত ৷ কবিভূবণ' উপাধি পান। 
তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে ‘মাইকেল মধুসূদন দন্ডের ভীবনচরিত" “অহল্যাবাঈ', * তুকারাম চরিত”, 
শিবাজী’, ‘পৃথ্রাজ’ প্ৰভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


গীয়ারসন,ভৰ্জ আব্রাহাম (১৮৫১ - ১৯৪ ১) 3 আয়ারল্যাহ্ডে লাশ্রহণ লদৱেন । ডাবলিনেল ট্রিনিটি 
প্ৰাচ্যবিদ্যায় অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৮৭১ ব্ৰীঃ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর 
সরকারি বাকে ভারতে আগমন এবং ভারতলিদ্যা চর্চায় আত্মনিয়োগ বলেন | লোবকিপা সংগ্রহ < 


শস্ভুচন্দ্ৰ বিদ্যারতু (১৮২৭/২৮ - 2) £ ঈন্বরচজ্দ বিদ্যাসাগরের (১৮৬০-১৮৯১) তৃতীয় সহোদর 
হুগলীর বীরসিংহ গ্রাম থেকে ছাত্রাবস্থাতেই কলকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত কলেজে পাত শেষ 
করে লিদ্যারত্ন উপাধি পান । তার রচিত গ্রন্থের মবো উল্লেখযোগ্য হল বিদ্যাসাগর জীবনচরিত*, 


বাশেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (১৮শ শতাব্দী) £ হুগলী জেলার শুপ্তিপাড়ায় জন্ম । পিতা বিখ্যাত নৈয়ায়িক 
রামদেব তর্কবাগীশ । নদিয়ারাজ কৃষ্ঞচন্দ্রের সভাপণ্ডি ত ছিলেন । পরে কিছুদিন মুর্শিদাবাদে নবাব 
আলীবদী খাঁর অধীনে থাকেন, সেখান থেকে আবার বর্ধমানে চলে যান । বর্ধমানের মহারাজ 
উল্লেখযোগ্য । 


বরাজেন্দ্ৰচন্দ্ৰ শাস্ত্ৰী (১৮৫৯ - ১৯১৯) £ চব্বিশ পরগনার নারায়ণপুরে জন্ম । পিতা নসীরাম 
বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা আহিরীটোলা পাঠশালা ও কলকাতা সংস্কৃত কলেজে। পরে সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ ব্ৰীঃ প্রেমঠাদ-রায়টাদ পরীক্ষা পাস করে ১০ হাজার টাকা পারিতোবিব 
পান। ১৮৯৫ ব্ৰীঃ সরকারের পৃস্তকালয়াধাক্ষ হন । “রায়বাহাদূর" উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত 
ভাষায় এবং দর্শনশান্ত্র সুপণ্ডিত ছিলেন । বহু প্রবন্ধের রচয়িতা । ‘কলিকাতা সাহিত্য সভ্য’ এবং 


চন্দ্ৰনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) £ হুগলীর কৈকালা গ্রামে জম্ম । পিতা সীতানাণ। কলকাতায় 
শিক্ষালাভ । ১৮৬৬ শ্ৰী. প্রথম শ্রেণীতে প্রণম হয়ে এম. এ. এবং পরের বছর বি.এল. পাশ করেন। 
ওকালতি, অধ্যাপনা, বেঙ্গল লাইব্রেরীর সুপারিন্টেডেন্ট প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। হিন্দু সমাজ 
সংস্কার ও শিক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলনে জড়িত ছিলেন ৷ ‘শকুন্তলাতভূ’", “সাবিত্রীতত্ব” হিন্দুত্ব’ প্রভৃতি 
ভার রচিত অন্যতম গ্ৰন্থ । 

বিপিন বিহারী গুপ্ত (১৮৭৫-১৯৩৬) £ কলকাতায় জন্ম। পিতা কে দারনাগ॥ ১৮৯৫ব্ৰী. ডবল 
অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৯৯ ব্ৰী. ইংরেক্তি সাহিত্য ও ইতিহাসে এম. এ. করে শ্রীহট 
মুরারিষ্ঠাদ বদলেজের অধ্যক্ষ হন। বিবিধ প্রবন্ধের রচয়িতা । ‘পুরাতন প্রবন্ধ’ তার রচিত মূল্যবান 
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গ্রছ। 


প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (১৮৩৫-১৯২১) £ চবিবশ পরগনার শুরশুনায় জম্ম । পিতা হরচন্দ্র । বি.এ. পাশ 
করে এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গ্রন্থাগারিকের কাজ করেন । ১৮৬৫-৮০তব্রী, কলকাতার জাস্টিস 
অব দি পীস এবং ১৮৮৫ খ্ৰী. কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের ফোলো নির্বাচিত হন। বিভিন্ন ভাষা 
জানতেন । তার রচিত “বঙ্গাধিপ পরাজয়’ (২খশু) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 


মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধি (?-১৯১২) £ হুগলীর রাধানগরে জম্ম । পিতৃপদবী রায় । বঙ্গীয় সাহিত্য 


লব্যভারত £ মাসিক পত্রিকা হিসাবে জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ বঙ্গান্দে প্রকাশিত হয় । সম্পাদক দেবীপ্রসন্্ন রায় 
চৌধুরী ৷ পত্রিকাটি ১৩৩২ বঙ্ছান্দ পর্যন্ত চলেছিল । 


প্ৰফুলচন্দ্ৰ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৯ - ১৯০০) £ নদিয়ার নারায়ণপুরে ভস্ম ৷ পিতা শিলচন্দ্র। অল্প 
বয়সে পিতবিয়োগ হওয়ায় মাত্র ১৫ বহর বয়সে কর্মভীবন গুরু হয় । মৃত্যুর কিছুদিন আগে ১৯০০ 
ব্ৰীঃ পূর্ববঙ্গের পোস্টমাস্টার জেনারেল পদ লাভ করেন । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিযদের সহ সম্পাদক 
ছিলেন। বহু ভাষা নিজের চেষ্টায় শিখেছিলেন। রচিত গ্রচ্ের মধ্যে 'বাশ্মিবী ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, 
“গ্রীক ও হিন্দু’, ‘অনুভূতি’ প্ৰভৃতি উল্লেখ্য । 


বান্ধব £ মাসিক পত্রিকাটি ঢাকা থেকে আবাঢ় ১২৮১ বঙ্গান্দে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক --কালীপ্ৰসন্ন 
ঘোষ ৷ অনিয়মিত এই পত্রিকাটি দুটি পর্যায়ে (১২৮১ - ১২৯৫ এবং ১৩০৮ - ১৩১৩ বঙ্গাব্দ) 
চলেছিল । 


কালীপ্ৰসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর (১৮৪৩ - ১৯১০) £ ঢাকার ভরাকরে জন্ম ।পিত্য শিবনাগ । ফারসি, 
সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবা শিক্ষা করেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ ঢাকা ছোট আদালতে 
পেশবকার পদে কাজ শুরু কারেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ ভাওয়াল রাজের প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন, শুভসাধিনী? 
ও বান্ধব’ নামে ছুটি ব্ৰাহ্ম মুখপত্র প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
‘প্ৰভাত চিন্তা’, ‘নিভৃতচিডা’, ‘নিশীণ চিন্তা”, 'নারীক্রাতি বিষয়ক প্ৰস্তাব’, প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য 
গ্রছ। বাংলার পণ্ডিত সমাজের কাছ পেকে তিনি বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন। 


বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের বংশাবলীকে ঢাকুর বলে । কারো কারো মতে, কা" বা ‘ঢাক’ থেকে ঢাকুর 
কথাটি এসেছে । সম্ভবত লোকসমাদজ্র বংশগৌরব ঘোষণা করার ব্যপ্তনাতেই ঢাকের আওয়াজের 
অনুষঙ্গ এখানে আনা হয়েছে। 


হাৰ্বাট হোপ রিসলী (১৮৫৯ - ১৯১১): হুন্ম ইংল্যান্ডে । পিতা রেভারেল্ড জন হঙলগফোড রিসলী। 
১৮৭৩, খ্ৰীঃ অন্পারোর্ড থেকে বি. এ. ডিগ্রিলাভ। ১৯৭১ শ্রী: ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নির্বাচিত হন ৷ 
১৮৭৩ খ্ৰীঃ ভারতে আসেন। প্রথমে মেদিনীপুর জেলায় কাজ করেন ৷ পরে স্ট্যাটিসটিব্গাল সার্ভেতে 
ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন, সরকারের এখনোলজিক্যাল সার্ভেতে এবং 
১৮৯৯ খ্ৰীঃ সেদাস কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির তিনটি অনুষ্ঠানে 
আ্নপ্রোপোলভিকাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন । ১৯০৭ ব্ৰীঃ নাইটছড উপানি পান । রচিত গ্রন্থ 
দট্রাইবস আহু কাস্টস অব বেঙ্গল)? 


মতিলাল ঘোষ (১৮৪৭-১৯২২) যশোহলে জল্ম । পিতা হরিনালায়ণ ।কুষনগর কালেজিয়োট কুল 
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৭১. 


৭২. 


৭5. 


৭৫. 


৭৬, 


৩৪৯ 


থেকে প্ৰবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে শিক্ষকতা শুক্ল করেন । ১৮৬৮ শ্রী. অগ্রক্ত শিশির কুমারের সঙ্গে 
নিজ্ঞ গ্রামে বাংলা সাপ্তাহিক "অমৃতবাজার পত্রিকা’ চালু করেন ৷ ১৮৭৩ শ্রী. কলকাতা গেলে ইংরেজি 
ও বাংলা দুই ভাষাতেই পত্রিকাটি চলতে থাকে । সাংবাদিকতার আদর্শ স্থাপন করেন। 


গোলাপ চন্দ্র শাস্ত্ৰী ১৮৪৬ - ১৯১৫)$ বাঁকুড়ার ইন্দাসে জন্ম । পিতা শম্ভুনাথ সরকার । সংস্কৃত 
কলেক্ছের প্রথম ব্ৰাহ্মণেতর ছাত্র গোলাপচন্দ্ৰ সংস্কৃতি এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে 
শাস্ত্রী’ উপাধি পান (১৮৭১)। ১৮৭৩ ব্ৰীঃ আইন পরীক্ষা পাস করে ওকালতি শুরু করেন । হিন্দু 
আইন সম্পর্কে তার প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য সুনাম ছিল । “হিন্দু আইন", ‘দায়তত্ত', বিবাদ রত্রাকর' 
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ৷ 'দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার প্রামাণ্য সংস্করণৎ প্রকাশ করেছিলেন। 


চণ্টীচরণ স্বৃতিভূষণ (১২৫৬ - ১৩৩৭ ব-) $ ছগলীর কৈকালা গ্রামে ভস্ম । পিতা ঈশানচন্দ্র চূড়ামণি। 
গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা ও হুগলীর সিঙ্গুর চতুষ্পাইতে স্বৃতিশাস্ত্র অধায়ন করেন । পরে কলকাতার 
সংস্কৃত কলেজের স্বৃতিশান্ত্রর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্ব্রতিরতুব কাছে স্বতিশান্দ্রর 
পাঠ নেন। চার বছর পড়ার পর ‘স্ৰৃতিভূবণ’ উপাধি পান। উত্তররপাড়া রাহ্ছের সভাপাণত হন। 
১৯২৪ খ্ৰীঃ ১ জানুয়ারী ‘মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন । মুদ্রিত ও সম্পাদিত গ্ৰন্থ 
‘দক্তকচন্দ্রিকা’ ‘প্ৰায়শ্চিত্ততভূ্ম', মীমাংসাতত্ম-, ‘আ্ৰাদ্ধতভূুম’, "দায়ভাগ’ প্রভৃতি । 


রাজ্ৰকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন (১২৪০- ১৩২১ ব. ?) নবদ্বীপে জন্ম । পিতা সূর্যকাস্ত বিদ্যালঙ্কার । নিজে 
চতুম্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন । ১০০০ ব. নদিয়ার মহারাক্রা তাকে নবদ্ধীপের প্রধান 
নৈয়ায়িক পদে প্ৰতিষ্ঠিত করেন। ১৯১২ ব্রীঃ ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি লাভ করেন। 


চন্দ্ৰক্বত্ত তর্বালক্কার (১৮৩৬ - ১৯১০) ময়মনসিংহের সেরপুরে জন্ম । পিতা রাধাকাত সিদ্ধান্তবাশীশ । 
প্রথমে পিতার কাছে ,পরে বিক্ৰমপুরে ও নবদ্বীপে স্মৃতি, ন্যায় ও নেদাত পাঠ শেষ কলে 
তর্কালঙ্কার উপাধি পান। ১৮৬৩ ৰীঃ থেকে ১৮৯৭ বীঃ পর্যস্ত সংস্কৃত কালেন অধ্যাপনা করেন ৷ 
কাব্য, নাটক, "অলঙ্কার, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, বেশোষিক প্রভৃতি সকল শাস্তেহ অসাধারণ পাশ্ডিত্য 
ছিল এবং এইসব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন ৷ ১৮৮৭ খ্রীঃ প্রথম খারা মহামহোপাব্যায়' উপারি লাভ 


কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (১২৪০ - ১৩১৮ ব.) £ নবদ্বীপের পূর্বহুলীতে জন্ম । পাণ্ডিত্য ও 
নিরপেক্ষতার গুণে তিনি “ভারত ধর্মমহামশ্ডলে'র ব্যবস্থাপক হন এবং এই সভাই তাকে ‘পাণ্ডি ত্যকুল 
চক্ৰবৰ্তী’ উপাধি দেয়। নবদ্গীপের রাজা কর্তৃক দীর্ঘদিন নবদ্ধীপের প্রধান স্বার্থ পদে প্ৰতিষ্ঠিত 
ছিলেন। ১৮৯ ১ব্ৰীঃ মহামহোপাধ্যায় উপাধি পান। ‘কর্প্রাদি স্তোত্রের টাকা’, “দায়ভাগ প্রবোধিনী 


শিবচন্দ সার্বভৌম (১২৫৪ - ১৩২৬ ব.) £ চব্বিশ পরগনার ভাটপাড়ায় জম্ম । পিতা রঘুমণি 
করে “সার্বভৌম” উপাধি পান । নিজ গৃহে চতুষ্পাহী স্থাপন করে ন্যায়শাস্ত্ৰ শিক্ষাদান করেন। পরে 
মূলাজোড় কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করে আমৃত্যু এ পদে বহাল থারেন। ১৯০৩ ব্ৰীঃ 
“মহামহোপাধ্যায়” উপাধি পান । “ন্যায়কুসুমাপ্রলি বর নতুন সংস্কৃত টাকা রচনা করেন। 

কামাধ্যানাথ তর্কবাণীশ (১৮৪২ - ১৯৩৬) ঃ হাওড়ার প্ৰতাপপূরে জন্ম । পিতা বামব্ৰহ্ম শিরোমণি । 


১৯০০ব্ৰীঃ ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি পান । সংস্কৃত কলেজ ও নবদ্ধীপের পাকা টোলের অধ্যাপক 


৭৭. 


৭৮, 


৮০. 


৮১. 


৮২. 
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“তত্ুচিস্তামনি দীধিতি বিবৃতি” (৩ খণ্ড) তার রচিত গ্ৰন্থ। সটীক ‘তত্তুচিত্তামণি (৬খণ্ড) প্রকাশ তার 
অমর কীতি। 

প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৮৬৫ - ১৯৪৪) $ চব্বিশ পরগশার ভাটপাড়ায় জম্ম । পিতা তারাচরণ 
তর্করত্ব । প্রথমে কাশীর দ্বারভাঙা পাঠশালায় ও পরে (১৮৯৮) কলকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন ১৯২২ ব্ৰীঃ সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নেন এবং ১৯২৩ খ্ৰীঃ বারাণসী হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। ১৯১১ ব্ৰী ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি লাভ করেন। বহু সংস্কৃত ও বাংলা 
গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। “কর্মযোগ" ‘ মায়াবাদ’ 'বাঙ্গালার বেষ্বধর্ম প্রভৃতি তার রচিত গ্ৰন্থ। 


সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি (১৮৬৭ - ১৯২৩) £ নবদ্বীপের আন্দুলিয়া পাড়ায় ভষ্ম । পিতা শেত্রনাথ 

চুড়ামণি। ১২৯২-র নবছীপের “বঙ্গবিবুধজননী সভা’ কৰ্তৃক ‘বাচস্পতি’ উপাধি লাভ কারেন। 
বর্ধমানের রাজার বিজ্ঞয় চতুম্পাহীতে স্মৃতিশাস্ত্ৰ অধ্যাপনা করেন। ১৯১১ খ্ৰীঃ কলকাতা সংস্কৃত 
কলেজের টোল বিভাগের স্মৃতির অধ্যাপক হন এবং এখান থেকে অবসর গ্রহণের পর কলকাতা 
বিশ্বিদ্ালয়ের লেকচারার ছিলেন ৷ ১৯২৮ ব্ৰীঃ ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি পান রচিত গ্রন্থের মধ্যে 
ভারতের ‘দণুনীতি', “অলঙ্কারদর্পণ' প্রভৃতি উল্লেখযোগা । 


শুরুনাথ (বিদ্যানিধি) কাব্যতীর্থ (১৮৬২ - ১৯৩১) ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ধলচ্ছত্র গ্রামে জন্ম । 
পিতা জয়চন্দ্ৰ বিদ্যাভূষণ চক্রবর্তী । গ্রামের চতুষ্পাঠীতে কলা ও ব্যাকরণ শিক্ষা । তারপর কাব্য ও 
দৰ্শনশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করে ঢাকা সারস্বত সমাক্ত থেকে বিদ্যানিধি' উপাধি লাভ। কলকাতা সংস্কৃত 
আযাসোসিয়েশন থেকে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভীবিকার্জনের জন্য ১২৯৮ বঙ্গান্দে কলকাতায় 
আগমন ৷ বাগবাজার অঞ্চলে চতুম্পাঠী স্থাপন করেন ৷ ১৩০১ ব. নিজ বাড়িতে ছাত্র পুস্তকালয় 
স্থাপন করেন। পাঠ্য পুস্তক রচনার প্রয়াস, প্রথম বাংলা অনুবাদ সহ কাব্য ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্ৰের 
রচয়িতা ও প্রকাশক ছিলেন। 


আশুতোষ তর্করত্ব ( ১২৬২ - ১৩৩০) করিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় জম্ম । পিতা কালাভাদ 
ন্যায়ভূষণ ৷ কোটালিপাড়ায় প্রসিদ্ধ বেয়াকরণ দ্বার্রিকানাথ বিদ্যাভূষণের কাছে কলা-ব্যাকরণ ও 
কাব্যশান্ত্ৰ অধ্যয়ন করেন। পরে ন্যায় ও দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করেন নিজ গ্রামে টোল ও হুগলীর 
শ্রীরামপুরে শ্রীনাথ চতুষ্পাঠী স্থাপন করেছিলেন। ভারত সরকার কর্তৃক ‘ভূদেব বৃত্তি লাভ করেন। 


রজনীকাস্ত বিদ্যারত্ব ( ১৮৬০? - ১৯২২ ) $ জন্ম ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্ৰামে । 
পিতা কৃষ্ণকাস্ত চক্রুবতী। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা করে নবদ্বীপে গমন করেন। সেবানে কাব্য ব্যাকরণ 
ও স্মৃতিশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করে “বিদ্যারত্ব” উপাধি লাভ করেন। খুলনা ও বরিশাল জেলার টোলের 
অধ্যাপনা করেছিলেন। 


শ্রীশচন্দ্র সর্বাধিকারী (১৮৫৮ - ১৯১২) ঃ ইংরেজি সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন ৷ নগেন্দ্ৰনাথ 
ঘোষের মৃত্যুর পর তার ইংরেজি পত্রিকা নেশন" পরিচালনার দায়িত্ব নেন । হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকারও 
তিনি সম্পাদক ছিলেন। 


যাদবেশর তর্করত্ব (১২৫৬ - ১৩৩১ ব.) £ রংপুরের ইটাকুমারীলুত জন্গ । পিতা আনন্দেশ্বর ভট্টাচার্য। 
কাশীতে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অধ্যয়ন করে তর্বরত্ব উপাধি লাভ করেন। পরে যোগ ও বেদান্ত 
দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন । প্ৰাচ্য ভাষাতভৃূবিদ শ্রীয়ারসনকে ‘লিঙ্গয়িস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া" গ্ৰন্থ 
সরকার তাকে ১৯০৫ ব্ৰীঃ ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি দেন । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন। 
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৮/৫, 


৩৫১ 


তারহ ডদ্যোগে রংপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদের শাবাটি স্থাপিত হলে তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত 
হন । পত্র-পত্রিকায় অজ্ৰশ্ৰ প্রবন্ধের রচয়িতা ছিলেন। তার রচিত গ্রঙ্ছের মনো “দ্রৌোপদীকাবা', 
‘অশোক’ (উপন্যাস), ‘ আমি একটি অবতার’ (নকশা) প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য । 


কল্যাণী পত্রিকার সম্পাদক £ কল্যাণী পত্রিকাটি যশোর থেকে প্ৰকাশিত হয় ১৩০৮ ব.। পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন বীশ্রেশ্বর মুখোপাব্যায়। 


হীরালাল সেন (?- ১৯১৭) ও মতিলাল সেন £ এই দুই ভাই হলেন চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে প্রথম 
বাঙালী | পিতা চন্দ্ৰমোহন । ১৮৯৭ স্ৰীঃ থিয়েটারে ইংরেজি চলচ্চিত্রের প্ৰদৰ্শনী দেখে উৎসাহিত হয়ে 
হীরালাল একটি প্রোজেক্টার যন্ত্ৰ কিনে কলকাতার ক্লাসিক পিয়েটারে ৪ এপ্ৰিল ১৮৯৮ স্ৰীঃ চিত্ত 
হবি সে সময়ে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিল । 


চণ্টীচরণ 'তর্ববাশীশ (১২১৪৯ - ১৬৩২৪ল.) হ বরিশাল কলশকাটিতে স্ল্ম বিভিন্ন শাস্ত্ৰ শ্ুপ্যয়ন 
কৰেন । কোন্রগরের বিখ্যাত নৈয়ায়িক দীনবন্ধু ন্যায়রত্রের পণ্ডিত ব্যাতিলুত আকৃষ্ট হয়ে চক্্রীচরণ 
এখানে এসে নব্যনায়ে কুতবিদ্য হন। ১৮৮০ ব্ৰীঃ নবান্যায় পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হয়েছিলেন। 


নতোন্দ্ৰনাশ লসু রাত মানার জাত্বন - কণা কায় ত পব্ৰিণা য় বাল্লাবাহৰ৷ শ্রলা শোর ০1". - 








পরিশিষ্ট-১ 


১৬৯ - ১৮৬ 
৩৬১ - ৩৬০৯ 
৩৭৭ = ৩৮৭ 
৪৪৮ - ৪৫৮ 
১-৯ 

১৪৭ - ২৫৪ 
৩১১ - ৩২০ 
৪২৭ - ৪৩৩ 
৫২৩ - ৫৩১ 
২-৭ 

১৯৭ - ২০২ 
৩১৯ - ৩২৮ 
৪২৫ - 5৬৫ 
৫৯৩ - ৬০৪ 
৫১ - ত? 
১৭৯ - ১৮৬ 
৫০৯-৫১৫ 
১৮৬ - ১৯০ 





পরিশিষ্ট-২ 


[হক্লিমোতন সুৰোপাগ্ৰ্যায়, বঙ্গভাবার লেখক, ১ম খণ্ড. কলকাতা, ১১১১. ৮১১-৮3 -] 


নগেন্দ্ৰনাথ বসু 


আমি মাহিনগর সমাজের মুখ্য কুলীন ৷ পৰ্য্যায় ২৮। আমার পিতার নান নীলরতন বসু। 
অন্তৰ্গত জক্‌পুরে তাহার মাতামহ শ্যামাপ্ৰসাদ রায় মহাশয়ের ভবনে বাস করিতেন। তাহার 
সূত্ৰে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। শোভাবাজারের সুবিখ্যাত মহারাজ নবকৃষ্ণের দৌহিত্র 
কালীকৃষ্ণ ঘোষের সহিত ছাতু বাবুর (' আশুতোষ দেবের) তৃতীয়া সহোদরা তারিণীদাসীর 
বিবাহ হয় । তারিণীদাসীর একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণিকে বিবাহ করিয়া পিতামহ * তারিণীচরণ 
বসু কলিকাতাবাসী হইলেন। সেই অবধি আমরা কলিকাতাবাসী হইয়াছি। 


“আমার কোষ্ঠিতে আমার জন্ম তারিখ এইরূপ লিখিত আছে: শকাব্দা ১৭৮৮। 
সৌরাষাঢস্য ত্ৰয়োবিংশ দিবসে ভূগুবাসরে অসিত পক্ষীয় নবম্যাং তিথৌ তুলালগ্নে ভাৰ্গবস্য 
ক্ষেত্রে অশ্বিনী নক্ষত্রে মেষ রাশো'' ইত্যাদি ৷ সুতরাং এখন আমার বয়স আটত্রিশ বৎসর । 
ইহার মধ্যে পঞ্চদশ বর্ষ হইতে আমি সাহিতা জগতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 


_CENTRAL 06541 
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জীবন এই তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । প্রথমে কবিতা ভাল বাসিতাম, কবিতা 
লিখিতাম, মাসিক পত্রাদিতে বেনামে ছাপাইতাম। এই সময় কর্ণসিংহ নামে একখানি 
তপস্বিনী’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করি । ‘তপস্বিনী’ পত্রিকায় আমি অক্ষিটাদ 
নামে একখানি উপন্যাস লিখিতে আরস্ত করি ৷ তাহাতেই নাটকীয় জীবনের সূত্ৰপাত আরম্ভ 
হয় ৷ সেই তপস্বিনী পত্ৰিকায় সেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক ম্যাকবেখের কিয়দংশ অনুবাদ 
প্রকাশিত হয়। ১৯২5 সালে এই অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু ছাপা হইয়া বাহির হইতে 
আরও একবর্য সময় লাগে । ম্যাকবেথের এই অনুবাদ কর্ণবীর নামে প্রকাশিত হইয়াছে। 
তপস্বিনী অল্পদিন পরেই বন্ধ হইয়া যায়। ১২৯১ সালে আমরা “ভারত” নানে আর 
অভ্তহিতি হইল । হামুলেটের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করিবার আর অবসর হইল না। এই 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ৷ তৎপরে বন্ধুবর বিহারিলালের উৎসাহে 'পার্শ্বনাথ' 'হরিরাক্ত' লাউসেন' 
এই কয়খানি পদ্য গদ্যময় নাটক রচনা করি । এই কয়খানির মধ্যে উক্ত থিয়েট্রিকেল ক্লাবে 
ও পাৰ্শ্বনাথ রচনায় বহুপুবর্ব হইতে আমার ইতিহাস ও প্ৰত্নতত্ব আলোচনায় প্রবৃত্তি জন্মে । 
লাউসেন রচনার পর কাব্য নাটক প্রণয়নের ইচ্ছা এককালে ভিরোহিত হইল । ইতিহাস ও 
প্ৰত্ৰতভ্ব আলোচনার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে বলবতী ইচ্ছা হয়। একজন অধ্যাপক 

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গ্রেটইডেন প্রেস হইতে “শব্দেন্দু মহাকোষ” নামক ইংরাজী ও 
বাঙ্গালাভাষায় একখানি বৃহদাভিধান 06০০107০919) প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়,আমি 
সৰ্ব্ব প্ৰথম তাহার সংকলনভার গ্রহণ করি । এই সংকলন কার্যকালে স্যার রাজা 
রাধাকান্তদেবের সুযোগ্য দৌহিত্র নানা ভাষাবিদ্‌ মহাত্মা আনন্দকৃষ্ণ বসু ও শ্রীযুক্ত তেৎপরে 
লৰ্ম্মণ, ফরাসী ও পারসী ভাষা শিক্ষায় অগ্রসর হই । পুরাতত্ত আলোচনায় আমার বরাবরই 
এ্রকান্তিক অনুরাগ ছিল । শাস্ত্ৰী মহাশয়ের যত্নে আমার সেই অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
তাহারই প্রস্তাবে আনি এসিয়াটিক সোসাইটার সভ্যপদ লাভ করি। 

শব্দেন্দু মহাকোষ রচনাকালে অতাধিক পরিশ্রমে কঠিন মস্তিক্ষপীড়ায় আক্রান্ত হই। 
তজ্জন্য অপর দুই ব্যক্তিকে আমার সহকারী লইতে বাধ্য ছিলান। তাহাদের মধ্যে এক 
ব্যক্তি অকালে কালকবলে পতিত হওয়ায় “শব্দেন্দু মহাকোষ" “অ” বর্ণের এক চতুর্থাংশ 
(প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা) পৰ্য্যত্ত মুদ্ৰণের পর বন্ধ হইয়া যায় । তৎপরে আনন্দকৃষ্ণ বাবুর পরামর্শে 
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নাগরাক্ষরে প্রকাশিত শব্দকল্পদ্রমের পরিশিষ্ট সংকলন কাৰ্য্যে ব্ৰতী হই। তৎকালে শব্দকল্লদ্ৰম 
প্রকাশক বসু মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ পুরাণাদি নানা সংস্কৃত শাস্ত্ৰ গ্ৰন্থ 
পুস্তকাগারে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে এবং তাহারই ফলে বিশ্বকোষের প্রকাশ 

শব্দকল্পদ্রমের পরিশিক্টাংশের ভার যখন আমার উপর, সেই সময় পুথি সংগ্ৰহাদির 
নিমিত্ত আমি নুর্শিদাবাদ জেলায় গমন করি । প্রায় ১৮৮৭ সালের কথা হইবে ৷ বহরমপুরে 
ডাক্তার রামদাস সেনের পুস্তকালয়ে উপস্থিত হই । বিশ্বকোষ দুই বর্য নাত্র প্রকাশের পর 
বন্ধ হয় । রামদাস বাবুর পুস্তকালয়ে অনেকেই তজ্জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন এবং বিশ্বকোষ 
সংসারে সুপরিচিত ভূত পূব্ব বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে 
এক পত্র লিখি ৷ তিনি আমার পত্র পাইবামাত্র বিশ্বকোষের সত্ত্ব প্রকাশ ভার অর্পণ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাকে যথেষ্ট উৎসাহদান ও বিশ্বকোষ প্রকাশ কলে সাহায্য করিতে 
অঙ্গীকার করেন। বাস্তবিক যখনই তাহার নিকট গিয়াছি, তাহার সৎপরামর্শ লাভে কখন 
বঞ্চিত হই নাই । রঙ্গলাল বাবু ও ত্ৰৈলোক্য বাবুর যত্লে বিশ্বকোষের প্ৰথন ভাগ “অ” বৰ্গ 
মাত্র সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়, “আ”" হইতে আমার পর ভার পড়িল । সেই সঙ্গে শব্দকল্পদ্রনের 
সংস্ৰবত্যাগ করিতে বাধা হইলাম। 

বড়ই আশায় উৎসাহিত হইয়া বিশ্ব কোষের সংকলন-ভার গ্রহণ করি। কিন্তু যে 
দেশে সাহিত্য সেবীর অন্ন নাই, যে দেশের মহাকবি দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্ৰাণত্যাগ করেন, 
সে দেশে আর আমার আশা কতদূর সাফল্য হইবে £ বলিতে কি. --- বিশ্বকোষভার গ্রহণ 
করিয়া আমি আল্পদিন মধ্যেই নানারূপে বিপদগ্রস্ত, এমন কি সবর্বস্বার্ত হইবার আশঙ্কায় 
কাতর হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সেই সকল 
বিপদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছি। অনেক সময় তাহাকে জানাইয়াছি, ভগবান! 
হৃদয়ে বল দিন, আমি যেন নিরুৎসাহ না হই, আপনার করুণায় আমি যেন ভিক্ষা করিয়াও 
বিশ্বকোষ সমাধা করিতে পারি, জীবনের এই একমাত্র ব্রত যেন উদযাপিত হয় । বলতে 
কি, আমার প্রার্থনা বৃথা হয় নাই, কয়েক বর্ষ জীবন সংগ্রামের পর ভগবান প্রসন্ন হইলেন। 
যে বিশ্বরকোষের রক্ষার জন্য আমি কতই আশঙ্কা করিয়াছি, ভগবান সেই বিশ্বকোষের 
ঈশ্বরেচ্ছায় এক্ষণে (১৩১০ সালে) বিশ্বকোষের ‘ন’ বর্ণ পর্য্যন্ত ১৫ ভাগ প্রকাশিত 
প্রকাশিত হয়। তজ্ভন্য আমাকে সমস্ত বৈদিক ও পৌরাণিক ভূগোল আলোচনা করিতে 
হইয়াছিল । আর্যাবর্ত প্রকাশিত হইলে এসিয়াটীক সোসাইটার অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় 
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শাস্ত্ৰী মহাশয় ইহা প্রদর্শন করেন, তাহাতে সোসাইটার সভাপতি প্ৰভৃতি উপস্থিত সকলেই 
আমাকে ধন্যবাদ করেন ৷ ইহাতে উৎসাহিত হইয়া পৌরাণিক ভূভাগ প্রকাশের সংকল্প 
করিয়াছিলাম। সেই সময় ভূগোল মূলক ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণ আমার নেত্রে পতিত হয় এবং এ 
গ্রন্থের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করি । ব্ৰহ্মাণ্ডপুৱাণ আলোচনাকালে জানিতে পারিলাম যে, 
সোসাইটি হইতে যে বায়ুপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শেষাংশ গয়ামাহাত্ময ভিন্ন আর 
সমস্তই ব্ৰহ্মাণ্ুপুৱাণের অংশ ও সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণের লক্ষণাক্রান্ত, এবং সে কথা অবিল!হে 
সোসাইটার কর্তৃপক্ষকে জানান আবশ্যক মনে করিয়া, নানা প্রমাণ প্রয়োগ সম্বলিত এক 
প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয় ৷ সাধারণকে বুঝাইবার জনা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মুলানুবাদ সহ প্রকাশ 
করিবার ভার আমার কনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করি । তাহার যত এ গ্রন্থের 
পূৰ্ব্বভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাহার অকাল মৃত্যুতে শেষাংশ প্রকাশ বন্ধ রহিয়াছে। 
১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটার সহিত আমার প্রথম সাহিত্য সংক্ষব ঘটে। 
এ বর্ষেউক্ত সভায় আমি "" Susunia Rock-Inscriptions of Chandra-Varman™ 
আসিয়া বাকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে বৈষ্ণব চক্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত করেন, উক্ত শিলা লিপিতে 
তদবিধ এসিয়াটিক সোসাইটীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে থাকে। তৎপরবর্ষে 
১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত সভার পত্রিকায় “Copper-plate Inscription of Visvarupa 
Sena” ও Chronology of the Sena kings of Bengal" প্ৰবন্ধ প্রকাশিত হয় । 
নুক্তকণ্ঠে সভা সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলেন, বঙ্গের সেনরাজ্তগণ সম্বন্ধে এতদিন যে 
গোলযোগ চলিতেছিল, আলোচ্য প্ৰবন্ধে সেই এতিহাসিক অন্ধকার ভেদ করিতে সমৰ্থ 
হইয়াছে ৷ এই প্রবন্ধে পূৰ্ব্বতন এতিহাসিকগণের মত সম্পূর্ণ খণ্ডিত ও গৌড়াধিপ বিজয় 
সেন, তৎপুত্ৰ বল্লাল সেন, তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন, তৎপুত্র বিশ্বরূপ সেন, প্ৰভৃতি অধস্তন 
সেন রাজাগণের যথাযথ পরিচয় ও রাজ্যকাল নির্ণীত হইয়াছে। আমার নিতাস্ত সৌভাগ্য 
ও ম্যাবেল ডাফ* প্রভৃতি এরতিহাসিকগণ আমার মতের সমর্থন করিয়াছেন এবং বর্তমান 
উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের অল্পদিন পরেই এসিয়াটিক সোসাইটার কর্তুপক্ষগণ আমাকে 
তথাকার রা Committee -র SLs belt সমিতির) সভ্য পদ প্রদান করেন। 





LANNY I. 
* 1). Kulhorn's Inscription of Northern India. 184 
+ Nf. Duffs Indian Chronology. P3023. 
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84০1 
এখনও পৰ্য্যাত্ত এ পদে নিযুক্ত আছি। 


এ বর্ষে শিলালিপি ও পুরাতল্ত অনুসন্ধানের জনা আমি উড়িষ্যায় যাত্রা করি। 
উড়িষ্যার নানা তীর্থ ও বহু ব্রাহ্মণ-শাসন দর্শন করিয়া, নানাস্থান হইতে নানা সময়ের 
বহুতর শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন হস্তলিখিত তালপাতার পুথি সংগ্রহ করি । স্বাধীন 
অনুসন্ধানের পর বুঝিতে পারি যে. পূৰ্ব্ববৰ্ত্ট উড়িয্যার এ্তিহাসিকগণ যে সকল বিবরণ 
কেহ প্রকাশ করেন নাই ৷ উদ্ডিযযার সকল প্রাচীন স্থান পরিভ্রমণ ও শিলালিপি সংগ্রহ ভিন 
উৎকলের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের আর উপায় নাই । আমার সংগৃহীত ভাম্রশাসন ও 
শিলালিপি সাহায্যে এসিয়াটিক 'সোসাইটার পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি_ সেই 

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের ভূতপৃবর্ব অধ্যক্ষ হল সাহেব (Fitz 
Edward Hall) বিলাত হইতে ভারতীয় সকল সাহিত্য সভায় ও কয়েকটি বিশ্ববিদ্দালয়সমূহে 
“নাগরাক্ষরের উৎপত্তি'" জানিবার জনা প্ৰশ্ন করিয়া পাঠান ৷ দুঃখের বিষয়, তাহার প্রশের 
উত্তর দিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইলেন না। তৎপরে এসিয়াটিক 'সোসাইটার পণ্ডিত ও 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ সোদর শম্তুচন্দ্র বিদ্যারত্বের -পরামর্শে এ অধম প্রশোত্ডর 
দিবার জন্য অসীম সাহসিক কার্যে অগ্রসর হইল 1 এসিয়াটিক সোসাইটীর স্থাপনবাধি এ 
সময় পর্ষাস্ত যত শিলালিপি ও ভাম্রশাসনের ফটোগ্রাফ বা চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 
“নাগরাক্ষরের উৎপক্তি'' নামে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখি । তাহা প্রথমে (১৩২০ সালে মাঘ 
আমার সৌভাগ্যক্ৰমে এ প্রবন্ধটী দুই বর্ষ মধ্যে বিদেশীয় পণ্তিতগণ কর্তৃক কাশীস্থ প্রচারিণী 
সভার হিন্দু পত্রিকায়, পরে গুজরাটী ও তৈলঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 

১৩০৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আমাকে পরিবদ পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত 
করিয়া সন্মানিত করেন। ১৬০৩ হইতে ১৬০৫ সাল পর্যান্ত তিন বর্ষকাল আমি উক্ত 
সম্মানিত পদে নিযুক্ত ছিলাম । এ সময়ে পরিষদ পত্রিকার সন্মান রক্ষায় বাধ্য হইয়া 
অধিকাংশ প্ৰবন্ধই আমায় লিখতে হইয়াছে । ১৩০৫ সালে ছোটলাট বাহাদুর আমায় Cen- 
tral Text Book Conunittec- র সদস্য পদ প্রদান করেন । তৎকালে মাননীয় ওরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Tex Book Comnmiittee- র সভাপতি ছিলেন। তত্পরে গবর্ণমেন্ট 
নৃতন প্রণালীতে পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যবস্থা করিলে ও গবর্ণমেন্টের নৃতন নিয়নানুসারে 
সমিতি গঠিত হইলে সাবেক 7০২৫ Book 00710111100 উঠিয়া যায় ৷ আমরাও সেই সঙ্গে 
অবসর গ্রহণ করি ৷ যাহা হউক গত ১৩০৯ সালে ডিবেক্টার সাহেবের প্রস্তাবে আবার 
Text Book Committce-র সদস্য পদ লাভ করিয়াছি। 





৬৫৮ এতিহাপিক বর্ষ ১১.১২ 


১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তদানীত্তন দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় 
আমার নিকট মদন পালের এক বৃহৎ তাত্রশাসন প্রেরণ করেন । তৎপূর্ব্বে পালরাজগণের 
পর্যায় সম্বন্ধে বড়ই গোল ছিল; শিলালিপিতে বা তাত্রশাসনে পর্যায়ক্রমে ১১জন মাত্র 
পাঠোদ্বার করিয়া ১৭জন পালরাজের বাংশানুক্রমিক নাম প্রাপ্ত হই। আমার এ প্রবন্ধ 
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ও এসিয়াটিক সোসাইটার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত 
হইলে পর, সেই বর্ষের বার্ষিক অধিবেশনে সোসাইটীর সভাপতি ছোটলাট বাহাদুর প্ৰকাশো 
হওয়ায়, বঙ্গের পালরাজগণের রাজাক্রম সম্বন্ধে যে গোলযোগ ছিল, তাহা অনেকটা দূর 
হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
উৎসাহে "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” প্রকাশ কার্ষে ব্রতী হই। বলিতে কি, উক্ত মহাত্সার 
অর্থানুকৃল্য ও উৎসাহ ভিন্ন আমি কখনই এই গুরু তরী কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী 
হইতাম না। এদেশে যত প্রকার জাতি ও সম্প্রদায় আছে, আশ্চর্যের বিষয় যে, সকলেরই 
কুলগ্রন্থ বা সংক্ষিপ্ত সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যায়। সবর্ধজাতীয় সামাক্তিক কুল বিবরণ 
ইতিহাসের অভাব থাকিলেও, এ সকল কুলগ্রস্থ হইতে জাতীয় বা সামাজিক ইতিহাস 
সঙ্কলিত হইতে পারে । এ কারণ, এ সকল কুলশান্ত্র মহামূল্য অপূৰ্ব্ব সামগ্রী ভাবিয়া, আজ 
দশ বৰ্ষ কাল যাবৎ সংগ্রহ করিতেছি। বিজয় পণ্ডিত রচিত বাঙ্গালার আদি মহাভারত 
বিজয়পাণ্ডব কথা, এ সকল কুলগ্রন্থ সাহায্যে বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলিত হইলে 
আদি গৌড়, সারস্বত বা সাতশতী, রাটায় আদি পাশ্চাত্য বৈদিক, পাশ্চাত্য দাক্ষিণাত্য 
বৈদিক, শাকদ্বীপী ও জিঝোতিয় ব্ৰাহ্মণ-বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। যদি ভগবানের করুণা 
থাকে, তাহা হইলে বঙ্গের অপরাপর সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর সামাজিক ইতিহাস 
প্রকাশ করিবার আশা আছে । আজ ৬ বর্ষ হইল, ভারতবর্ষীয় সকল কায়স্থের বর্ণ নিরূপণকলে 
“ কায়স্থের বর্ণ নিৰ্ণয়'’ নামধেয় একখানি গ্রন্থ মুদ্ৰিত করি । তখনও জনসংখ্যা নিরূপণ 
গোলযোগের সূত্ৰপাত দেখিয়া, কাল বিলম্ব না করিয়া নানা বন্ধুবান্ধবের আগ্রহে উক্ত গ্রন্থ 
প্রকাশ করিতে বাধ্য হই। তাহারই ফলে ১৩০৮ সালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা প্ৰতিষ্ঠিত 
হয়। এ বর্ষে অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া চৈত্র পর্য্যন্ত শয্যাগত 
থাকি। এ সময়ে আমার জীবন সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল । যাহা হউক, উক্ত বর্ষে ফাম্মুন 
মাসে মাননীয় বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ ও মাননীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র প্ৰমুখ 





এতিহাসিক বৰ্ষ ১১,১২ 


৩৫৭ 
কায়স্থ মহোদয়গণ আমাকে কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন । তদবধি এই পত্রিকা 


চলিতেছে। আমিও যথারীতি সম্পাদকতা করিতেছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এক্ষণে 
তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বর্তমান বর্ষে সাহিত্য পরিষদ আবার আমাকে পত্রিকা 
সম্পাদক নিবর্বাচিত করিয়াছেন। জানি না, কর্তব্যপালনে কতদূর কৃতকার্য হইব। 

উপরিউক্ত গ্রস্থরচনা ও সাহিত্যিক সংস্রব ভিন্ন সাময়িক ও নানা সাময়িক পত্রের 
সহিতও বহুদিন হইতে সংস্রব রহিয়াছে । এ সম্বন্ধে কোন কথা লেখা অনাবশ্যক মনে 
করি । সাহিত্য পরিষদের সংশ্ববে আজ ৮ বর্ষকাল গ্রন্থ প্রকাশ সমিতির সম্পাদক থাকিতে 
হইয়াছে এবং পীতাম্বর দাসের রসনগ্রী, চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী, জয়ানন্দের 
চৈতন্য মঙ্গল, ভাগবতাচার্ষের কৃষ্ণ-প্রেনতরঙ্গিণী, রাজকবি জয় নারায়ণের কাশীপরিক্রমা 

পুরাতত্ুসঞ্চয়, প্রাচীন কীৰ্তি উদ্ধার ও পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ আমার ক্রীবনের প্রধান 
লক্ষ্য । ঈশ্বরেচ্ছায় দেড় সহস্ৰাধিক সংস্কৃত পুঁথি সহস্ৰাধিক বাঙ্গালা পুঁথি এবং শতাধিক 
প্রাচীন উৎকল পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনা, যতদিন বাঁচিব, 
যেন এইরূপ সাহিত্য সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হই। 
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এতিহাসিক বৰ্ষ ৫ এর বিষয়সূচি 


এ্রতিহাসিক। অরুণ দাশগুপ্ত ।। সাক্ষাপ্রনাণ, ভাষা ও ইতিহাস শহিদ আমিন ।। বিলেত দেখার 
দুই অধ্যায়। সীমন্তী সেন।। রায়সাহেব রতেশ্বর রায়ের সরকারী সকরনামা ও লিংভুন। অশোক 
উনারা রদ রাত 
পথণে। অরুণ বন্দোপাধ্যায় ।। যোসেক নিডহাম ৷ শুভেন্দু দাশগুপ্ত ।। * 





' ব্ৰচনাপাগু । 
প্ৰদীপ্ত রায়।। স্মৃতির বীণায় আমার বডমা ! মীরা বসু ।। 
এতিহাসিক বৰ্ষ ৬ সংখ্যা ১ এর বিষয়সূচি 
এতিহাসিকের দায়িত্‌ ৷ অরুণ দাশগুপ্ত । । হিন্মপ্ায় ণনাষাল- ইতিহাললল হাক = গল্পেল ইতিহাস । 
মানসী দাশগুপ্ত ।। কোম্পানির আমলে বাংলার কারাগারের প্রশাসনিক কাঠামো ও অবস্থা, 


১৮০০-১৮৬০, একটি পৰ্যালোচনা । রপ্তন চক্ৰবৰ্তী ।। উনিশ শতকের ফ্ৰান্সে শিল্পায়নের করেকাট 
দিক £ একটি আলোচনা ৷ শুক্লা সান্যাল।। একটি পরিবারের নপিপত্র- বাগবাজারের বসুপরিবার। 
গৌতম ভদ্র।। চৌরিচোরা অনা চোখে। জয়ন্ত সেনশুণ্ড।। পাঠ্যপূত্তকে মুসলমান বিদ্বেষ 
একটি অভিযোগের পুনর্বিচার। সন্দীপ বন্দ্যাপাধার ।। স্কুলের ইতিহাস বই ও কয়েকটি প্রশ্ন 
নিবিল সুর ।। ইতিহাসের বাংলা পাঠা বই __ তর্কের অছিলা । গৌতম ভদ্র ।। সন্গালীর চোখে 
বিলেত। ইন্দিরা চৌধুরী সেনগুপ্ত।। সীমন্তী সৈন- এর উত্তর ৷ বাংলা ভাষায় হতিহাসের পাত। 
অক্যণ বন্দোপাধ্যায় 11 অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাকের রচনাপপ্ডি। দিলীপ কুমার বিশ্বাস |। 
স্মৃতির বাণায় আমায় ঠাকুরদা ঠাকুরমা ৷ নীরা বসু ।। 


এতিহাসিক বৰ্ষ ৬ সংখ্যা ২ এর বিষয়সূচি 


গ্ৰীক ট্র্যাজেডি ও আমরা ৷ অরুণ কুমার দাশগুপ্ত ।। শুপনিবেশিক বাংলায় আয়ুৰ্বেদচৰ্চী-বিপন্ন 
অস্তিত্ব ও পুনরুজ্জীবনের প্ৰশ্ন চিত্তত্রত পালিত ।। প্রাচীন গ্রীসের খেলাধুলা £ এক ভিন্ন জীবনবোধ। ৷ 
শিরিন মাসুদ ।। পীর্জিতে স্বাস্থাচৰ্চা প্রবীর ঘুখোপাধ্যায় ৷৷ সমুদ্ৰ বণিকের মৃত্যু । অশীন দাশগুপ্ত । ৷ 
ভারতবর্ষে আধুনিকতার ইতিহাস ও সময় কল্পনা। দীপেশচক্রবর্তী।। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন 
ও মোহনদাস গান্ধী । অরুণ দাশশুপ্ত।। পুরনো ছবি নতুন বিচার ৷ অরুণ নাগ।। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষত্ৰ 
ও গ্রামীণ সংগ্রহশালা £ একটি সমীক্ষা । তারাপদ সাতরা ।। মোগল বনাম মূঘল। পলাশবরণ 
পাল।। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের রচনাপঞ্জি । অশোক উপাধ্ায়।। স্মৃতির ছবি। মীর! চৌধুরী ।। 


এতিহাসিক বর্ষ ৭ সংখ্যা ১/২ এর বিষয়সূচি 


অভিনব রঘুনাথ। চন্দনকুমার গোস্বামী ।। ১৮৫৭-৫৮ ই শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনার 
একটি অধ্যায় । অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ।। সম্পত্তির অধিকার ও নগরায়ন ই অষ্টাদশ শতকের ‘শেষাণে 





কলকাতা । সৌমিত্ৰ শ্ৰীমালী ।। গুপনিবেশিক বাংলায় ম্যালেরিয়া মহাঘাৰীাৰ মৃতাহার নির্ণয় সংক্রান্ত 
কয়েকটি সমস্যা। অরবিন্দ সামত্ত ।। অৰ্থনীতি চচা ৷ সুগত মাব্রাজিহ || মুঘল শাসন এবং অঙ্তাদশ 
শতকের সুবা বাংলায় রূপাভুর £ একটি বৈচারিক খসড়া । মৃক্তকৃকৰ আলম।। এতিহাসিকের 
আবশাক ভাষা প্রবাল দাশগুপ্ত ।। লেনিন প্রসঙ্গে । শোভনলাল দতুগণ্ডপ্ড ।। স্বদেশ সাধনা ও সুশীল 
কুমার ধাড়া। ঝত্তিকা বিশ্বাস।। আধুনিকতা, জাতীয়তাবোধ ও ট্ৰৈলোকানাথ। পার্থপ্রতিম 
বন্দোপাধ্যায় || কিরাতভূমি | অলককুমার ঘোষ ।। অমাশেশ ত্রিপাঠির রচনা পপ্ডি।1 রগাপ্রসাদ 
চন্দ - সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাপাঞ্তি । অশোক উপাণায় 11 স্মৃতিতে সেকাল । যোগেন্দ্ৰ কুমার 
চট্টোপাধ্যায় | । 


এতিহাসিক বর্ষ ৮ সংখ্যা ১/২ এর বিষয়সূচি 


জাতীয় সহা ও জাতীয় রাষ্ট্র ২ নির্মাণের রূপরেখা । পার্থনান্রাপি শুণ্ড ।। প্রান্থ থেকে ৰলা। দেবপ্ৰসাদ 
বন্দোপাধ্যায় ।। পতিতার উইল। অমিত ব্ৰায়।। গাবেবণার গোলে উনিশ শতকের পতিতা। 
দেবাশিস বসু ।। রণজিৎ শুহর দৰ্পণে নীল দর্সণ। সন্দীপ বন্দ্যাপাধ্যায়।। যোগেশচন্দ্ৰ রায় 
বিদ্যানিধি £ ব্যক্তি তার রচনা ৷ প্রবীর মুখোপাধ্যায় || লাইব্রেরি ৷ সেবতী মিত্ৰ ।। মাতৃন্মরণে। 
অমিতা দত্ত মজুমদার।। 


এতিহাসিক বর্ষ ৯ সংখ্যা ১/২ এর বিষয়সূচি 


কল্পনার কাজ £ উপনিবেশিক বাংলায় সময় ও ইতিহাস চেতনা । প্ৰথমা বন্দ্যোপাধ্যায় ।। সংস্কৃতির 
পাঠ 2 ইতিহাসের কড়চা। দীপেশ চক্রবর্তী ।। গোসাবার টাকা। বসন্ত চৌধুরী ।। স্মৃতি 2 দৰ্শনে 
ইতিহাসে ৷ উমা চট্টোপাধ্মায়।। নারীআঅমিক £ এক বৰ্গ অন্য লড়াই। পরিমল ঘোষ।। পুরনো বই 
পুরনো নথি ও পশ্চিমবঙ্গের গ্ৰন্থাগার ৷ প্রবীর মুখোপাব্যায় ।। বাঙ্গালী জীবনে স্ত্রী £ একটি উনিশ 
শতকীয় গাহৃহ্যবিধান। অলক কুমার ঘোষ ।। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের জীবনী ও ব্ৰচনাপণ্তি। 
রতলকুমার দাস।। জবরদখলের স্মৃতি £ তিনটি সাক্ষাৎকার ! কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।। জীবন 
দর্পণ । নিরপ্তুন ভৌমিক || 


এতিহাসিক বর্ষ ১০ সংখ্যা ১/২ এর বিষয়সূচি 


বড় চণ্তীদাসের কৃষ্ণকথা ৷ বিশ্বজিৎ রায় ।। প্রত্ুতন্বের বিপক্ষে । অরুণ নাগ ।। লেখা-বলা-খেলা ৷ 
দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।। চণ্ডাল থেকে নছঃশুদ্র রাজনীতির ইতিবৃক্ত। পদ্মনাভ সমরেন্দ্র )1 
বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও গ্র্থাগার ভাবনা- সকাল আর একাল । ৷ প্রবীর সুখোপাবায় ।1 নাটাকারের 
সন্ধানে । অমিতরপগ্তন বসু।। স্মৃতিকথা । সুনীতি দেবী ।1 আমার ছেলেবেলা ও শিল্পীজীবন। শ্ৰী 
গোবৰ্ষন আশ 11 





“ইতিহাস” ও ‘এতিহাসিক’ সম্পৃক্ত জ্ঞানতত্তু, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্্সী নননশীল 
মতামত “এ্তিহাসিকে"র কাছে খুব গুরুত্রপূর্ণ। বিশেষজ্ঞের মতসাপেক্ষে কোন প্ৰবন্ধ 
বন্তবোের বদল না ঘটিয়ে নৃ:নতম সম্পাদকীয় পরিবহন অপ্রত্যাশিত নয়। 


সাদা ফুলক্ষেপ কাগজের একপিঠে যথেষ্ট প্রাভুসীমা রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে কালো 
কালিতে লিখে প্রবন্ধ পাঠাবেন ৷ কপি রেখে লেখা পাঠাবেন । অনলনানীত লেখা ফেরত 
পাঠাতে পত্তিকা-সম্পাদক বাধা নন। 


মূল প্রবন্ধ-অংশের লেখায় পুস্রানুপুজ্ সূত্রনির্দেশ থাকা চাই। মূল পাঠের নির্দিষ্ট 
অংশে ১/২/৩/ এইভাবে সংখ্যা উল্লেখ করবেন । সৃত্রনির্দেশে সেই অনুযায়ী প্ৰাথমিক 
সূত্ৰ, প্রকাশিত প্রবন্ধের বা গ্রন্থের উল্লেখ থাকবে। প্রাথমিক সূত্রের ক্ষেত্রে সরকারি বা ' 
বেসরকারি প্রাপ্তিকেন্দ্রের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রবন্ধের শিরোনাম একক 
উদ্বৃতিচিহ্নের মধ্যে রেখে, প্রাসঙ্গিক পত্রিকার নাম বের্/সংখ্যা/মাস/বছর/এই ক্রম 
উল্লেখসহ) বা গ্রন্থের নাম (লেখক বা সম্পাদক! গ্রন্থের নাম / প্রকাশের স্থান/ প্রকাশের 
বছর/ খণ্ড/ পৃষ্ঠা) এই ক্রম অনুসারে দিতে হবে । মুদ্রিত পত্রিকার বা বই-এর নানে 
নিস্নরেখ দেবেন ৷ 


বাংলা সূত্ৰ বাংলায় ও ইংরেজি সূত্ৰ ইংরেজি ভাষাতেই দিলে ভালো হয়। অন্যান্য 
ভাষার সূত্ৰ বাংলা অক্ষরে লিখবেন !লিপাস্তরে যতদূর সম্ভব জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ‘বাংলা 
ভাষার অভিধান কৈ অনুসরণ করবেন ৷ সাধারণভাবে বাংলা বানানের জন্য সংসদ প্রকাশিত 
অভিধান অনুসরণ করবেন। 


প্রবন্ধের প্রয়োজনে ছবি পাঠাতে পারেন (নেগেটিভ সহ)। কোন দলিলের হুবহু 
প্রতিলিপিও প্রয়োজনে ছাপিয়ে দেওয়া হয়। 


আলোচনাত্মক লেখায় বিস্তৃত সুত্রনির্দেশের বদলে প্রাথমিক গম্থপণ্ডি দেওয়া যেতে 
পারে। 





বাংলা ভাষায় ইতিহাসের একমাত্ৰ পত্ৰিকা 
যাণ্রাসিক পত্রিকার বার্ষিক চাদা ৮০/- টাকা 
বিশেষ যুগ্ম সংখ্যার মূল্য ৮০/- টাকা 
সড়াক ১৪০/- টাকা 


মানি অর্ডার, চেক বা ড্ৰাফটের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যেতে পারে। মানি অর্ডার অলক 
ঘোষ, নির্বাহী সম্পাদক, এতিহাসিক (LOK GHOSH. ENECUTIVE EDITOR. 
AITIHASIK } এই নামে এবং উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। চেক বা ড্ৰাফট হবে 
AITIHASIK - এর নামে । উভয় ক্ষেত্রেই প্রেরকের ঠিকানা স্পষ্ট করে জানানো দরকার ৷ 
চেক বা ড্রাফটের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক টাকা জমা পড়ার কথা জানালে তবেই কার্যকর ব্যবস্থা 
গৃহীত হবে, তার আগে নয়। কোন টাকা/চেক/ ড্রাফট পাঠানোর কুড়ি দিনের মধ্যে 
'এ্রতিহাসিকে"র স্বীকৃতিপত্র না পেলে প্রেরক যেন তাড়াতাড়ি নির্বাহী সম্পাদকের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন। 


এজেন্সি 
এজেন্টদের অন্যুন ২০০ টাকা জমা রেখে অন্তত পাঁচটি পত্রিকা সংগ্রহের ভিত্তিতে এজেন্সি 
নিতে হবে। সাধারণ ছাড় দশটির কম পত্রিকার ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ, দশটির বেশি 


পত্রিকার ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ, পঞ্চাশটির বেশি পত্রিকার ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ, একশোটির 
বা তার বেশি পত্রিকার ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ। 


যোগাযোগ ও টাকা পাঠানোর ঠিকানা 


'এতিহাসিকের সঙ্গে চিঠির নাধানে বা সরাসরি যোগাযোগ করতে হলে তা করতে 
হবে অন্যতম নির্বাহী সম্পাদক অলক ঘোষের সঙ্গে। চিঠি বা টাকা পাঠানোর পূর্ণাঙ্গ 
ঠিকানা = ALOK GHOSH. EXECUTIVE EDITOR. AITIHASIK 20 4. NEW 
SONTOSHPUR MAIN ROAD. KOLKATA-700 075. ০4111 : alokshilpi‘ci'vsnl.nct. 
দূরভাষ £ ২৪১৬ ৩১৩২ / ২৪১৬ ৭২৮৩, ফ্যাক্স £ ২৩৫৯ ৭০৭০ 


১৯৬৫ সালের সংবাদপত্র রেজিস্টরশন (কেন্দ্ৰীয়) আইন অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি 


২ প্ৰকাশের স্থান নন ২০/৪ নিউ সম্ভোষপুর মেন রোড 
কলিকাতা - ৭০০ ০2৭৫ 

৩ প্রকাশের সময় £ যাণ্মাসিক 

৪ মুদ্রাকর ও প্রকাশক $ অলক ঘোষ 


২০/৪ নিউ সম্ভোষপুর মেন রোড 
কলকাতা - ৭০০ 2৭৫ 
৫ প্ৰধান সম্পাদক চু অরুণ দাশগুপ্ত 
৭ডি, রিজেন্ট টাওয়ার 
১২১/১ এন.এস.সি বোস রোড, 
কলকাতা - ৭5০০ ৮৭৫ 
৬ নির্বাহী সম্পাদক গৌতম ভদ্ৰ, অলক ঘোষ 
৭ স্বত্বাধিকারী এতিহাসিক গোষ্ঠী 


আমি. অলক ঘোষ, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও 


ov ৪১৭ 


(শ্বাঃ ) অলক ঘোষ 





AITIHASIK 


A 
Well Wisher 


Histories Of Indian Literature) 


History of Indian Literature (1800-1910) 400.00 
| Western Impact : Indian Response 
| hy Sisir Kumar Das 
| History of Indian Literature (1911-1956) 400.00 
Struggle for Freedom : Triumph & Tragedy 
APY ১1511 Kumar Das 
History of Assamese Literature 1>.00 
hy Birinchi Kumar Barua 
History of Bengahi Literature 860.00 
hy Sukumar Sen 
History of Dogri Literature 
by' Shivanath 
| History of Indian-English Literature 
by M.K. Naik 
History of Urdu Literature 
PY Ali Jawad Zaidi 
| History of Marathi Literature 
by Kusumyati Desphande and 14. 1 Rajadhyakshe 
৷ History of Punjabi Literature 125.00 
2৮ Sant Singh Sekhon and Kartar Singh Duggal 
History of 12518 Literature 40.00 
by Kumar Pradhan 


জগ 


History of Kashmiri Literature 100.00 
by Trilokinath Raind 


Head Office Regional Office 


Rabindra Bhavan ০ Jeevranlara Bhavan 
35 Feorzeshalr Road 23.1 44.৮, 12.11. Road 
New Delhi 110 ()() | ) Kolkata - 700 053 











স্নাতক ও সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীর উপযোগী প্রকাশনা 
ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ) [প্রথম খণ্ড ] 200/- 
গোপাল চন্দ্র সিন্হা 
মধ্যযুগের ভারত ঃ সুলতানি আমল 100/- 
তেসলিম চৌধুরী 
আধুনিক পূৰ্ব এশিয়া 130/- 
চীন ও জাপানের ইতিহাস 





















ড. সিদ্ধার্থ গুহ রায় 
মধ্যযুগের ভারত ঃ মুঘল আমল 170/- 
আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৭০৭-১৯৬৪) [ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ] 270/- 





ড. সিদ্ধার্থ গুহ রায় / ড. সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
য়োরোপের ইতিহাস 120/- 
আধুনিক ইউরোপ ঃ বিন্যাস ও বিবর্তন (১৭৮৯-১৯১৯) 130/- 

চিত্রা অধিকারী 
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস (১৯১৯-১৯৯০) 80/- 

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী / সিদ্ধার্থ গুহ রায় 
মধ্যযুগের ইওরোপ 5 রাষ্ট্র সমাজ সংস্কৃতি 120/- 
ভারতবর্ষ ও বিশ্ব 60/- 

সুকান্ত পাল 
ভারত ও বিশ্ব (১৯১৪-১৯৬৪) 50/- 

ড. অশোক কুমার রায় 
ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা [ প্রাচীন যুগ ] 70/- 

ড. ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় 
ভারতের সংস্কৃতি [ প্রাচীন যুগ ] 90/- 

ড. ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় | 
বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ইউরোপ (১৭৮৯-১৯১৪) [ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ] 450/- 
€(ড. ডেভিড টমসনের ইউরোপ সিনস্‌ নেপোলিয়ন অবলম্বনে ) 

দীপক মুখোপাধ্যায় 


EUROPE TRANSFORMED (1350-1789) 120/- 
Rila Mukherjee 


HISTORY OF MODERN INDIA (1707-1857) [Vvol. । ] 125/- 
Dr. Suranjan Chatterjee and Dr. idoananha Guha Ray 


প্রপ্রেসিভ পাবলিশার্স 3. ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট £ 2 কলকাতা-৭৩ 


দূরভাষ 2 (০৩৩) ২২১৯-১৫৯৫/৬৫৩৯ 


























বিভাসা 


বাংলা বই 
স্মৃতিতে সেকাল, যোগেন্দ্রকুনার চট্টোপাধ্যায় ৬০.০০ টাকা 
কিছু স্মৃতি কিছু কথা, শৈবালকুমার গুপ্ত ১৮০.০০ টাকা 
নানা সুভাষ, চিত্ুব্রত পালিত ৬০.০০ টাকা 
বিপ্লবীর সঙ্কট, জ্যোতি ভট্টাচার্য ৫০.০০ টাকা 
এলিয়ট ও আধুনিক বাংলা কাব্য সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৯০.০০ টাকা 
জীবন দর্পণে দেখা সমাজ, নিরঞ্জন ভৌমিক (যন্ত্ৰস্থ) 


20/4, New Sontoshpur Main Road 
Kolkata - 700 075 
Dial : 2416-3132 / 2416-7283 
E-mail : alokshipraivsnl.net 
Distributing Collaborator 
Progressive Publishers 
37A College Strect. 
Kolkata - 700 073 
Dial : 22191595 1/6539 





English Titles from Bibhasa 


Contested Paradigms of Security in the Asia-pacific 

by Parama Sen. Rs. 350.00 

Social Formation in Medieval Bengal 

by Reena Bhaduri. Rs. 295.00) 

Bhuder Mukhopadhvar and the Indian Tradition 

by Swapna Basu. Rs. 250.00 

“Assignment Americas 

by Purnendu Bandyopadhyay. Rs. 513.00 

Bengal : Permanent Settlement to Operation Barga (studies in economic 
and enviromnentat history) 

০৮ Alok Kumar Ghosh. Rs. >>.00 

Imnplementation Scarcity and State Polities : Urban {ransport Policrv in 
1] 241 Bengal (1947-1959) 

by Amartva Mukhopadhyvav. Rs. 315.00 

11709 and TRIPS : Indian Perspective 

Ed. by Byasdeb Dasgupta et.al.. Rs. 150.00 


Interaction, Confrontation. Resolution : the Economic Issues in Bengal 
Legislature (1921-351) by Syvmaprasad Dutta and Mridula Datta. Rs. 230.0%) 
Science, Technologv, Medicine and Environment in India : Historical 
Perspectives 

Ed. by Chittabrata Pahit. Amit Bhattacharya Rs. 330.00 (Soft bound). 
Rs. 423.0%) (Hard bound) 

Perspectives on India ¥ North East 

20, by Sanjukta Banerjee Bhattacharjee and Rochona Das. Rs. 175.00 
Theatre and Politics 

by Kuntal Mukhopadhyay. Rs. 170.00 

Lision of New India - Economic Ideas of Netaji Subhas Chandra Bose 
Ed. by Pabitra Sengupta and Rajkumar Sen. Rs. 150.00 

Dandakaranva- Essarvs br Saibat Kumar Gupta 

Ed. by Alok Kumar Ghosh. Rs. 90.00 

Improving Calcutta 

by Saibal Kumar Gupta Rs. 120.00 

The Hippies in India 

by Manju Mohan Mukhopadhyay. Rs. 140.00 

Public Health Policy and the Indian Public : Bengal 

by Sandccp Sinha. Rs. 1735.00 (PB) / Rs. 275.00 (HB) 





মাৰ্চ ২০০৪ এ প্ৰকাশিত হচ্ছে 
ভারতের ইতিহাস 
প্ৰবন্ধ সংগ্ৰহ 


সম্পাদনা 


ব্ৰতীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ দাশগুপ্ত, অমলেন্দু দে, রঞ্জন চক্রবর্তী, 


তুলসী প্ৰকাশনী 
৯/৭ বি রমানাথ মজুমদার সিট 
কলকাতা - ৭০০ 25০৯ 





